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পমা আমার |» 


পমা এসেছে” কি বলিস্‌ অবোধ সন্তান 
মা কৰে রে তোর ঘর ছাড়া? 

অনাদি জননী যার, জন্মজন্মাস্তরে 
সেকি কতৃ ছিল যাতৃহার1 ? 


সারদে বরদারূপা দশতূজা ম। আমার 

দস্ত-দানবেরে মণি নাশিছে ধরার ভার। 
শারদ কৌমুদীরাশি ' ছড়ায় মায়ের হাসি 

প্রসঙ্না দিগ্বধ্গণ আরতি-প্রদীপ করে । 

শশী রবি করে নতি সহশ্র বিমল করে॥ 


.কোজাগরী পৌর্ণমাসী মহালক্জী ম! আমার 
ধান্তশীর্ষে বরষেশ আশিষ বচন তীর । 
করালকালিকাবেশে অমার আধারে এসে 
মা আমার দেন তার সন্তানে আশিষ-ধারা, 
পরে দেখে ভয়ঙ্করী, পুত্রে বরাভয়করা ॥ 


্রস্ধাগু-জননী যে গো জগদ্ধাত্রী মা আমার 
ঢালেন জগতে পুণ্য অজল্ পীযুষধার। 

নদী-দে ধরি সুধা নাশি ক্ুধিতের ক্ষুধা 
টানি পীড়িতেরে ক্রোড়ে, ঢাকিয়া দ্বেহ-আচিলে 
মা আমার আছে বসি হেমস্ত ধরবীতলে ॥ . 


, শিশিরে শিশিরগন্থ্মী স্লেহময়ী মা আমা 


স৩৩ 


ভারতী। [ ভা, কার্তিক, ১৩১৩ 


বসন্তে বসস্তরাণী দবিতুজ1 মা বীণাপাপি, 
কুন্দেন্ুত্ষারপুভ্রা, স্বেউশতদলোপরে । 
অচ্যত-শঙ্কর-ত্রন্ধা ঘোড়করে স্্তি করে। 


অমল৷ বালিক। বেশে মায়াবিনী মা আমার 
চালেন বীণার যস্ত্রে প্ীবনী হুধাধার । 

সে স্বর গগনে উঠে ভুবনে ভুবনে ছুটে, 
অমল কমল স্থিত মার চরণের তলে ; 
মুখ চেয়ে আছে বসে” ভাবমগ্ন শিশুদলে ॥ 


বাসস্তী ধদারূপা শোভাময়ী মা আমার, 

সৌন্দর্য্য সৌরতে পুর্ণ অটুট ভাপ্তার তার। 
মাধবী মঙ্গলালয়ে, অন্নপূর্ণা নাম লয়ে 
' মা আমার বিলাইছে ভুবনে অতুল সুধা। 

তৃষিতের তৃষ্ণা নাশি, নাশি ক্ষুধিতের ক্ষুধা ॥ 


নিদাঘে অশ্বথ চ্ছায়ে পলীগৃছথে মা আমার 

দ্বিভুজা ছেমগৌরাঙ্গী, _বষ্জীরূপ। মাতৃকার ।* 
বরধার ঘনঘট। তিতায় পিঙ্গল জ্টা, 

কাষায়বসনা, দীনা, তরুতলে অবস্থান 

দীন সন্তানেরে দিতে মাতৃক্নেহ-অন্ক-দান। 


মা আমার দীন! আজ দীন পুত্র তরে, 
মা যে মোর রাজরাজেশ্বরী। 

ছুদ্দিনে তরুর তলে ভাবি বসে, কৰে 
পোহা”বে এ বরফা-শর্ব্বরী ॥ 


শবসাধন। 


হিন্াহেহ শবসাধন কাহাকে বলে তাহা জানেন। তবে 
কালের কুটিল গতিতে অনেক অত্যুচ্ত ভাব অতি নীচভাব- 


প্রকাশক হইন্না পড়িয়াছে। কত উচ্চ আদর্শ, উচ্চ অনুষ্ঠান, উচ্চ 
সাধন আমাদের স্থৃতিপথ হইতে অপসারিত হইয়াছে। কোথাও ক 
নব্যসম্প্র্ধায় পুরাতনের আদর না৷ করিয়া স্বভাবন্থলভ নবীনপ্রিয়তাঁর 
বশবর্তী হইয়া নৃতনের পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছেন। কোথাও বা 
পুরাতনের আদর আছে বটে, সে পুরাতন অনেক সময় বিকৃত ভাব 
প্রাপ্ত হইয়। দণ্ডায়মান। আমাদের নাই কি? সবই আছে, তথাপি 
আমর৷ দীনহীন। আমাদের জন্মভূমির সমান দেশ আর জগতে 
কোথায় আছে? এখানে যড়খাতুর সমাবেশ ) অষ্টধাতু ও নবরদ্ধের 
খনি দেশকে স্বর্ণগর্ভ। করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের দেশের উর্রত 
এতই অধিক যে, অতি সামান্ত আয্াসে লোকে প্রচুর অন্ন প্রাপ্ত হই 
থাকে। তথাপি আমরা দীনহীন, তথাপি আমর। অন্নাভাবে হাছাকার 
-করি। আমাদের কামছুধাকে অপরে দোহন করিয়া লইয়া ষাইতেছে, 
আাঁর আমর! নিশ্েষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছি। আমাদের দেশের 
লোক ছুর্বল নয়, আমাদের মধ্যে বীরত্বের আদর্শের অভাব নাই, 
তথাপি আমর৷ পরপদদলিত। আমরা রূক্তমাংসের দেহবিশিষ্ট হইলেও 
কাষ্টপুত্বলিকাবৎ হইয়া আছি। আমরা চক্ষু থাকিতে অন্ধ, কর্ণ 
থাকিতে বধির, পদ থাকিতে পঙ্গু, হস্ত থাকিতেও নিক্রিয়। ইহার 
রহস্ত কি? রহস্ত আর কিছুই নয়, শক্তি নাই। আমদের জাতীয় 
ন্বীবনের অবদান হইঙ্কাছে, আমাদের শবাবস্থা। এ অবস্থায় শক্কিকে 
পুনর্জাগ্রত করিতে হইলে শবসাধনার প্রয়োজন । 

শবসাধন বীরের সাধন। বীর সাধক ভিন্ন শবসাধন করিতে - 


৬৩২ ভারতী । [ ভা, কার্তিক, ১৩১৩ 


পারেন না। নির্জন শ্মশানে শবোপরি সমাসীন হুইক্া! বীর সাধক 
মহাশক্তির উদ্দীপনাকল্পে কঠোর জপষজ্ঞ আর্ত করেন। দেখিতে 
দেখিতে শ্মশান কত প্রকার সুদ্তিই ধারণ করে। কখন ব। সুন্দরী 
যুবতী র্ণীগণ আসিগ্লা সাধকের ধ্যান ত্ করিয়। পোবিদ্ব করিতে 
চেষ্টা করে; কখন বা সিংহ, ব্যাঙ্্ প্রভৃতি হিংস্র জন্তগণ তাড়না 
করিতে থাকে ; কক্ণন বা ঝড়-বৃষ্টি, ঝঞ্চীবাত প্রভৃতি মহোৎপাত সকল 
আরস্ত হয়, কখন বা ভূত, প্রেত, বেতাল, পিশাচেরা নানাবিধ 
বিভীধিকা উৎপাদন করে; কখন বা শবাপন জীবস্ত হইয়া, বিকট 
হাস্ত করিয়া) মাধককে দুরে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করে। কিন্ত 
সাধক-_বীর সাধক ষদি এই মকল উৎপাত, এই সকল বিস্ ও 
বিভীষিকা] গ্রাহ্‌ না করিয়া অচল-অটল থাকিয়। একা গ্রহদক্নে মূলমন্্রের 
সাধন করিতে পারেন, তবেই সিদ্ধি হয়, অন্যথা অতীব বিষময় পরিণাম 
 হয়। সিদ্ধ হইতে না পারিলে সাধককে উন্মাদগ্রস্ত অথবা কোন কঠিন 
কোগস্রস্ত হইয়া পড়িতে হয়। এই শবসাধনের সিদ্ধিকল্পে কয়েকটা 
বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজন । প্রথম, উত্তরসাধক গুরু। শুরু উপদেষ্টা । 
তাছার দত্ত মহামস্ত্রই সাধক জপ করিয়। থাকেন, আর যখন প্রলোভন 
বা বিভীিকা, হৃদয়ে কামক্রোধাদি রিপুগণকে জাগ্রত করিয়া অথব! 
ভীতির সার করিয়া সাধন বিস্ব করিবার যত্ব করে, তখন সেই" 
গুরুরই "মাতৈঃ* দমাটভঃ” অভয়বাণী সাধককে স্থির রাখিয়া থাকে। 
শিষ্যের শুরুতে বিশ্বাস চাই, তবে না তাহার বাক্যে সাধক স্থির 
থাকিতে পারিবেন? দ্বিতীয়তঃ, সাধকের চিত্তের বল চাই। সাধকে 
বীরূসাধক হওয়া চাই । মান্ত্রের সাধন কিন্বা শরীর পতন করিব 
_ বলিয়া দৃপ্রতিজ্ঞ ও সংকল্প-পাশবন্ধ হওয়া চাই, তবেই সিদ্ধি হইবে, 
- নচেৎ সেই বিষময় পরিণাম | 


ভা, কার্তিক, ১৩১৩]... শবসাধন। ৬৩৩, 


তাই. আমরা »মৃত। : এই মৃতদেহে, জীবনসঞ্চার করিতে হইলে, 
শবমাধনার প্রয়োজন | ৪ 
আবশক দেশ-কারু-বস্তাতের, কোন অভাবই সবাই আজ 

ভারতূমি মহাশ্মশান। ছূর্ভিক্ষ, মহামারী, বিজেতার প্রহর, সোণার 
ভারতকে মহাশ্মশানে পরিণত করিয়াছে। . প্রাণহীন .জাতীয়ত্ব শবে 
পরিণত, স্থতরাং আসনার্থ উপযুক্ত সর্বলক্ষণাক্রাত্ত শবেরও অভাব 
নাই। সাধন-মন্দির ভারতে যে সমস্ত উচ্চসাধনাদর্শ আছে তাহার 
মধ্যে শবসাধন সর্ববপ্রধান।: 'অরিয়! গিয়াছে বলিয়া শব ছাড়িয়। দিয় 
নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, হাহাকার করিলে হুইবে না। 
মরিয়াছে ত? মরিয়াছে, সেই মরাকে-সেই শবকে আসন করিয়া 
মহাশক্তির উদ্বোধন করিতে হইবে। শবসাধানায় যখন শবের 
প্রয়োজন তথন মরাই প্রয়োজন, সেই মরা হইতে নবজজীবনের শ্োত 
গুবাহিত হইবে, নবশক্কি জাগ্রত হইয়! যুগান্তর উপস্থিত করিবেন। 
স্থতরাং এ মরায় ছুঃখ নাই বরঞ্চ স্থথেরই কথা । তবে, চাই পার্র-_ 
বীর সাধক চাই, টাই অভঙ্গদানে সক্ষম গুরু । তাহা হইলেই সিদ্ধি- 
লাভ। নিশাবদানে মহাশক্তি মৃত্তিমতী হইয়া সাধকের সর্বাভীষ্ট 
পূর্ণ করিবেন। মহাশ্মশান-নন্মভুমিতে গ্রাতীয়-শবের উপর সমাসীন 
হইয়) বদি কোন বীর সাধক “বনোমাতরং” মহামস্ত্রের সাধন করিতে 
পারেন, যদি কোন মহাপুরুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে “মাতৈঃ” 
“মাতৈঃ*্রবে সাধককে প্রোৎমাহিত কল, তাহ। হইলে যে অচিরে, 
সিদ্ধিলাত হইবে তাহাতে আর সন্দেহই নাই। ভৃত-প্রেত, পিশাচ, 
বেতাল বিকট চীতকারে অস্থিমাংষ্ রি অনেক বস্ত নিক্ষেপ করিবে, 
তাহাতে” সাধকের আসন টলিদে না । সাধক-_বীরসাধক নির্ববাত 
নিষম্প প্রদীপবৎ অচল. অটল ভাবে সন্ত্রের সাধ. করিয়া যাঁইবেন, 
তাহা হইলেই সিদ্ধি নিশ্চিত 


৬৩৪ ভারতী | [ ভা, কার্থিক, ১৩১৪ 


ঝড়-বুষ্টি-বজাঘাতি দিকচতুষ্য় নিনাদিত. করিয়া, সাধকের মনে 
ভীতির সঞ্চার করিতে যত্ববান হইবে। সাধক সে সকল ভূচ্ছক্জানে 
অবন্তা করিবেন, একমনে একপ্রীণে মন্ত্রের সাধন করিয়া যাইৰেন। 
তাহা হইলেই সিদ্ধি তাঁহার করতলস্থ হইবে। 

নানাপ্রকার প্রলোভন সাধকের চিন্ব আকর্ষণ করিতে চেষ্টা 
করিবে। সাধক অকিঞ্চিৎকরস্তানে সে নকল. আদৌ হক্ষ্য কক্িবেন 
না। তাহা হইলেই মন্ত্র সাধনে সিদ্ধ হইবে । 

"ষে শবকে আসন. করিম! সাধক সাধন করিবেন, সেই শবই 
অকস্মাৎ জীরস্ত হইয়া! তাহাকে দুরে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা কস্তিবে। 
সাধক আপন আসন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিবেন । সর্বপ্রষক্তে অহিতকর 
জীবনীশক্তিতে শক্তিমান শবকে  চাপিয়! বসিয়া থাকিবেন, তাহার 
হান্ত, তাহার টিটুকারী, তাহার তর্জন-গর্জনে কর্ণপাত না করিয়া আপন 
মন্ত্র পপ করিয়া যাইবেন। তীহার কর্ণ গুরুর অতক্নবাণীর উপর 
থাঁকিবে। তিনি আর কিছুই শ্রবণ করিবেন | সিদ্ধি নিশ্চয়। 

ব্যক্তিগত সাধকসম্বন্ধে সাধকবিশেষ শববিশেষের উপর. সমাসীন 
হইয়া মন্ত্রবিশেষের সাধন করিয়া বিশেষ অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া লয়েন, 
স্তাহার গুরুও ব্যক্তিবিশেষ। জাতি ব্যক্তিসমন্তি সুতরাং জাতীয়-শব-. 
সাধনে ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টা অপেক্ষা ব্যক্তিবলের সাধনই বিশেষ 
ফলদায়ক হইবার কথা। ব্যক্তিবিশেষের সাধনায় যে হুইবে না, এ কথা 
বলা হইতেছে না) একজন সিদ্ধিলাভ করিলে যে মহাশক্কতি জাগ্ুত 


হইবে তাহাতেই সুগীস্তর হইবে। যদি বলেন গুরু কই? "গুরু মিলাও - 


পি 


কঠিন, কারণ স্বয়ং সিদ্ধ না হইলে অপরের সিদ্ধিসাধন করা অতীব : 
কঠিন। কিন্তু এক প্রবাদ আছে, "গুরু মিলে লাথ্‌ লাখ্‌, চেঁলা মিলে . 
এক |” গুরুর অভ্তাব হইবে না । সাধক প্রস্তুত হইলে-_সাধনার্থ চিত্ত 
প্রস্তুত হইলে, গুরু আপনি আসিয়া স্বারদেশে দণ্ডারমান হইবেন 


ভা, কার্তিক, ১৩১৩ ] শবসাধন। ৬৩৫ 


কারণ, সাক্ষাৎ ভগবান্ই খুরুমূর্তি প্লারণ করিয়া সাধক দ্বারা আপনার 
শক্তিই প্রক্ষুটিত করিয়া থাকেন। মানবের আপন চিত্ত ও অগবান্‌ কি 
সহজ গুরু? (17591 %10040 900. 000. ০৮৪7 1)82)। ভ্থবান্ধে 
অনিমেষ দৃষ্টি রাখিয়া, সম্কর দৃঢ় করিয়া বীরসাধক যদি সাধনান্ন প্রবৃত্ত 
হয়েন, তখন মহাশক্তিই যেমন তাহাকে প্রলোভনাদি ঘবার৷ পরীক্ষা! 
করিতে চেষ্টা! করিবেন, আবার পক্ষান্তরে -গুরু হইয়া অভয়দাবে 
তাহাকে স্থির রাখিবেন। এ সাধনরহুস্ত বড় সহজ নছে। আমাদের 
জাতীয়-শবসাধনের জন্য জপ্মতূমিই মহাশ্মশীনরূপে বিভ্ৃতা। যদ 
ৰীরসাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তবে আঁবার এই 
মহান্শান প্রসুল্প নন্দনকাননে পরিণত হইবে ।, 
 জাতীর-জীবনই সাধনার্থ শবরূপে বর্তমান। মযাকার! না কাদির, 
সকল আশা-ভরসা ত্যাগ না করিয়া, এই শবকেই আসন করিয়া 
উপবেশন করিতে হইবে । মহামতি বন্কিম কল্পনার রাজ্যে বিডর৫ 
করিতে করিতে জগদস্বার বিবিধসুত্তিতে জন্মভূমির সৃদ্ঠি দর্শন করিয়া 
প্বন্দেমাতরম্* এই মহামন্ত্রের উদ্ধার করিয়া! গিয়াছেন। বন্দি বীর- 
সাধক বা বীরসাধকগণ এই মন্ত্রের সীধন করিবার জন্ত জাতীক্ 
. শবসাধনে প্রবৃভ হন, তবেই মন্ত্রের সিছদাতৃত্ব গ্রষানীক্কত হইবে 
* অন্তথা, ইহা! উপন্তামের কল্পনার বিষয়ই হইয়। থাকিয়া যাইবে । 
উপসংহারে শবসাধনে সাধকের লক্ষণ কিছু বল! প্রয়োজন । 
সাধকের বীর হুওয়! চাই, এ কথ পুনঃপুমঃ বলা হুইস্াছে। সাধারণতঃ 
ৰীরের লক্ষণ মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করা) সুতরাং এ লক্ষণ বীরসাধকেও 
_ থাকা চাই। যে মহামায়ার মহাপাকে বদ্ধ হইয়া জীব ইহসংসারে 
ক্রমাগত” ষাতাক্জাত করিতেছে, সেই মহাপাক তাহারই হস্তহ্গারা 
ছিন্ন করিবার মানসে অথবা কোন অপহ ছুঃখ তুর করিয়া ঈন্গিত 
সুখরাশিভোগার্থ, অথবা কোন ছুফর কাঁ্ধ্য সাধন করিবার. 


৬৩৬ সারুতী। [তা, কার্তিক, ১৩১৩ 


“.. তান্ত্রিক নাধক শবলাধনে প্রবৃত্ত হন! স্থতরাং বুঝা যাইতেছে যে, 
ছুঃখের সঙ্জাক অনুভূতি ও তাহার পরিহার-বাঁসনাই. এই শবসাধনার 
শ্ররোচক । আতএব ইহ। স্থিরসিদধীস্ত যে, যতক্ষণ দ! লোকের অন্ততঃ 
একজন মহৃদর মহাপুরুষের হৃদয়ে দেশের হুঃথের, জাতির ছুখের. এবং 
তৎপহ আপনার ও আপনার জনের দুঃখের সম্যক অন্ুতৃতি হইতেছে, 
ততদিন এ জাতীয়-শবদাধনার প্রস্তাবই হইতে পারে না । ইস্থাও পুনঃ 
পুনঃ বলা হইয়াছে যে, যে-সে লোকে শবসাধন করিতে পারে না। 
সাধককে অন্তর্বাহিরে বীর হুওয়া চাই। সাধক অস্তরস্থ রিপুষট্‌কের 
দমন করিয়! আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক, আধিতৌতিক কোন ব্যাপারে 
ত্বীত, মোহিত ব পদচ্যুত ন| হইবার শক্তি ধারণ করিলে .পর বহির্বীর 
হুইতে পারেন । তখন তিনি শবপাধনের অধিকারী । চিন্তাশীল লোক 
মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, বিনা জাতীর-শবলাধনে সৃতজাতির 
গুনকদ্ধার হয় না। পতিতের পুনরুদ্ধার করিতে হইলে, অবনতকে 
উন্নত করিতে হইলে, মৃতকে জীবিত করিতে হইলে--শবসাধনই 
একমাত্র উপায়। কিন্তু চাই গুরু ও সাধক, আর সমন্ঠই প্রস্তুত 
,আছে। জাতির পুনরুদ্ধারকল্পে শ্মশান, শব, মহামনত্ প্রস্থৃতি সকলই 
প্রস্তত। চাই গুরু ও সাধক। - 


শ্রীভূতনাথ ভাছুড়ী। 


প্রকুতির মাধুকরী । 


পঞ্চঠাই হ'তে নিত্য পঞ্চমুঠি ভিক্ষা ক'রে আনি” 
তুমি করিতেছ রক্ষা আপনার জীব-দেহথানি ! 

তব এ যোগিনী-সাজে লুকাইয়ে আছে কি মাধুরী 
যার শ্বারে যাও ষবে ভিঙ্ষা-ঝুলি দেয় সেই পুরি ! 
স্ষ্টির প্রারস্ত হ'তে কত যুগ, কত বর্ষ-মাস, 
কালের বিরাট গর্ভে রচে” নিল আপন আবাস ; 
নাহি'জন্তি, নাহি ক্লান্তি, শৈথিলা-বিশ্রাম-ক্ষণ খর 
তুমি সা একভাবে পালিতেছ ব্রত আপনার ! 

এ ব্রতের কোথা আদি, কোন্ধানে হ'বে অবসান, 
বিশ্বের কল্পনা কিছু নাহি.করে সহুত্তর দান! 
জানি শুধু রাজেজ্ঞাণী, তব.এই ভিথারিণী-বেশ্‌, 
সাধিতেছে প্রতি পলে জগতের কল্যাণ অশেষ ! 
আনন্দে বিস্ময়ে তাই ভাবি বনে দিবা-বিভাবরী-_ 
কিবা আশে কল্পে কন্নে বআচরিছ পৃত মাধুকরী ! 


শরীত্রহ্ষাণ্ডেশ্বর শল্তুনারায়ণ দেব বর্ন । 


আরাধ্যের আরাধনা । 


৫ৃত্যেক কবস্থায়ই বিপদ্সাগর পার হইবার পুর্বে দৈবে একটা 
স্থবধাতাস বহিয়া থাকে । সে স্থবাতাসের দিকে: চাহিয়া 
আনন্দকোলাহল করিলেই ধে কার্ধ্যসিদ্ধি হয় এমন. নহে; কিন্ত 
সেই ন্ুবাতাসে পাল উড়াইয়৷ নৌকা ছাড়িয়া দিতে হয়। কর্ণধার 
সুদক্ষ না হইলে সেই স্থবাতাসজাত তরঙ্গেও নৌকা ডুবিয়া যাইতে 
পীরে । আবার কর্ণধার দক্ষ হইলেও পাল, দড়ি, মাস্তল, গুন 
সংগৃহীত না থাকিলে এবং সুদক্ষ নাবিকগণ সহায়তা না করিজে 
লে সুবাত্তাসেও দাগর পার হওয়। যায় না! ২ 

ধিনি উপকরণাবলীর প্রকৃতি ও শক্তি বুঝিতে চান, গ্াহাকে 
প্রত্যেক জাতির লোকের ইতিহাস জানিতে হইবে। ইতিহাসের 
এদেশের প্রতি মনঃসংযোগে কার্যযসিদ্ধি হইবার সম্ভাবন| থাকে না। 
যিনি শিবজীর বিজয়-কাহিনী হইতে মাউলী বীরগণের চিজ্র পরিত্যাগ 
করেন, ধিনি রণর্জিৎসিংহের কাহিনী হইতে জাঠচরিত্র বাম দেন, 
বিনি পেশোয়াসাআ্রাজ্যের ইতিহাস হইতে বলমধারী যত্ারাষ্ত্ী কৃষক- 
বুন্দের বিয়োগ করেন, ধিনি ভরতপুরাধিপ-কর্তৃক ইংরেজ-পরাজয়ের 
বৃততান্তে জাঠ-রুষককুলকে, ভুলির। যান, বলিতে হইবে, তাঁহার ইত্তিহাস- 
আলোচনা সম্যক বিফল হইফ়্াছে। সেইরূপ ধিনি বঙ্গের বীরগৌরব 
গাছিবার সময় বঙ্গের স্থপরিচিত শ্রেণিগুলিকে মোহবশতঃ তুলিয়! 
সাকাশকুস্থমে. মালা গাঁখিতে প্রবৃত্ত হন, তিনিও কর্তব্যষ্ট 
রহিয়াছেন বলিতেই হইবে । কর্তব্পালনে উদ্দাসীনতা বা ক্ষুদ্রতা 
বাঞ্ছনীয় নহে। 

দেশের কে দকরূপ শক্তিসম্পরন তাহা বুঝিতে হইলেই প্রত্যেক 
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শ্রেণীর মনুষ্ঠের ইতিহাস চঙ্চা করিয়া'সেই শ্রেণীস্ত লোকের প্রতিভা 
সন্ধুক্ষিত করিতে হয়। বোধ, হয়, ইহাই সফলতার অমোঘ অন্ত্। 
আমরা রামায়ণ দেখিতে পাই, মহাবীর হনুষান্‌ সমুদ্রলঙ্ঘনের- 
পৃ্ধ্ণে নব্যবানরসমাজ্রে অপরিচিত ছিলেন) বখন মন্ত্রকুশল বৃদ্ধ 
জান্ববান্‌ সভাস্থলে তাহার পূর্বববৃত্বান্ত ঘোষিত করিয়া তাছার স্তব 
কন্ধিতে লাগিলেন, তখন হনুমানের স্বকীয় শক্তি স্বৃতিপথে আর 
হইল এবং তিনি এক লক্ফেই মহাসাগর লঙ্ঘন করিয়া বসিলেন। 
মহাভারতে 'দেখিতে পাই, অর্জুনের প্রতিরথ মহাবীর কর্ণ সারথি 
শল্যের তিরস্কারে আত্মশত্কি অকর্মণ্য ও হীনতর মনে করিয়া ভীত 
ও অর্জুনের হস্তে নিহত হইক্কাছিলেন। . কাজেই বীরশক্তি-পৃজা ভিন্ন 
বীরশক্তি সন্ধুক্ষিত হইতে পারে না। এই জন্তই প্রত্যেক দেশেই 
বীর়পূজার পদ্ধতি আছে। 
এই. বীরপু্জা দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে ফলের তারতম্য উৎপাদন 
করে। শিবাজ্ধীর কাহিনী মহারাষ্ট্রজাতির ভ্বদয়ে যে শক্কি সন্ুক্ষিত 
করে, কুমারসিংছের ভক্ত ভোজপুরীর হৃদয়ে সে শক্তি সন্ধুক্ষিত 
করৈ না) রণজিওসিংচের বিক্রমে জাঠ ও শিখগণ যত উৎফুল্ল হুল, 
ড্রাবিড়দেশীয় ,লোন্ড সেরূপ হন না। এইন্ত দেশ ও সম্প্রধায়- 
' ভেদে দি কোন বীরশক্তি কোনকালে জাগ্রত হইয়া থাকে, তবে 
সেই সেই কাহিনী শ্রবণ করাইয়া সেই সেই সম্প্রদায়কে - উন্নতির 
পথে অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত) তাহা হইলেই তাহারা সমগ্র 
ভারতের জাতীয় ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন। এ বিষয়ে 
কৃপণতা ও ক্ষুদ্রতা একেবারে পরিত্যাগ কর! নিতান্ত কর্তব্য। 
আমাদের এই ব্দেশে এমন কয়েকটি শ্রেণী আছেন, বাকাদের 
প্রত্যেকের মধ্যে বিক্রমশালী বীরসজ্য জন্মগ্রহণ*করিয়া, সেই সেইগ 
সমাজের মুখ চিরতরে উজ্জ্বল করিয়া গিয়কছেন।. সেই সকল 
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সম্প্রদায় কি এই বঙ্গের মানার্হ কুসন্তান নহেন ? তাহাদের কীত্তি গান 
করিয়। কি. সেই সেই সমানে আত্মমর্ধ্যাদার জ্ঞান বদ্ধিত করিয়া 
“দেওয়া! উচিত নহে? সেই প্রাীন গাথায় ফি সকলে মিলিত 
হওয়া কর্তব্য নহে? আমার বিবেচনায়, যখন আমরা শিবাজীর 
নাম গান করিয়া অপরিচিতকল্প “মহারাষ্ট্রজ্জাতির অভিনন্দন করি; 
তখন বনবিষুপুরের স্বাধীন ভূপালশ্বন্দের পুজা করিরা বারমল্লগণের 
অন্বর্ধনা কর! কর্তব্য ; অজ্ন্পহর্গপতি ইছাই খোষের নামে জয়ধবনি 
করিয়া আভীরগণের সম্মান করা উচিত ) তম্লুক, হিজলী, মদ্নাগড়, 
তুর্কাধিপতি শ্বাধীন নৃপতিবূনোর জয়ধ্বনি করিয়া পরাক্রাস্ত মাহিষ্য- 
কৈবর্তগণের সম্বর্ধনা কর! . নিতান্ত কর্তব্য; কামতেশ্বর নীলধবঞ্- 
প্রমুখ বিক্রান্ত খ্যান্ভূপতিগণের নাম করিয়া থ্যান্ঞাতিকে ন্রণ 
করা বিছিত 3 কোচবেহারাধীশ্বরগণের আদিবীর বিশ্বসিংহের জয়ধ্বনি 
করিয়া রাজবংশী সম্প্রদায়ের আনন্ববন্ধন করা নিতান্ত উচিত। 
আঁনামেশ্বর বীরগণের স্থৃতি অন্িনন্দন করিয়া আহ্ম্গণকে সন্মান 
করা কর্তব্য। বঙনেশের প্রদেশে প্রর্দেশে এই সকল জাতি বিক্রমের 
ষে গভীর পাষাণরেখা পাত করিয়া! রাখিয়াছেন, তাহা এক ভগবান্‌ 
ভিন্ন মানবের সাধ্য নাই যে সুছির়া ফেলে; তবে উৎফুল্লকণ্ঠে এই 
সকল প্রথিত জাতির গৌরব গান কর কি কর্তব্য নহে? 
আশা করি মাতৃপুজকগণ এদিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, এবং তত্বৎ 
সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ হইতে বা ইতিহাস হইতে চাহিয়া লইয়া! তততৎ 
মমাজের পুজ্য বীরগণের কীন্তি গান করিতে বিস্বৃত হইবেন না। 
এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি কোন ইতিহাস [লখিতে বসি নাই ; 
. কিন্তু আমি যাহা বলিলাম, সেই বিষয়ে বীরপুজকগণের চিস্তা- 
” সৌকর্য্যার্থে নিয়ে” সেই সেই সম্প্রদায়ের কীত্তিগাথাসমবন্ধে অতি 
সংক্ষেপে ছুইচারিটি কথা বলিলাম । ইহ! বলা কর্তব্য। কেননা, 
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মাতৃপুজকগণের সরুলেই যে দেশীয় ইতিহাস আলোচনা করেন 
এরূপ নহে। স্থতরাং ইতিহাসের কষ্কালট! জানিয়া রাখা প্রত্যেকেরই 
কর্তব্য। পরস্পরের ইতিহাস পরস্পরের অজ্ঞাত থাকিলে সমবেত"! 
হইয়া কাঁধ্য করিবার শক্তি জন্মিতে পারে না, পরস্পরের প্রতি; 
গৌরবের ভাবও জন্মে না, জন্মে কেবল ঈর্ষ্য!, ছেষ ও ক্ুদ্রতা। এখন : 
সে-সকল ক্ষুদ্রতাপোষণের দিন নহে 
ভাগীরধীর পশ্চিমতট হইতে পশ্চিমমুখে ছোটনাগপুরের সীমা 
পর্য্যন্ত, এবং বঙ্গসাগর হইতে উপ্তরাভিমুখে বীরভূম পর্যন্ত যে বিস্তৃত ৰ 
ভূখণ্ড রহিয়াছে, এই বিশাল ভূমিথণ্ড প্রধানতঃ বহুকাল তিনটি: 
জাতির শাসনাধীনে ছিল। এই সমগ্র ভূভাগকে তিন অংশে বিভাগ | 
করুন। দক্ষিণে সমুদ্রতট হইতে আরম্ভ করিয়া মেদিনীপুর, হাওড়া ও | 
বর্ধমানের একাংশ লইয়া অবশিষ্ট বদ্ধমান এবং বাকুড়ার সীমানাপর্যস্ত ; | 
ধরুন প্রথম খও। এই প্রথম খণ্ড বাদে সমগ্র বাকুড়, বর্ধমান ও ূ 
বীরভূম প্রদেশের বুলাংশ লইয়! বুঝুন দ্বিতীয় থণ্ড। বর্ধমান" ৪ | 
ৰীরতূমের অবশিষ্ট লইয়া ধরুন তৃতীয় ধণ্ড। ইহার প্রথম খণ্ড । 
মাহিস্ত-কৈবর্তগণের রাঙ্গা, দ্বিতীয় খণ্ড মল্লজাতির রাজ্য, ও তৃতীয় | 
খণ্ড গোপগণের রাজ্য । ূ 
মল্পরাজয ও গোপরাজ্যের দক্ষিণ হইতে সমুক্জুতট পর্য্যস্ত বিস্তৃত ৃ 
" প্রথম খণ্ডে বিক্রান্ত মাহিষ্য-কৈবর্তগণের বাজ্য বিস্তৃত ছিল। পাঁচটি | 
রাজবংশ দমবেতভাবে বিভাগ করিয়া এই খও শাসন করেন। এই ; 
পঞ্চ রাজবংশের রাজধানীর নাম (১) তম্লুক্গড়, (২) ময়নাগড়, (৩) : 
হিজ.লী বা সুজামুঠাগড়, (৪) কুতুবপুরগড়, €৫) তুর্কাগড়! এতন্বধ্যে : 
ছত্রপতি' তম্লুকরাজবংশ অধিকাংশ সময়ে চক্রবর্তী থাকিতেন। 
হ্িজ.লীর রাজারা ও অনেক সমরে প্রবল হইয়া উঠিতেন। পাঁঠানগণ*। 


টি: প্যারা 
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বারেই প্রবেশ করিতে পারেন নাই । ষোড়শ শশাঁবীর.মধ্যতাথে এই 
খণ্ড মোগলের করায়ত্ত হয়। নবাবাধিকারে এই সকল রাজাদের 
হম মুখ্য গড়গুলি প্রার স্বাধীন ছিল। মর়নাগড়' ইংবেজাধিকাঁরের 
প্রথম কতিপয় বৎসর একেবারেহ বস্তা স্বীরার করে নাই। দ্বাদশ 
শতাবাতে তম্লুকের বীরবর্গ ব্রিবেণী ও সুন্দরবন হইতে সমগ্র ,উৎ্কল 
পর্যান্ত অধিকার করেন। ১৪শ শতাব্দীর প্রথমাংশে বঙ্গের পাঠান 
পাৎসা সেকেন্দর সসৈন্তে হিজী আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়! 
ফিরিয়া আসেন। তখন হিজলীতে পরাক্রাস্ত রাজ। হরিদাস রাজ্য 
করিতেছিলেন। কাহার এপৌন্র রাজা গোবদ্ধন রপঝাপের সময় 
পাঠানবীর মছন্দলী অতিকষ্টে ১৫+৬ খুষ্টাবে হিজ্লী অধিকার করেন। 
হিজ.লীর রাজ। স্জামুঠাগড়ে আশ্রক্ললাভ করেন ও বশ্ততাম্বীকার 
করেন। এই হইতে হিজ্লীপতিগণ সু জামুঠাগড়ের রাজ! বলিয়া খ্যাত 
হুন। মছন্দলী ও তদীয় পুত্রের হৃস্তে হিজ্লীরাজ্য অতি অন্নকাল ছিল । 
ষশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য পাঠানের হস্ত হইতে হিজ.লী কাড়ি 
লন। প্রতাপাদিত্য অল্পকালমধ্যেই নাশপ্রাপ্ত হইলে হিজুলীরাজ্য, 
মোগলের: খাশ হয়।, স্ুজাসুঠাপতি রাজ! গরোড়াইপটনায়ক 'হিজলী' 
আবার হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়া অক্কতকাধ্য হুদ হিজ্লী 
নির্ধাণের পরেও কুতুবপুরনপতি দুর্দান্ত রাঁজ। দলসিংহ ও ভিকারী ' 
সিংহ, তৃর্কার : গঞ্েন্্রমহাপাত্রগণ, ময়নাগড়ের বাহুবলীন্ত্রগণ ও. 
তম্লুকপতিগণ যেমন-তেমন পরাক্রান্ত ছিলেন না। -বলিইত কি, 
সমগ্র মুসলমান-আষল-ভর1 ইহারা অধস্ত ও সতেজ ছিজেন। তাত 
লিপ্ের বর্তমান ভূপতি, মূলরাজা কইতে ৬* পুরুষ -ুরবর্তা। যিনি 
বীরপর্ধ্যায়ে এই সকল রাজপুত্রের : পুঁজ করিতে ভুলিঙ্কা' যান; তিনি 
“এখনও তাহার মাতৃগর্ভে বাস করিতেছেন । ৮ উমেশচঞ্জ বটব্যাল 
মহাশয়ের মতে এই বিক্রান্ত ও সমৃদ্ধ সম্প্রদায় অতি: প্রাচীনযুগেই 
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বাঙ্গালীদের মধ্যে শ্রেষটস্থান লাভ করিফ্বাছিলেন ; ইহাদের রণতন্ী 
দিংহল পর্যন্ত ব্যাপ্ত সাগরবারি শাদন করিত এবং স্থলদেশেও 
ইহাদের বিক্রম স্থবিস্তৃুত হইয়াছিল! পু 
বনবিষুপুর, মধ্যখণ্পতি মন্গজাতির রাজধানী । ইহাদের আদি 
বক্রাস্ত রাজার নাম ব্রঘুনাথ ব। আদিমল্প( তাহার সম্ততিগণই এই 
রাজ্য শান করেন।. এই রাজ্যের প্রতাপ অসাধারণ ছিল। 
মুবলমান-অধিকারেও ইহার করদ্বান করেন নাই। মুমলমান- 
অধিকারে বনবিষুপুরকে দ্বিতীয় দীলি বলা হইত। বনবিষুপুরের ন্তায় 
বিখ্যাত পাচক ও গায়ক অন্তত্র ছিল না। বনবিষ্ুুপুরী মল্লবীরগণের যষ্টির 
সাহায্যে নবাবগণ পর্যন্ত মহারাষ্ট্রগণকে তাড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
মল্লরাজ্য অতাব বিধ্যাত ও পরাক্রাস্ত ছিল, এই রাজ্যের রাজবংশের 
৬০৭০ জন স্বাধানরাঞ্জ। মহাবিক্রমে এই বিশাল ও গৌরবান্বিত 
রাজ্য শাদন.করিয়। গিয়াছেন। বিষুপুরের গড়ে আদিমল্লেরু বংশধরগণ 
এখনও বিদ্যমান। এই বংশের বীরহাম্বীরপ্রমুখ ভূপতিগণ অনি 
বড় বীর ও ভগবদ্তত্ত ছিলেন । ইহারা বীর্পৃজা পাওয়ার যোগ্য । 
তৃতীয় খণ্ড গোপরাজ্য। গোববংশ অতি পূর্ব্কাল, হইতে 
ভারতের বীরজাতিমধ্যে, গণ্য। রাজস্থানোক্ত, ৩৬ রাজকুলমধ্যে . 
গোপগণ স্থান পাইয়াছিলেন। মহাভারতষুগে ইহার! অতি প্রবল 
ছিলেন। মধাদেশের *কআহীরবারাপ্রদেশ :তাহার নিদর্শন। বীরভূম 
অঞ্চল এই জাতির মৌলিক স্থান। রাজা ভল্লুকপদ রায়, ইছাই- 
খোষ প্রমুখ পরাক্রান্ত স্বাধীন ভৃপতিবৃন্দ এই গোপবংশসম্তৃত। ইছাই 
ঘোষের পিতাও রাজপুজ্জ ছিলেন, (বিশেষ কারণে কিয়ৎকাল দুর্বল 
কুইক! পড়েন । ' ইছাই ঘোষ অন্রগড়, অধিকান্র করিয়1, উত্তর-ময়ন। 
পর্যন্ত অধিকার করেন। তখন ম্গনাগড়রাজ্য পশ্চিমে বিপু 
এবং উত্তরে অপ্গরগ্নড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই যুকল গোপরাজচুর 
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সন্তানগ্ণণ এখন কোঙুর-শবে পরিচিত। -সষ্ত্য বটে, গোপরাজ্য 
মুসলমান-অধিকারে প্রীয় বিলীন হয়, কিন্ত গোয়ালাগণ যে যোদুগণের 
অগ্রগারী তাহা এখনও বুঝা যায়। অল্প ও গোপকুল হইতে পরবর্ত- 
ফালে অনেক পরাক্রান্ত মহাদস্থ্য প্রাছুভূ্ত হইয়াছেন। ইহারাও 
বীরপৃজার্থ । 

যেমন দক্ষিণসমূদ্র হইতে বীরতৃয পর্যন্ত বিস্তৃত তৃখণ্ড তিনাট 
সামরিক জাতির করায়ত্ত ছিল, ঠিক সেইরূপ কোঁচবেহার হইতে 
আসামের পুর্বজ্রান্ত পর্যযস্ত বিস্তৃত হিমাচলপাদস্থ প্রত্যন্ত তৃভাগ 
কালক্রমে তিনটি জাতির অধিকারতুক্ত হয়। এই - সমগ্র দেশকেই 
পূর্বে প্রাগ্জেযাতি ধগুর বলা হ্টত। অতিপুর্ধে এই সমগ্র ভূভাগ 
ভগদত্ত রাজার ৰংশধরদিগের অধীন ছিল। শেষ রাজা ভবচন্ত্রের 
মৃত্যু হইলে নানাবিধ পার্বত্যজাতি এ সকল দেশ অস্থায়িভাবে 
ভোগ করেন। পিষ্লোষে খ্যান্নামক একল্াতি তাহাদের 'নেতা 
নীলধ্বজের অধীনে এরই দেশের বছস্থান অধিকার করেন। কামন্তগুর 
নীলধ্বজের রাজধানী ৮. কামতপুরের ভগ্রছুর্গের পরিধি ১৪ মাইল 
এই বংশে তিনজন পরাক্রাস্ত ভূপাল রাজ্য করিয়া পাঠামগণের হস্তে 
নিশ্ুল হন। কিন্তু এখনও খ্যান্জাতির লোপ হয় নাই, এই জাতি 
জ্পুর প্রভৃতি উত্তরবঙ্গ ভিন্স অন্তর লক্ষিত হয় ন1। নি 

খ্যান্গণের পতন হইবার পরই রাজবংশীনামক একটি প্রত্যন্ত 
দেশীয় বীরজাতি বর্ণিত সমগ্র ভূভাগ অধিকার করেন। এই বীর- 
জাতীয় নেতার নাম বিশ্বসিংহ । ইনিই কোচবেহারের আদি নৃুপতা 
তীয় ভ্রাতা শিশুসিংহের সম্ততিগণ বিজ্নীরাজ্যের রাজা। ইহারা 
আলামের কামাধ্যাগ্রতৃতি প্রদেশ ,পর্যস্ত অধিকার করেন। কোচ” 
বেহাঁরপতিগণ গ্রথনও মানসম্তরমে বন্গে অধ্িতীয়। গড়ের পাঠান- 
পাৎশাহগণ ইহাদের কেশাগ্রও ছিন্ন করিতে সমর্থ হন নাই এখনও 
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রাজবংশীগণ ভারতসম্রাটের মিব্রস্থানীয়। ইহারাও এই রুত্বপ্রস্থ 
বঙ্গমাতার ন্ুকৃতি বীরসস্তান। 

কোচবেহাররাজ্য ও কামতেশ্বর রাজধানীর পূর্বস্থিত সমগ্র দেশ 
এখন আসামনামে খাত। আসাম প্রাচীন প্রাগ্জ্যোতিষপুরের পূর্ব- 
খণ্ড মাত্র। পশ্চিমাংশে কোচগণের, খ্যান্গণের ও ছুটিয়াগণের পরাক্রম 
স্বাস পাইবার পর, আহ্ম্নামক একটি প্রথ্যাত বীরজাতি সমগ্র 
আগাম অধিকার করিয়া এ দেশকে আসাম নাম প্রদান করেন। এই 
জাতি শ্তামদেশের পুর্ব অধিবাসী । ইহার! আদামেশ্বর হইয়া বৈদিক- 
ধন্থ গ্রহণ করেন, এবং ধহুতর ব্রাঙ্গণ ও “গোহাই” (গোৌসাই ) স্থাপিত 
করেন। গোহাইগণ আদামের ধর্ম্োপদেষ্টা। এবং রাজসন্মানে সন্মানিত। 
আহম্রাজার হস্ত হইতেই ইংরেজগণ আসামরাজ্য গ্রহণ করিয়াছেন। 
এইজন্য গভর্ণমেন্ট আহ্ম্গণের প্রতি অনুগ্রহপ্রদর্শনের চেষ্টা 
করিতেছেন। আসামেশ্বর বীর আহমজাতির সংখ্যা আসামে প্রচুর । 
ইহারাও বঙ্গদেশের সুতি বীরসস্তান। রর 

উল্লিখিত পরাক্রান্ত ও প্রসিদ্ধ জাতিগুলির ন্ুমহতী কান্তি সর্ব- 
প্রকারেই আরাধ্য। 

জপ্যারীমোহন দাস। 


পৃথিবীতে মানবাগমন । 


০8... 

আ রা বলিলাম যে, মন্তিষণপদার্থের পৃর্ণবিকাশে মানবের দেহ 
ও মন উভয়ই ইহার কার্ধ্যপাধনে অক্ষম হইবে। এখনই 

উহার মস্তিষ্কের নিকট পরাস্ত হইয়াছে, ক্রমে আরও হইবে । এস্থলে 
মন্তিফষশব্য বুদ্ধিবৃত্তির পরিবর্তে ব্যবহার করিয়াছি। মানবের বুদ্ধি, 
দেহ ও মনের ক্ষমতা অতিক্রম করিয়াছে; এবং উত্তরোত্তর আরও 
করিবে। দেহ নিদ্দিষ্ট সীমাবন্ধ ; মনের শক্তি যদিও দেহ অপেক্ষা 
অধিক, তথাপি মনও সীমাবদ্ধ; কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির সীমা নির্দেশ করা 
অসম্ভব।* ইহার গতি অনন্তের দিকে, ইহার প্রসার অনন্ত। 
দেহ দেশকাল অতিক্রম করিতে অক্ষম; মন দেশকালের দ্বার! আবদ্ধ 
নহে। কিন্তু এখনই বুদ্ধি যাহা প্রতিপন্ন করিতেছে, মন তাহ! 
ধারণাই করিতে সক্ষম হয় না; ক্রমে বুদ্ধির প্রসার এত বৃদ্ধি হইবে 
যে, মন সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়। বাইবে। কথাটা অন্তরূপে দেখা 
' ষাউক' 





* ক্ষুপ্রাদপিক্ষুদ্র জীব হইতে মানব পর্য্যন্ত বুদ্ধি সর্ধবঘটেই বাছে। কাহারও 
বুদ্ধি নাই, এরূপ বল। যায় নাঁ। জীবমাত্রেই, কি উদ্ভিদ, কি জন্ত। সকলেরই 
অল্লাধিক বুদ্ধি আছে । জীবাণুগণ ( 030:999 ) অতীব ক্ষুদ্র ) উহাদিগের লক্ষ 
লক্ষ একত্রে একটী কুচের ছিদ্র দিয় গতায়াত করিতে পারে। ইহাদিগ্রেও বৃদ্ধি 
খাকা প্রমাণিত হইক্লাছে । “51100969 0০ 01170011517 00600561585 173- 
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তা, কার্তিক, ১৩৯৩] পৃথিবীতে মানবাগমন। ৬৪৭ 


জীবদেহ বহুল পরিবর্ভনের মধ্য দিয়া বর্তমান মানবাকারে পরিণত 
হইয়াছে। প্রকৃতি শীত, গ্রীক্ম, আর্দ্রতা, শুষ্কতা, আহারের অসস্তাব ও 
অযোগ্যতা_-এই সকল বিবিধ উপায়ে এ পরিবর্তন সিদ্ধি করিয়াছে। 
জীব এই সকলের সহিত প্রাচীনকাল হইতে নিয়ত সংগ্রাম করতঃ 
আত্মপ্রতিষ্ার চেষ্টা করিয়াছে । যাহারা এই সংগ্রামে জগ্মী হইয়াছে 
তাহারাই বাচিয়াছে, অস্ঠেরা বিলুপ্ত হইয়াছে । এই জীবন-সংগ্রাম কি? 
ইহারই ফলে বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমশ: উৎকর্ষলাভ করে নাই ত? আমার 
মনে হয়। এই জীবন-সংগ্রামই ক্রমশঃ দেহ ও মনের উপর বুদ্ধির 
প্রাধান্ট স্থাপন করিয়াছে। পারিপার্শিক প্রতিকূল অবস্তার মধো 
আত্মরক্ষ। করিবার চেষ্টার নামই জীবন-সংগ্রাম। ধরাপৃষ্ঠে ীত- 
্ীষ্মাদির আধিক্যহেতু, অথবা জীবনধারণোপযোগী আহারের, 
অগ্রাচুধ্যবশতঃ জীব যখন ক্রিষ্ট ও পীড়িত হয়, তখন আত্মরক্ষার 
চেষ্টা শ্বতাবতঃই আসিয়া উপস্থিত তয় । সে চেষ্টা সফল হুইলেই 
জীবদেহ বাচিয়া যায় ) নচেৎ বিলুপ্ত হয়। জীবন-সংগ্রামে একদিকে 
আত্মপ্রতিষ্ঠা, যাহার ফল বংশবিস্তৃতি; অগ্তদিকে বিনাশ। ইহা 
বাতীত তৃতীর়্ পন্থা নাই। আহারের অপ্রাচুধ্যবশতঃ বন সম- 
শ্রেণীস্থ * জীবগণের মধ্যে প্রতিদন্দিতা উপস্থিত হয়, তখন যে জয়ী 
হয়, তাহারই বংশ রক্ষিত ও বন্ধিত হয়; যে পরাজিত হয়, সে সম্পূর্ণ- 





স্বতরাং দেখা যাহতেছে যে, চৈতন্য যেখানেই আছে, ক্ুঞ্র দেহই হউক আর বৃহৎ 
দেহহ হউক, সেইখানেই বুদ্ধিও আছে। বুদ্ধি চৈতশ্থের লক্ষণ । জগৎ চৈতন্ঠময়। 
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৬৪৮ ভারতী । [ ভা, কার্তিক, ১৩১৩ 


রূপে বিনষ্ট হয়। পরাজিতের নাশই এই কঠোর সংগ্রামের শেষ- 
ফল।* এই সংগ্রামে ভুয়ী হইতে কেবল দৈহিক বলের আধিক্য 
থাকিলেই প্রচুর হয় লা। আনেক সময় ছূর্বলতাও জয়ী হইবার 
সহায়তা করে; এবং সময়বিশেষে সবলতাই পরাজয়ের কারণ হয়। 
এ সংগ্রামে জয়লাভের নিয়ত চেষ্টায় বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত ভয়। 
প্রতিকূল অবস্থায় আত্ম প্রতিষ্টার চেষ্টাতেই বুদ্ধির উৎকর্ষতা । একবংশে 
ষে উৎকর্ষতা উৎপন্ন হইল, পরবংশে তাহা আরও মার্জিত ও উন্নত 
হয়। এইরূপে জীবনসংগ্রামের ফলে পর পর বংশীয়গণের বুদ্ধি 
উত্তরোত্বর উন্নত হইতে থাকে । সুতরাং ইহা! বলা যাইতে পারে যে, 
এই সংগ্রামে যাহারা জ্বী হয়, তাহারা কেবল যে বাচিয়া যায় তাহা 
নহে, ক্রমশঃ বুদ্ধিবৃত্তিতেও উন্নত হইয়। উঠে। 

আমরা অন্যত্র 1 দেখাইয্াভি যে. জীবদেহ জক্তযুগের মধ্যাবস্থায় 
অথবা শেষভীগে (01,০৬৩ 10190909 89০) অতীব বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়াছিল) তদবধি এপর্যান্ত দেহ ক্রেমেই ধ্বংসের দিকে অগ্রসর 
হইতেছে! কিন্ত বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমেই উৎকর্ষত! লাভ করিভেছে। সুভরাং 
ইহা সহজেই বুঝা ষাইতেছে যে, মানবের বুদ্ধি, দেহের ক্ষমতাকে 
অবশ্যই অতিক্রম করিবে । দেহ, অন্ততঃ স্থুলদেহ, বুদ্ধির কাঁ্যসাধনে 
ক্রমেই অপটু হুইবে। বুদ্ধিবলে আকাশমার্গে উড্ভীন হইবার যন 
উত্তাবন করিলাম ? কিন্তু কিমদ্দুর উঠিতেই দেহ অবসন্ন হইয়া! গেল ? 
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ভা, কার্তিক, ১৩১৩] পৃথিবীতে মানবাগমন । ৬৪৮ 


আর উঠা হইল না। জীব কি তখনই সে চেষ্টা! হইতে বিরত হইবে ? 
বোধ হয় না। ধ্বংসশীল দেহ যতই উন্নতজীবের কাধ্যসাধনে অপটু 
হইবে, ততই উহা পরিত্যক্ত হইবার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি হইবে । দেহ 
এত অকিঞ্চিৎকর ও সীম'বদ্ধ যে, উহা মন ও বুদ্ধির নিকট সম্পূর্ণরূপে . 
পরাস্ত, মন যাহা সঙ্কল্প করে, বুদ্ধি তাহা সিদ্ধি করিবার উপায় উদ্ভাবন 
করিতে অগ্রসর হয়। কিন্তু দেহ কত পশ্চাতে পড়িয়া থাকে ! মন 
মঙ্গলগ্রহে যাইয়া কত তথ্য আবিষ্কার করিতে লালাগিত; কিন্তু 
দেহ তাহার কাধ্যসাধনে অক্ষম। এ দেহ পরিত্যক্ত হউক, তখন 
মনের এ উদ্দেস্ত সিদ্ধ হইতে পারে। আবার, বুদ্ধি যাহা প্রতিপন্ন 
করিতেছে, মন তাহা ধারণা করিতেই সমর্থ হয় না। বুদ্ধিবলে 
প্রমাণ করিলাম বে, কোন বিশেষ সন্বন্ধযুক্ত দুইটি রেখা ক্রমশঃ 
পরস্পরের নিকটস্থ হইবে, কিন্তু অনস্তকালেও মিলিত হইবে না। 
এত তত্ব গণিতজ্ঞের নিকট স্থুপরিচিত। কিন্ত তিনি ইহা কখনই 
মনে ধারণা করিতে সক্ষম হহবেন না। এই যে, “অনন্ত” কথাটা 
ব্যবহার করিলাম, মন ইহাকে কি ধারণা করিতে সমর্থ হয় ? কখনই 
না। এইব্পে স্পষ্ঠই প্রতীকমান হইবে যে, মন বুদ্ধির বহুপশ্চাতে 
পড়িয়া থাকে; সুতরাং কালে মনকে বুদ্ধ এতদূর পরাস্ত করিবে 
যে, মন থাকা-না-থাকা সমান হইতে পারে । এইরূপে দেহ, অর্থাৎ 
ইন্দিপগণ মনের, এবং মন বুদ্ধির নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইলে, মানব 
উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে ।* জীবাত্মা তখন অন্নময় 





* ইন্দ্রিয় পশিলে মনে, বুদ্ধি মাঝে মন, 
আত্মার পাশলে বুদ্ধি; আত্মাও তেমন 
প্রবোশলে অবাক্ত হ-সুস্্র কারণে 
পরমাত্মবরূগী যিনি; পরমাত্ম। ক্রমে 
বিরাটপুরুষে পশি হইলে বিলান, রঃ 
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৬৫৯ ভারতী । [ ভা, কার্তিক, ১৩১৩ 


কোষকে (দেহকে ) স্বকাধ্যসাধনে অক্ষম জাঁনিয়া, তথা হইতে 
প্রাণময় ও তথা হইতে মনোময় কোঁষে আশ্রয় গ্রহণ করিবে+ পরে 
ইহার্দিগকেও অকিঞ্চিংকর এবং অসমর্থ জানিয়া জ্ঞানময় কোষে 
আশ্রয়গ্রহণ করিবে । বিশেষ-অবিশেষের প্রভেদ বুঝাই জ্ঞানের 
কারধ্য। এই জ্ঞান, সম্পূর্ণ স্কুরণ প্রাপ্ত হইলেই জ্ঞানময়কোবের পুর্ণ 
সফলতা । সাধারণতঃ এই জ্ঞানের সীম! নির্দেশ করা যায় না। 
কিন্তু যখন বিশেষ-অবিশেষ জ্ঞান একমাত্র মুলীভূত তত্বজ্ঞানে 
পরিণত হইবে, তখনই জীবের অতান্ত-ছঃখ-নিবৃত্তি, তখনই আত্মা 
আনন্দময় কোষে নিধিবয় ও নিরুপাধি হুইয় বিরাজ করিবেন। * 
পৃথিবীতে মানবের আগমন এইজন্ই । যিনি আসিজেন, তিনিই 
নানারূপে ভ্রমণকরতঃ আবার স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিয়া আপনার 
লীল। পূর্ণ করিলেন । এ লীলার ইহাই উদ্দেগ্ত, ইহাই সফলতা । 


ভ্রীশশধর রায় । 





বাঙালী। 


বাঙালী মোরা বাঙালী-- 
চিরদিন কাঙীলী! 

তোরা, মায়ের দেহ কাটিয়া কেন__- 
মোদের জাগালি ? 

ছিলাম মোরা খুমে__ 
ধর্ম ছিল চেয়ে, 

তোরা বহিতেছিলি পরের ধন-__ 
সা“র বেয়ে বেয়ে। 

ধন্ম যাঁদ মিথ্যা হতো-- 
ছলনা হ,তে। খাটি, 

তবে, পারিতি তোরা পইতে দেশে 
সোণার এই মাটি! 

রত্ব্য় অলঙ্কার 
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তোরা নিছিস্‌ কেড়ে আপন হাতে-__ 
বেদনা দিয়ে কত! 

পাবেনা, আর পাবেনা তাহা 
বিধির যত খেল।, 

মোরা, মায়ের পায়ে গাথিয়। দিব__ 
বনের ফুলমালা। * 


জ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্তী ৮ 


আমাদের এতিহাসিক ভাণ্ীর । 


ুল| ময়মনসিংহ নেত্রকোণামহকুমার অধীন মদনপুরগ্রামে 
তে মহধি শাহ সোলতানের দরগা অবস্থিত। এই দরগার 
চতুষপার্থে প্রান্ত চারি বিঘা ভূমি লইস্সা অতু্চপ্রাচীর বেষ্টিত আছে, 
মদনপুর শাহ ত্ঁ গায়ের মধ্যস্থলে দরবেশ শাহ 
সোলগানের পবিত্র সমাধি বর্তমান 
সোলতানের দরগা। রহিয়াছে । সমাধির পশ্চিমদ্দিকে প্রাচী- 
রের বহির্ভাগে একটা প্রকাণ্ড মস্জিদ বর্তমান আছে। প্রাচীরের 
ভিনদিক বন্ধ, দক্ষিণদ্দিকে একটা দ্বার। সিংহদ্বারে পার্শাঅক্ষরে 
প্রস্তরফলকোপরি লেখা আছে, ধথা-_ পু 
“৪০৫ হিজরীর ১২ই রবিওল আউয়াল তারিখে শাহ দোলতান 
পরলোক গমন করিয়াছেন ।” 
ইন্থাতে অনুমিত হয় যে, শাহ সোলতান প্রায় নয়পত বৎসর 
পূর্বে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহার পূর্বে পুর্বে 
মুসলমানের আগমন হন নাই। তিনিই সর্ধপ্রথমে পূর্ববজে 
ইস্লামধন্দ্র বিস্তার করিয়াছিলেন। বাস্তবিক মুসলমান ফকিরগণের 
দ্বারাই ষে প্রথমে পূর্বে ইস্লামধর্শ বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা 
ডাক্তার ওয়াইজ. এবং গোলামহোসেন প্রভৃতি ইংরাজ ও পারমিক 
ধতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আরও অনেক প্রাচীন 
সন্দর্ভেও তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যার়। 
ময়মনসিংহের পুর্ব ও উত্তর ভাল প্রাচীনকালে “কামরাপ” 
*প্লাজ্যের অধীন ছিল। মদনপুরে রাজা মদনমোহন, জঙ্গলবাড়ীতে 


ভা, কার্তিক, ১৩১৩] আমাদের এ্রতিহাসিক ভাগ্ডার। ৬৫৩ 


অধীনে থাকিয়া ময়মনসিংহজেল! সীমাবদ্ধরপে শাদন সংরক্ষণ 
করিতেন । ইহারা সকলেই বঙ্গের আদিম অধিবাসী “কোচজাতি*- 
সন্ভৃত ছিলেন । ইহাদের প্রচুরপরিমাঁণে যুদ্ধসামগ্রী ও সৈম্তসামস্ত 
ছিল। আজ পর্য্স্তও নেত্রকোণার অন্তর্গত “মদনপুরে,* সেরপুরের 
নিকটবর্তী “গড়জরিপায়” এবং কিশোরগঞ্জমহকুমার অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ী 
ও ঘাগরা প্রভৃতি স্থানে ইহাদের সুবৃহৎ পরিখাবেষ্টিত বাটা এবং দুর্গ 
ইত্যাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। 

শাহ সোলতান বল্থদেশের অতিশয় অত্যাচারী সম্রাট ছিলেন। 
্বপ্লাদিষ্ট হইয়া কিম্বা অন্ত কোন কারণে হঠাৎ তাহার মনের ভাবের 
পরিবর্তন ঘটে, এবং রাজাপাট পরিত্যাগ করিয়া, পরমেশ্বরসম্বন্ধীয় 
পরম তত্বজ্ঞান লাভে রুতসংকল্প হইয়া বহুদিন পর্যাস্ত আরাঁধন! ও 
উপাসনার পর পরমেশ্বরের সান্িধ্যলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
প্রবাদ আছে, এবং সাহাজ্াদপুরনিবাসী আব,ল মজিদ্‌ খন্দকার- 
প্রণীত *সোলতান বলখী”নামক (দুভাষী বাঙ্গালায় ) এুঁতিহাসিক 
প্রথথী এবং মুন্সী গওছআলী-কৃত ("পার্শীভাষায়) “সোলতা'ন বলবখী”- 
নামক গ্রস্থদ্ধয় পাঠে অবগনু হওয়া! যায় যে, পৃর্ণ দরবেশী প্রাপ্ত হইয়। 
এই মহাপুরুষ পূর্ববঙ্গে আগমন করেন। প্রথমতঃ বগুড়ার অন্তর্গত 
“মাহাস্থানগড়ে”' আসিরা তথাকার রাজ্যাধিকারিণী শিলাদেবীর 
নহিত ভয়ানক বৃদ্ধে প্ররুত্ত হন। রাণী শিলাদেবী যুদ্ধে পরাস্ত 
হইয়া করতোয়া-দগিলে বশ্ক প্রদান করিয়া! প্রাণত্যাগ করেন। ? 
শাহ নোলতান তাহার ছুরাক্রম্য প্রস্তরনিম্মিত হর্গ ভথ্ধ করতঃ 
তছুপরি এক মস্জিদ্‌ নির্মাণ করেন। সেই মন্জিদ্‌ ও রাধী 
শিলাদেবীর গভীর ও বিস্তৃত পরিখাবেষ্টিত স্বৃহৎ ও সুদুঢু হর্গ, 
তছুপরি শ্বেত প্রস্তর নির্টত সুদৃঢ় অতলজলম্পর্শী কৃপ, শ্বেত ও' কৃষ্ণ * 


৬৫৪ ভারতী । [ ভা, কার্তিক, ১৩১৩ 


অতুল শশ্ব্য্য ও দৈববলে বলীয়ান শাহ সোলতাঁনের অলৌকিক 
ক্ষমতার স্ৃতি ঘোষণা করিতেছে । বগুড়ার ৫ মাইল উত্তরে এই 
“মাহাস্থানগড়* একটী দেখিবার জিনিস্‌, এই গড় ভালূপ পর্য্য- 
বেক্ষণ করিয়া দেখিলে ইহা? হইতে অনেক এ্তিহাসিক তথ্য সংগৃহীত 
হইতে পারে। শুন বায়, এই স্থানেই পরশুরামের বাড়ী ছিল। 
আবার ইহার অনতিদূরেই চাদসওদাগরের আবাসবাটীর চিতু দৃষ্ট হয়। 

যাহা হউক, শীহ সোলতান কিছু দিন “মাহাস্থানগড়ে” অবস্থান 
করিয়া পুর্ব-ময়মনসিংহে কোচরাজ মদ্নমোহনের রাজধানীতে 
উপস্থিত হন, এবং তাহাকে ও যুদ্ধে পরান্ত করিয়া, তথীয় নিজের 
আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকেন । “ফারাস»” “কবির” ও “খাদেম” 
নামধারী একশত পচেলা” (শিষ্য) তাহার সঙ্গে ছিল। শাহ সোলতান 
সর্বদা একটা পালিত শার্দূলের পৃষ্ঠে চড়িয্া বেড়াইতেন, এবং প্ী' 
শার্দিলের পৃষ্টেই আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেন । আজকালও তাহার 
দরগার সমীপবর্তী স্থানে অনেক ব্যাপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। 

দরগার প্রাচীরের ভিতরে একটা স্ুবুহৎ লবঙ্গবুক্ষ ও একটা 
খোরমাবৃক্ষ আছে, তাহাতে মল্পবিস্তর লবঙ্গ ও খোরমা জন্মিয়া থাকে। 
মদলপুর অতি বৃহৎ জনপদ, দীর্ঘে ছয় মাইল ও প্রস্থে ছুই মাইল 
হইবে । এই বিস্তৃত জনপদ ফকিরগণ নিষফকর ভোগ করিয়া থাকে। 
গুনা যায়, এই গ্রাম কেহ জরিপ করিতে পারে না, যদি কোন আমিন 
জরিপ করিতে আরম্ত করে, তবে সে কোন-না-কোন রোগে আক্রান্ত 
হইয়া প্রাণত্যাগ করে। গবর্ণমেন্ট এই গ্রাম আজ পর্যন্তও জরিপ 
করেন নাই, কিম্বা পথকরও ধাধ্য করেন নাই। স্মন্ত গ্রাম “গাব” 
নামক, একজাতীয় প্রকাণ্ড বুক্ষ দ্বারা পরিপূর্ণ, অন্ত কোন বৃক্ষ 


” ম্দনপুরে প্রান্কই দৈথা যায় না। 
টিনার কসরত যার ১০১ 76২৮ পালন বাকি জব্দ 


ভা, কার্তিক, ১৩১৩ ] আমাদের প্রতিহাসিক ভাণ্ডার । ৬৫৫ 


গ্রামের দ্বিতীয় মুদলমান শাসনকর্তা, বাহাছুররখখার সমাধি বর্তমান 
আছে। প্রবাদ আছে, বাহাছুর্খ বলপুর্ববক জনৈক হিন্দু রাজার 
ছুহিতাকে পত্বীরূপে গ্রহণ করেন । তাহাতে রাজা মহা দ্ধ 
হইয়া প্রতিশোধ লইবার মানসে বাহাছরর্খাকে জামাতাসম্ভাষণে 
নিমন্ত্রণ করিয়া ্বালয়ে লইয়া যান, এবং হস্তিপদতলে দলিত করিয়া 
প্রাণবিনাশ কবেন। "ছিমুশ্নায়ী বাহাদুরের জ্যোষ্ঠঠভগিনী তাহাকে 
মদ্বনপুর শাহ সোলতানের সমাধির নিকট সমাধিস্থ করেন । নিয়শ্রেণীর 
লোঁকের নিকট এতৎসম্বন্ধে ধু'য়ার মত একটী গীত শুনিতে পাওয়া 
যায়, ্ গীত নিতান্ত মিথা! ৰলিয়া বিবেচিত হয় না, তবে তাহাতে 
অনেকগুলি অলৌকিক ও অতিরঞ্জিত বিষয় আছে বটে, তৎসমস্তই 
এস্থলে পরিত্যন্ত হইল, আবদুলমজিদ ও গওছআলীর অতিরঞ্জিত 
বিষয়গুলিও উল্লেখ করা গেল না। নেত্রকোণাথানার অধীন 
সাল্কিমাটিকাটাগ্রামে ৰাহান্ররর্খার দীঘি, কেন্দয়াথানার অধীন 
জালালপুরের নিকটবর্তী অমাবস্তাবিলের পাড়ে “ছিমুর দীঘী” মদনপুর 
গ্রামে “মদনকোচের দীঘি” ইত্যাদি সুবৃহৎ ও শেওলাবিশিষ্ট দীর্থিক- 
গুলি ইহাদের অতুল প্রশ্বধ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে । মদনকোচের 


বাড়ীর ভগ্মাবশেষ মদনপুরে বর্তমান আছে । 

জেলা ময়মনসিংহ কেন্দুয়াথানার এলাকাধীন রোক়াইলবাড়ী একটা 
উঁতিহাসিক স্থান। এখানে তিনচারিটী বৃহৎ দীর্থিক1 ও স্ফটিক- 

রোয়াইলবাড়ী। স্তম্ভের বাধাঘাট, দুর্গচিহ্‌, বিস্তৃত প্রাচীর, 
অদ্ধনির্দিত শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রস্তরের দালান, 
ও অসংখ্য শ্বেত, পীত, হরিত, কৃষ্ণবর্ণ প্রভৃতি প্রস্তররাশি নিবিড় 
অরণ্যে অরক্ষিত, অবস্থার পড়িয়া রহিয়াছে । ইতিহাসে উল্লেখ 
আছে, ববর্গ্রামের স্বাধীন শাসনকর্তা দেওয়ান ঈশাখা। মস্নদলীর 
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প্রভৃতি পরগণার আধিপত্য লাভ করিয়া, এই রোকাইলবাড়ীতে 
সুরক্ষিত ও বিচিত্র প্রস্তরময় আবাস্বাটা নিন্ম্াণ করিবার উদেষাগ 
করেন, কিন্তু মকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় তাহার আশা সম্পূর্ণ 
ফ্লবতী হয় নাই। ১১৮৬ বঙ্গাব্ পর্যান্ত দেওয়ান মসজিদজ্জালালের 
বংশধর ফতেইয়ার খা! প্রভৃতি রোয়াইলবাড়ীতেই অবস্থান করিয়া- 
ছিলেন। অতঃপর দেওয়ানসাহেবদের সম্পূর্ণ অবনতি ঘটে) 
তাভাদের জমিদারী অন্তান্ের হস্তগত হইয়া যার। আজিও নানাস্থানে 
এই বংশের দেওয়ানগণ অতিশয় দীনহীনভাবে বপ্তমান আছেন। 
রোয়্াইলবাড়ীর চতুদ্দিক পরিথাবেষ্টিত। মধ্যস্থলে এবং পরিখার 
পাড়ে ৪৪০ ফিটু হইতে € ফিটু পধ্যন্ত দৈর্থা, ২ ফিট হইতে ৩ ফিট 
পর্য্যন্ত প্রস্থ, ১ ফিটু হইতে ১॥* ফিট পধ্যস্ত পুরু নানাবর্ণের 
হাজার হাজার প্রস্তররাশি পতিতাবস্থায় দেখা যায়, এবং স্থানে 
স্তানে অনেক ক্ষটিকস্তন্তও দৃষ্টিগোচর হয়। দীর্ঘিকার পূর্বদিকে 
ঘাট প্রস্তরদ্বার! বাধান এবং আটটা স্ফটিকন্তত্তদ্ধারা৷ পরিশোভিত । 
বাস্তবিক রোয়াইলবাড়ীর নিবিড় অরণ্যে মুল্যবান প্রন্তরের আড়্থর ও 
্রাচুধা দেখিয়া বিস্থৃত হইতে হয়। বর্তমান সময়ে এইরূপ সুবৃহৎ 
প্রস্তরের তক্তা ও স্ষটিকপ্তস্ত ছুশ্রাপ্য বলিতে হইবে। শুনা যায়, 
মদ্জিদ্জ্জালাল একজন ই্রীশীশক্তিবলে বলীয়ান তাপস ছিলেন, 
দৈতাদানব তাহার আজ্ঞাবহ ছিল, এবং তিনি তাহাদের দ্বারাই 
এই মূল্যবান প্রস্তরের আমদানী করিয়াছিলেন । আবার কেহ কেহ 
বলেন, স্বয়ং বিশ্বকন্ধ্া। মস্জিদ্জ্জালালের বাসনানুযার্ী তীহ্থার বাটা 
নিন্মাণ করিতে আসিয়াছিলেন, মস্জিদ্জ্ালাল কোন অনাচার 
করায় বিরক্ত হইয়া বিশ্বকন্মী চলিয়া যান, এবং কিশোরগঞ্জের 
পরামাণিকদের বাটী নিশ্মাণ করেন। পরায়াণিকদের বাটার অবস্থা" 
পরে বণিত হইবে। এই রোক্মাইলবাড়ীর ভীষণ অরণ্যে অর্ধ 
ভগ্াবস্থায় একটী মস্জিদও আছে, ব্যান ও সর্পার্দির ভয়ে আমর 
মস্জিদের সন্িকটে যাইতে সাহস করি নাই । (বোধ করি মস্জিদের 
দ্বারের প্রস্তরফলকে কিছু লেখা থাকিতেও পারে।, 
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পাঞ্জাবের যুজ্হালত্রান্গণ । 


শ্লের ষশস্ষিনী নন্দিনী শ্রীমতী সরলা দেবী আমাঁদের ' ধরে 
আসিয়াছেন। এ ঘরের ইতিবৃত্ত শুনিবার আকাজ্ষা! হয় ত 
অনেক বঙ্গবাসীই পোষণ করিয়া থাকেন। আজ তাহাদের কৌতুহল 
পরিতৃপ্ত করিবার মানসে “ভারতী'র পৃষ্ঠায় পাঞ্জাবের মুজ্হালত্রান্মণ- 
গণের ইতিহাস কিছু বিবৃত করিব । 

লাছোরের “টিবিউন' পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাঁদক বাবু 
কালী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় একবার আমাদের-_পাঞ্জাবের ব্রাহ্মণের বর্ণনায় 
লিখিয়াছিলেন ₹__ 

“কিছুদিন হইল বীলামনগরে পাঞ্জাবের উত্তরগ্ীদেশের ব্রাহ্মণ- 
সমূহের কন্ফারেন্সে যোগদান করিতে শিগ্সাছিলাম। বীলাম * 
নদীর তীরে বিস্তীণ সবুজ প্রান্তরের মধ্যে একটা সুন্দর বৃহৎ পাগ্ডাল্‌ 
নির্শিতি হইয়াছিল ইহার চারিদিকে সারি সারি তাবু ফেল! 
হইয়াছিল। পাগাল্টী পত্রপুপ্দ্বারা পুরাতনধরণে সাজান হইয়াছিল । 
বৈকালবেলা ট্রে হইতে নামিয়া সোজা সভাস্থলে উপস্থিত হইলাম। 
যাহ! দেখিলাম, তাহাতে হৃদয় কখনও আনন্দে শ্কীত হুইল, এবং 
কখনও . লঙ্জায় ও ক্ষোভে আকুঞ্চিত হইল। আনন্দের কারণ 
এই যে, ঘে ত্রান্মণমগুলী দেখিলাম, তাহা আমাদের দেশে স্বপ্নেও 
কম্পনা করিতে পারি না। একদিকে দলবদ্ধ জঙী-বৃদ্ধেরা (1125 
৮৩০০/৪]৪ ) কাতার-দিয়া বসিয়। আছেন। ইাদের' বুকভরা মেডেল, 
কোমরে তলোয়ার, “চারা-দেওয1* সাদ? গৌপ-দাড়ি? ইহার! শ্গকলেই 
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ব্রাহ্ম এবং সরকারবাহাছরের সম্মানিত অফিসার। ইহাদের মধ্যে 
একজন বড়লাটের আর একজন জঙ্গীলাটটের এ-ডি-কং। ইহাদের 
মধ্যে ছুইজন বিলাতের 'ডায়ামগুজুবিলী” ও “করোনেশন্ত উপলক্ষে 
আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, এবং মহাধূমধামের মধ্যে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন । মনে মনে দ্রোণাচাধ্যের যে ছবি কল্পনা কর! যায়, 
ইহারা তাহারই প্রতিরূপ। অন্ত'দকে সারি সার বপ্ধপে চোগা- 
চাপ্কান্আগংরাখা-পাগৃড়ি-পরা মহাকায় গৌরবর্ণ 'মুক্বী (4%1137) 
ব্রাঙ্মণের। বসিয়া ছাছেন। খুব কমই দেখিলাম, ধিনি দৈর্ঘ্যে ছয় 
ফিটের কম, এবং বাহার চেহারা সম্পূর্ণ আাধ্যধরণের নয়। ইহাদের 
মধ্যে কয়েকজন বড়লোক ছিলেন, বাহারা বন্মাজেলায় গুলি-চালনায়, 
ঘোড়দৌড়ে বড় বড় ইংরেজ আঁফসারদেব মাৎ করিয়াছেন। এই 
বিপুল ৩৪ সহ ব্রাহ্গণশ্রেণীর মধ্যে নিজীব অংনতদেহঃ নিস্তেজমুখ, 
ধুতিচাদর-পরিহিত, কই, একটাও ব্রাহ্মণ দেখিলাম না। আমাদের 
দেশের ব্রাহ্মণপপ্ডিত হয় ত পড়িয়া রাগ করিবেন ) কস্ত আমার এই 
বেশ, এই সজ্জা, এবং এইরূপ তেজশালী ব্রাহ্মণ দেখিয়া মহ! আনন্দ 
হইল । 

কিন্তু একটি লজ্জার কারণও ছিল। দেখিলাম ও শুনিলাম, 
ইহাদের মধো অনেকেই নিজেদের শুদ্ধমাত্ত “ত্রাঙ্মণ বলিতে লঙ্জ] 
বোধ করেন । ব্রাঙ্গণশব্দের সহিত অন্ত কোন সম্মানস্থচক পদবী ন৷ 
লাগাইলে ক্ষুব্ধ হন; যেমন “ মেহতা” £ সর্দার,” 6 দেওয়ান, * 
চৌধুরী,” পরায়” ইত্যাদি । আরদ যখন বন্তুতা করিতে উঠিতেছি 
তখন ৩1৪ জন পক্ষকেশ স্ুবাদার আমার নিকট আসিয়া কহিলেন-- 
“বাবুজী, আমাদের *বাবু* বলিবেন আব সব বলিবেন, কিন্তু “মিশির” 
০ পপিত+ বলািবল না।' উতভা শুনিয়া কেন ব্রাঙ্গণসন্তানের 
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ভারতবধের ব্রাহ্মণের] প্রধানতঃ ছুইভাগে বিভক্ত 2 পর্ধগৌড় 
ও পঞ্চপ্রাবিড়ূ। “পঞ্চগ্ৌড়'ব্রান্ষণদের আবার €টী শাখা আছে 5 
(১) সারস্বত, (২) কান্তকুজ, (৩) গৌড়, (৪) মৈথিল ও (৭) 
উৎকল। পাঞ্জাবের মুজ্হাল বা! মহীয়াল ব্রাহ্মণের! সারস্থতশ্রেণী- 
ভুক্ত। মহীয়ালনামের উৎপত্তিসন্বন্ধে ৬৭টি বিভিক্নরকমের ব্যাথ্যান . 
প্রচলিত আছে। তন্মধ্ মহীয়ালের ঘে শত “মহ” বা বংশে বিভক্ত 
তাহা হইতেই তাহাদের নামের উৎপভ--ইহাই পঞ্জাব-গ্েজেটিয়রে 
যুক্তিসঙ্গত বলিস্। গৃহ্ণত হইয়াছে। ইহারা নিম্নলিখিত সাত বংশে 
বিভক্ত £_(১)দত্ত (২) ছিব্বার (৩) বালী (৪) মোহন (৫) 
বয়েদ (বৈগ্থ) (৬) লো এবং ()ভীম্বাল। লৌ এবং ভীগাল 
সকলের অপেক্ষা নিল্শ্রেণীস্থ। বাকা পাচেরও আবার সব্ডিভিজন্‌ 
আছে, যাহার মধ্যে প্রত্যেকের ছই ছুই প্রধান-_যাহাকে বাঙলাভাষাক্ন 
কুলীন ও আতিয় বলা যায়। যেমন কুলীন দত্ত এব শ্োত্রিয় দত্ত, 
কুলীন ছিববার ও শ্রোত্রিয ছিববার ইত্যাদি । কুলীনের। শ্রোত্ছিয়ের 
কন্তা গ্রহণ করেন, কিন্ত দেন না। আজকাল ইংরেজী-শিক্ষা-প্রভাবে 
এই বাধাবাধি শিথিল হইয়া আসিতেছে । 

এহ সাতটা বংশ সাতজন খাষ হইতে উৎপন্ন বলিয়া অভিহিত £-_ 
$১) ভরছাজ (২) জামদগ্্য (৩) অত্রী (৪) কাশ্তপ (৪) গৌতম 
(৬) বশিষ্ঠ ও (৭) বিশ্বামিত্র। প্রত্ক বংশের স্বনামখ্যাত পুরুষদের 
লাম £ 

(১) দত্ত ।--কুরু এবং পাগুবকুলের অস্ত্রশিক্ষাগুরু প্রোণাচাধ্য দত্ত- 
দ্িগের পূর্বপুরুষ । রে 

€২) ছিববার।--বিষুুর ৬ অবতার পরশুঝাম-_যনি একবিংশ 
বার ক্ষত্রিয়কুল নির্শুল- উরস এবং কষত্রি়খোণিতে ভারতবর্ষ 


সনি পন টিভি রী হুব 


৬৬ ভারতী । [ ভা, কার্তিক, ১৩১৩ 


(৩) বালী ।-_রামায়ণরচ্িতা মহীকবি বল্মীকি বালীদিগের 
. পুর্বপুকষ। 

(১) মোহন ।-_-কাশ্মীরের প্রতিষ্ঠাতা কেশব, মোহনদের পুর্ব- 
পুরুষ । 

(৫) বৈগ্ভ ।--ভৈষজাবিগ্যার আবিষষর্তী  ধত্বস্তরি বৈদ্কদিগের 
পূর্বপুরুষ । 

(৬) লৌ।-_-রাজা রামচন্দ্রের কুলগুরু বশিষ্ঠ লৌদ্দিগের পূর্ব 
পুরুষ। 

(৭) ভীম্বাল।__রাজা রামচন্দ্র এবং লঙ্গ্মণের অন্ত্রশিক্ষাশুরু 
বিশ্বামিত্র ভীস্বালদিগের পূর্বপুরুষ । ্ 

মুজ্হালব্রাঙ্মণদিগের রাতিনীতি এবং ক্রিয্নাকলাপাদি অনেকট! 
রাজপুতদিগের মত। রাজপুতদের স্কায় তাহাদেরও «“মোহিন্”* আছে, 
এবং তাহাদের অধীনে বংশাবলী-রচস্সিতা ভাট আছে। মহীয়ালত্রাঙ্মণেরা 
মাংস খান এবং তাহাদের সন্তানদের শিরমুণ্ডন-উত্সবের সময় ছাগবলি 
দেওয়া হয় ও ইহার রক্তদ্বারা শিশুর কপালে তিলক পরাইয়া দেওয়। 
হয়। শিশুকন্যাহতযা এবং সত্ীদাহপ্রথ। ইহাদের মধ্যে অতি অগ্পবাল 
পূর্বেও বিশেষ প্রচলিত ছিল। বাজভক্কি, শরণাগতবাৎসল্য এবং 
বিশ্বস্ততা-প্রত্ৃতি গুণে তাহার! গুগান্থিত। প্রভুভক্তির নিদর্শনন্বরূপ 
তাহাদের আত্মজীবন বিসর্জন করার অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়। 
যায়। তাহার! নিক্ললিখিত উপাধিগ্তলতে খ্যাত £-_স্থলতান, মেহতা 
বক্সী, বাক চৌধুরী, মালেক এবং দেওয়ান। 'ম্ুলতান, উপাধি 
মুদলমানরাভত্বের সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাইয়াছে, কিন্ত অন্তান্ত উপাধি 
আছও প্রচলিত আছে। মধ্য ও পূর্ব পঞ্জাবে_ যেখানে ব্রাহ্মণের 





চর বরের পিতা ভাট এবং অন্ঠান্ত কুলকবি (ধাহারা বংশীবলী রচনা করেন ) 
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পুর্বগৌরবের অস্পষ্ট স্ত্রান রেখা এখনও একটুমাত্র বাকী আছে, এবং 
ইংরেজী লেখাপড়া শিখিয়া শিক্ষিতদের মধ্যে পুর্ববগৌরবগরিমা আবার 
জাগির়া উঠিয়াছে_-সেখানে মুজ্হালব্াক্ষণেরা নিজেদের নামের পূর্বে 
“পণ্ডিত” লিখিতে লঙ্জিত হন না। কিন্তু বীলাম, রাওলপিগা, 
হাজারা, কোহাট, পেশোয়ারাদি সীমান্ত অঞ্চলে, যেখানে সাধারণ ব্রাহ্মণ 
_ধাহারা পৌরোহিত্য করেন ও অন্তান্ঠ তিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ 
করেন বলিয়া নীচজাতির মধ্যে গণ্য, সেখানে মুজ হালরা ্রান্মণশ্রেণীভুক্ত 
'হুইতে একেবারেই অস্বীকার করেন । এযন কি, শেষ আদমসুমারীর 
নমর উত্তরদেণীয় মুক্তহালর৷ “রাজপুতদিগের মধ্যে স্থান পাইবার 
জন্ত যুঝাধুঝি করিয়াছিলেন ; কিন্তু সরকার তাহাদের আবদার 
গ্রাহ করিলেন না। এইজদ্ অনিচ্ছাসত্বেও সীমাত্ত প্রদেশের মুজহাল 
্রাহ্মণেরা এখনও নিগেদের ব্রাহ্মণ বলিতে বাধ্য। 
সমস্ত পালাবে যুজহালব্রাঙ্ষণের সংখ্যা ৫.-১০ হাজারের মধ্যে। 
ভারতবর্ষের বাহিরে, কাবুল, কান্দাহার, আরব এবং তুরফপ্রভৃতি স্থানেও 
মুজহালব্রাহ্মণগণের বদতি আছে, এবং তাহাদের পূর্বকীর্তিকাহিনী- 
সম্বন্ধে ভূরি তরি কিন্বদ্তী প্রচলিত রহিয়াছে। 
মুজহালদিগের 'ভাটগণ “কঞ্জরুরের* (পশ্ডিত রামভজ দত্তের 
জন্মভূমি) দত্তদিগকে কোন আরবপ্রবাদী ব্রাহ্মণের সন্তান বলিয়া 
কীর্তিত করিয়া থাকেন। তাহাদের এই পূর্বপুরুষের কাছিনী অদ্ভূত 
রোমাঞ্চজনক। ভাটের ভাষায় আমরা নিয়ে তাহার কতক কত্তক 
উদ্নত করিতেছি । মূল পাঞ্জাবী কবিতা হইতে বাঙ্গালী পাঠকগণ 
পাঞ্জাবী ভাষার কতকটা স্বাদ পাইবেন বলিয়া, প্রগমে মূল পরে তাহার 
অর্থ সন্নিবদ্ধ করিতেছি । 
সিদ্ধ, ঝুজা কি অন্শ, হ্যায় দত, নাম জুপতান্‌ ১৬ 
এ ০০ এটি হা নি ৫ হাজার লাকারামযানেজর 


৬৬২ ভারতী । [ভা, কার্তিক, ১৩১৩ 


ভরদ্বাজ যো৷ ধষি জী তাঁকি ইয়ে সন্তান ৩। 

'শির দ্রীনে নাম হুসেন কে আরব, কিও আস্থান ৪। 
সিদ্ধ, দত্ত, যে। নন্দ, জী সাহুস্‌ স্বাক পর্মান্‌ ৫ 
হর্ষরায় যো দত. জী রাখে টেক যো ময়দান ৬। 
রাখে টেক যো ময়দান্‌ সের জিয়ে! শম্তরধারী ৭। 
রামলিংহ্‌ বল্বান ফারী বর্ছী যে। কাটারী ৮। 
রায় পুন্‌ পুন্‌ আাত্মে করে দেশ যো ধীয়ান্‌ ৯। 

ধার পারু যো দত হ্যায় প্বারবকিও আস্থান্‌ ১*। 
চড়হে আরব্‌ছে দত্ত, বড়ে যোধ্‌হে বল্কারী ১১। 
বাজে স্থায় সুত্রী ভাড়, নাল্‌ ফৌজা। কি সওয়ারী ১২) 
বড়ী ধুম আৌর ধাম্‌ শেষ ছিপ, গিও পাটারী ১৩। 


দোহিরা। 


সব কাফের যে! লক্কী দেশ বীচ সব ছিপ, গিও ১৪। 
চড়ছেও দত্ত বাদ্‌স। জী গোগ, দেখ, আচ, ভেও ১৫। 
ছটে দণ্ত যো বীর সার্‌ দে টাকৃ বাজাই ১৬। 

সব শক্রকো মার্‌ বী5 রণ ফিরি দোহাই ১৭। 

সব কাফের গেও ভাগ, বাঙুদে নজর না আওয়ো ১৮ 
মদদ্‌ দি ছুসেন্‌ কদম্‌ পিছে নাহি" পাওয়ো ১৯) | [ 
লড়িও দন্ত দল খেত ভী তিন্‌ লোক শাখা পড়হিও ২৭। 
চড়ছে। দত্ত দল গাহ. জী গড়, কুফা চড়, লড়িও ২১। 
বাজে ভীড়, চোট ফতে ময়দান যো পাই ২২। 

বদূল1 লিয়া হুসেন ধন্‌ ধন্‌ করে লোকাহই ২৩। 

দ্রাহিৰ মে যো যদ নছল হুসেন বাচাই ২৪। 

দীনে সাত ফরজন্দ ভাই কাবল কামাই ৩৫1 


“তা, কার্তিক, ১৩১৩] পাঞ্জাবের মুজ্হালব্রাহ্গণ। ৬৬৩ 


যো হুপেন কি যদ্‌ হ্যায় দত্ত নাম সব ধীয়েও ২৬। 
আরব, সহর্‌ু কে বীচ, মেঁ রাহিব, তক্ত, বঠায় ও ২৭। 
হরিয়! বন্দর বাগমে দেবা দিয় উতার ২৮। 
বন্থ বস্থ কোহিলী মুরলী কা পর্বার্‌ ২৯। 
মুরলীকা পার্বার্‌ সব্‌হি শর্ণি আ পড়িও ৩০ 
দত্ত, বন্শ, অবতার শিস্‌ ছত্তর আন্‌ ধরিও ৩১। 
দিধানি মীর্‌ যে৷ নাল হায় ধারু কি সন্তান ৩২। 
মুর্লী গুরু তব ধরিও সেরখান্‌ দেওয়ান ৩৩। 

" হিয়া বন্দর ছোড়িয়া তা পাকৃড়া তলোয়ার ৩৪। 
আরে বারে ফির্‌ রুম্পাম্‌ বাজে নাগারা ৩৫। 
ফির্‌ গজী লিয়া আয়েকে সঙ্গ,বল্ক্‌ বুখারা ৩৩ 
কাম্ধে কিনারে [সন্ধংকে হয়বৎ কান্ধারা ৩৭। 
ফির্‌ আয়ে চড়হে হ্যায় অটক ঘি মুল্ক পঞ্জাব সিধার| ৩৮। 
আ। বৈঠে দন্দাল বার দত্ব ব্রাহ্মণ সর্দার ৩৯। 
পির বিয়া" বোলিয়া এক্‌ বচন হামারা ৪০ 
শির্‌ শির্‌ বাজী লাওনা'এ ধরম্‌ হামারা ৪১; 
পির চৌপাট্‌ চা বিছৈয়া কিতা খেল খেলার ৪২। 
থেলেবাঙ্গী চার বার্‌ চাল্লে নাহি চারা ৪৩। 
পিরু পহংলি বাজী হারক়া হোয়া লাচার ৪৪। 
যদ্‌ রয় ব'জীয়? হরিয়া পাই গয়া হাকারা ৪৫। 
ত্র শির্‌, জিতে সাহুন্‌ রায় পির্‌ সিম্রে করতাবা ৪৬। 
সাদ গান্ধ সঙ্গ, রায়মিও বয়ঠ, কিও বিচারা ৪৭1. 
শি€ না লৈর়ে পিরদা কারয়ে উপকারা ৪৮ মা 
তুর্খ। সন্দ, রাজ হ্যায় ইয়ে বাজু ভারা ৪৯। * 


৬৬৪ ভারতী । .. [ ভা, কার্তিক, ১৩১৩ 


দোহিরা ; 

ভাই চারা রাখি পীর বিষ্বা' দ্গ, ৫১ 

শিব স্থৃত বরহাম্‌ মালাক্ষকে রাখ, সাথী সুরয চান্দ «২। 
বচন কিও শির দেব জি থির রাখিও পরবার ৫৩ 
শির পর ছায়। মাইকল কিনো। ধরম্‌ আকারা ৫৪ 

বেদ পরমান্‌ বিখাণিয়ে নাম চৌই! যুগিি গাউ ৫৫) 
পাঁচে মিস্তর মানায়ে সদা তাকি গুণ গাউ ৫৬) 

মিদ্‌ মাই আৌর রবি চান্দ, পঞ্চমে পির বিয়াহু? ৫৭। 
কিনে ধরম্‌ আচার থাল কাঞ্চন ভর পাউ ৫৮। 

মিল্‌ সাত মুহি যশ. মণ্ডল কিও চাবু বীর শর্ণি পড়ৃহে ৫৯। 
জাগে সুমিত্তর জগত কালা দণ্ড বন্শ, কি রক্ষা করে ৬০1 
সাহুস্‌ রাক্স কি নন্দ, জী মিধ, নাম সব্দার ৬৯। 

চন্দর কি উপমা সাজে সন্দাল লিয়া উতার ৬২। 
মন্দাল লিয়া উভার পির সৈয়দ হ্যায় আলি ৬৩। 

করে" শখাবৎ দেশ ধরম্‌ ধকৃঁসসে আলি ৬৪ 
মজ্জলিস্‌ লায়ে দেওপান্‌ ছে কিতে কোল কড়ার ৬৫ 
দত বন্শ, কি অন্শ, পর কির্পা করু করতার ৬৬। 
করি তিয়ারী মিগনে আক়্ও সন্দাল বার্‌ ৬৭! - 
হর্ষ রায় আর দের খান্‌ মা লাবে দরবার ৬৮। 

আ লায়ও.দরবার সবহি ফির লোক বোলায়ে ৬৯। 

- ৰড়ে খান স্থলতান্‌ দূরছে তুড় কর্‌ আয়ে ৭*। 
পুচ্ছে' লোক যো৷ আয়েকে কোন, বিলাক়ত "পির ৭১। 
দস্কারব, সহর বদূলা লিয়া হাসেন হুসেন ফকির ৭২। 
অন্থবাদ ₹₹ 


ভা, কার্তিক, ১৩১৩ ] পাঞ্জাবের মুজ্হালব্রাঙ্মণ । ৬৬৫, 


পুরুষ সিদ্ধঝুঞ্জা এবং সিদ্ধতোগ আরবে বসতি করিয়াছিলেন, এবং, 
' -ছুসেনের জন্য শির দিয়াছিলেন। ১--৪॥ 
সাহুস্‌ রায় সিদ্ধ দত্তের নন্দন | হর্ষরার্ দত্ত শস্ত্রধারী সিংহের স্তায় 
| রণভূমির গৌরবরক্ষাকাব্রী। বলবান রামসিংহ বর্ষা ও কাটারীধারী। 
পুণ্যাত্মা রায়পুন্‌ দেশের ধ্যানে রত, এবং ধারু এবং পারু দত্তও তখন 
আরবে বসতি করিয়াছিলেন । ৫--১০ ॥ 
বলবান বড় বড় যোদ্ধা দত্তেরা আরব হইতে কুচ. করিলেন । 
ফৌজের সঙ্গে. সঙ্গে স্ত্রী, ভীড় (ভেরা) প্রভৃতি বাজিতেছিল। 
ধূমধামের চোটে বাস্থকানাগ পলায়ন কর্িল। ১১_-১৩॥ 


দাহা। 


যত সব কাকের-( তাহাদের প্রিয় হুসেনের শক্র )১সৈম্ভ সব দেশের 
ভিতর লুকাইল। দত্ত বাদসাকে চড়াও কারতে দেখিয়া লোকে 
আশ্চর্য হইয়া গেল, বখন দৃত্তেরা শত্রণকে আক্রমণ করিলেন, তখন 
শক্রদূলকে ছুই ভাগে ছিন্ন কারবার বাগ বাজিয়া উঠিল। তাতারা। সব , 
শক্রুকে মারিয়া রণক্ষেত্রে “দোহাই, দোহাই” ধ্বনি উত্থিত করিয়া 
ছিলেন। ভারু কাপুরুষের পণাইয়া গেণ ; যাইবার সময় আর নজরে 
(দৃষ্টথে) পড়িল না। তাহারা হুসেনকে সর্বথা সাহায্য করিয়াছিলেন, 
এবং এক পাও [পছ্ু হুটেন নাহ । ১৬১৯ ॥ 
তখন যোদ। দত্তদের যশঃ ভুবনে গীত হহয়াছিল। ২০ ॥ 
| তাঙপর দ্তসৈশ্ত গড়কুফাত্গ আক্রমণ করিলেন. এবং তাহারা যুদ্ধে 
জয়লাও করিয়া ভেরী বাজাইতে লাগিলেন। তখন ত্ান্থাতা। ছুসেনের, 
. হত্যার প্রতিশোধ লহলেন, এবং লোকে তাহাদিগকে “ধন্ত ধন্ত* ক্লুুরতে 
" জাগিল। ২১২২৩ ॥ প্র 


আশরিল | জিভ করতে ) 1৫3 7০ কিক ওশিি ০০৩ সন ও নার 


৬৬৬ ভারতী । [ভা কার্তিক, ১৩১৩ 


হুলেনের বংশ রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই হইভে ধাহার1 হুসেনের 
ংশধর তাহারা আজও দত্তদের প্রশংসা গান করেন। ২৪--২৬॥ ও 

তারপর রাহিৰ আরবসহরে তীর সিংহাসন স্থাপন করিলেন, এবং 
প্ছ্রিয়া বন্দর””নামক বাগানে তাবু খাটাইলেন ৷. ৯৭২৮) 

বন্থ বনু 'মুরলী কোহিলী+নামক ক্ষত্রবংশসম্ভূত। ইহারা সকলেই 
তখন তীঁহার শরণাপন্ন হইল, এবং দত্তবংশকে অবতার মনে করিয়া 
তার শিরে রাজছত্র ধারণ করিল। ২৯--৩১ ॥ 

ধাকুর পুত্র সিধানি মির (মিরাশী বা ভাট) তাহাদের সঙ্গে ছিল। 
(সেবনে ) সুরলী বংশীয়েরা দত্বদের দেওয়ান সেররখখাকে তাহাদের 
খুরুপদে বরণ করিয়াছিল। ৩২--৩৩ ॥ 

তার পর তীহার1 হরিয়া বন্দর ছাড়িয়া আবার তলোয়ার ধারণ 
করিলেন, এবং নাগারা বাঞাইয়। কম্পামে (তুরফে ) প্রবেশ করিলেন । 
৩৪--৩৫ ॥ 

ফিরিবার সময়ে তীহার] বল্ক্‌ এবং বুখারার সহিত গজ্নী অধিকার 
করিলেন । তাহাদের ভয়ঙ্কারিতায় সিদ্ধুদেশের কিনারা কম্পমান 
হইল, এবং কান্দাহার ভীত হইল। তার পর অটক হইয়া তাহারা 
পাঞ্জাবে প্রত্যাবর্তন করিলেন, এবং দ্তত্রাঙ্মণদের সর্দীর সন্দালবারে 
(005 550051 01975 ) আসিয়া পৌছিলেন। ৩৬_-৩৯ ॥ 

এখানে পির বিয়ান্'র (তখনকার একজন প্রসিদ্ধ ফকির) 
সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। তখন সে বলিল "আমার একটী বচন 
গুন, শিরের পরিবর্তে শির বাজী রাখা আমার ধর্ম ।” এই বলিয়া পির 
চৌপাট বিছাইস্কা. তার খেল্‌ খেলিতে আরম্ভ-করিল। তখন চার বীর 
থেলিতে আরন্ত করিলেন, এবং ক্রমশঃ চাল বন্ধ হইল। ৪*--৪৩1 

পির প্রথমেই বাজী হারিয়া লাচার বনিল এবং ক্রমান্বয়ে যখন তিন 


ভা, কাণ্তিক, ১৩১৩] পাঞ্জাবের মুজ্হালত্রাঙ্গণ। ৬৬, 


সাহুদ্‌ রায় যখন তিনটা শির (পিরের নিজের, তার স্ত্রীর ও 
ছেলের ) জিতিলেন, তখন 1পর ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিল। ৪৬॥ 

তখন সাহুদ্‌ রায় মিও. রায়ের সঙ্গে বপিয্া [বচার ( পরামর্শ) 
করিলেন :--চল, শির না লইয়া এই পিরের উপকার করি। এখন 
তুরকাঁদের রাজ্য। ইহাকে ক্ষমা করিলে আমাদের সঙ্গে সম্ভাব 
থকিবে।” তার পর পিরের সঙ্গে ভাই-আচার (ত্রাতৃভাব ) করাই 
ঠিক করিলেন! ৪৭-_-৫০ | 


দোহা। 

শিব-্ুত (গণেশ) এবং ব্রহ্মাকে শ্মরণ করিয়। চক্তকুয্য সাক্ষী 
রাখিয়া পির বির্লাহ'র সঙ্গে ভাই-আচার করিলেন । ৫১-_৫২ ॥ 

পির তখন বাক)দান করিল প্যখন তোমরা আমার 1শর রক্ষা 
করিয়াছ এবং আমার পরিবারকে স্থির রাখিয়াছ, তখন যেরূপ এই 
মাইফলবৃক্ষ * আমাদের শিরোপরি ছায়াদানে আমাদের রক্ষা 
করিতেছে, আমিও তোমাদিগকে সেইরূপ রক্ষা করিব। ইহাই আমার 
অকাট্য ধর |” ৫৩৫১ ॥ . 

বেদকে প্রমাণ মানিয়া আমি (কবি) চারিযুগে নাম গান করি। 
পঞ্চমিত্রের মানত করিয়া সর্বধদা তাহাদের গুণ গান করি। &৫__৫৬ ॥ 

মিদ্‌ মাই, রবি, চন্দ্র এবং পঞ্চম পর বিয়া, ইহাদের উপস্থিতিতে 
ধর্মাচার “য়, এবং আম একথান কাঞ্চন পাই। ৫৭৫৮ ॥ 

সাত মুহি একত্র হইয়া এক বশঃসভা অহ্বান করিল এবং এই চার 
বারের শরণাপন্ন হহল। ৫৯॥ 


* ঝাওবৃক্ষ । দত্তবাদ্মপদের মধ্যে আজও এই প্রথা প্রচলিত আছে ষেঃ 
মুগ্নসংক্কীরের সঙ্গয় তাহারা ঘোঁড়ীয় চড়িয়। ঝাওবৃক্ষের নীচে যান এবং তলোয়ার 








৬৬৮ ভারতী । [ ভা, কার্তিক, ১৩১৩ 


হে জগঞ্োতি সুমিন্রগণ ! জাগে, দত্ববংশকে রক্ষা কর। ৬০ ॥ 

মিধনামক সর্দার সাহুম্‌ রায়ের নন্দন। চন্দ্রের সঙ্গেই তাহার 
উপমা! সাজে। তিনি যেন চক্ত্রের ন্তার চন্দনক্ষেত্রে (075 5809৭] 
[18775 ) আতীর্ণ হইলেন। পির সৈয়দ মালি সেখানে প্রধান ছিল। 
তিনি তাহাকে দেশ এবং ধর্ম বকৃশিস্‌ দিলেন। ৬১--৬৪ ॥ 

তাহারা সেখানে একটী মজলিস (সভা) আহ্বান করিয়া কড়ার 
করিল এবং দত্তবংশকে রক্ষা করিবার জন্ত পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থন। 
করিল। ৬৫--৬৬ ॥ 

সব ঠিক-ঠাক করিয়। মিদ্‌ সন্দান-বার আসিলেন। হ্র্ষরায় ও 
সেরা তখন এক দরবার ডাকিলেন এবং চারিদিকে নিমন্ত্রণপত্র 
পাঠাইলেন। বড় বড় স্থলতান এবং খাবাহাছ্বরেরা অনেক দুর হইতে 
আসিলেন। লোকে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করে “এই বীর কোথা হইতে 
আপিলেন ?” (উত্তর) “ইনি ফকির হাসেন-ছসেনেরু হত্যার প্রতি- 
শোধ লইয়। আরব হইতে আসিয়াছেন 1 ৬৭৭২ & 

ভারতবর্ষে প্রত্যাগমনের পর পানিয়ারের প্রথম যুদ্ধে রাজী, মীনকে 
পরাস্ত করিয়! দর্ত-হ্থলতানেরা পাণিয়ার দধল করিয়াছিলেন! কিন্ব- 
দন্তী ব্দাছে, সম্রাট বাবরের রাজত্বকালে একজন পাঠান লাহোরের 
শাসনকর্তা ছিলেন। তিন খুব অত্যাচারী এবং হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। 
একদা তিনি মিল্কীরামনামক একজন ক্ষত্রিয়ের কন্তার অপুর্ব 
সৌন্দর্যের বিষয় অবগত হহইয়। তাহাকে লাভ করিবার আশয়ে একজন 
দূত প্রেরণ করেন। দুতমুখে বার্ভা শুনিয়া মিল্কীরাম অত্যত্ত 
আশ্চর্যন্বিত হইলেন, এবং কিছুকাল মৌনভাবে থাকিয়া 'কাল সকালে 
ইহার উত্তর দিবেন, এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। এই উত্তর 
শুনিয়া দূত চপিয়া 'বাওয়ার -পর মিল্কীরাম হার আত্মীয়-বনধ-বান্ধব 
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হইলেন, এবং শাসনকর্তা আদেশ গুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন, এবং 
কিংকর্তব্য কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। তথন তীহাদের মধ্যে 
একজন বুদ্ধ প্রস্তাব করিলেন 'চল আমরা এই কুমারীকে পনিয়ারে 
প্রেরণ করি। সেখানকার দত্ব-স্থলতানেরা নিশ্চয়ই তাহাকে আশ্রয় 
দিবেন তাহাদের মধ্যে একজন দিল্লীতে সম্রাটের দেওয়ানের পদে 
অধিষ্ঠিত আছেন” বুদ্ধের এই পরামর্শ সকলেরই খবৰ মনোমত হইল, 
এবং তখনই তাহাকে পানিয়্ারে পাঠান হইল। 

পরদিন নকালে আবার শাসনকর্তাব লোক এক পরোয়ানা লইয়! 
উপস্থিত হইল। তখন মিল্কীরাম সেই পরোয়ানার পৃষ্ঠে লিখিয়! 
দিলেন,_'আপনি যে কন্তারত্বটীকে চাহিয়! পাঠাইয়াছিলেন, সে আমার 
নিজের কন্থা নয়, দে পানিয়ার হইতে অসিয়াছিল, আবার পানিয়ারে 
চলিয়। গিয়াছে 

শাদনকর্তা মিল্কীরামের এই উত্তর শুনিয়া ক্রোধে জলিয়৷ উঠিলেন, 
এবং দিল্লীতে সম্রাটের নিকট এক লম্বা-চওড়া পত্রে এই কন্তার 
সৌন্দর্যের প্রশংসা করিয়া এবং তাহাকে যে সম্রাটের জন্তই চাহিয়া 
পাঠাইরাছিলেন এইরূপ জানাইয়া, এই প্রস্তাবে মিল্কীরাম যে উত্তর 
দিয়াছে তাহা বিস্তারিতভাবে জ্ঞাপন করিলেন। আরও লিখিয়া দিলেন 
যে, মেই কন্াটা এখন পানিক়্ারে আছে। তাহার দেওয়ানের পদে 
অধিষ্টিত যে দত্ব-স্থলতান আছেন তার বাড়াও পানিয়ারে। তাহাকে 
আদেশ করিলে তিনি নিশ্চয়ই সেই কন্তাকে আনিয়! দিতে পারিবেন 
সম্রাট এই ব্যাপার অবগত হইয়া দেওয়ানকে ডাকিয়া! পঠাইলেন এবং 
কন্তাকে তার সমক্ষে উপস্থিত করিবার জন্য আদেশ করিলেন । 
দেওয়ান উত্তর করিলেন, “তিনি চিঠি লিখিরা জানিবেন, স্ই কন্তা 
পানিয়ারে আছে কি না। তদস্ুসারে তিনি তীর প্সান্বী়দের নিকট 
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. সেই কন্তাকে আশ্রয় দিয়াছেন, এবং বিনাধুদ্ধে তাহাকে শ্ত্েছ্ছের করে 
সমর্পণ করিবেন না। দেওয়ান সম্রাটকে এই উত্তর জানান উপযুক্ত 
মনে করিলেন না। তিনি জানাইলেন যে, তাহার আত্মীয়ের সেই 
কন্তাটাকে অতিশয় বত্বদহকারে লালন-পালন করিয়াছেন এবং তাহার! 
তাহাকে এরূপভাবে সমর্পণ করিতে প্রস্তত নহেন। সর্বাপেক্ষা 
উৎরুষ্ট উপায় এই যে, যদ্দি সম্রাট তাহাকে সসম্মানে বিবাহ করিতে 
প্রস্তুত থাকেন, তবে তাহারাও তাহাকে সম্প্রদান করিতে রাজী আছেন) 
সম্রাট ইহা শুনিয়া! আনন্দিত হইলেন, এবং দেওয়ানকে তার ইচ্ছা" 
মত অর্থ সঙ্গে লইয়া! বিবাহের সব বন্দোবস্ত ঠিক করিবার জন্ত পানি- 
কারে যাইতে আদেশ করিলেন। 

দেওয়ান পানিয়ারে পৌছিয়াই নগর সুরক্ষিত করিবার উদ্বোস্তে 
.প্রাচীর-পরিথা ইত্যাদি নির্মাণ করাইতে আরম্ত করিলেন, এবং অস্ত্র 
শন্ত্রও রসদাদিত্ে দুর্গ পৃণ করিলেন। তাহার আত্মীয়শ্বজন সকলকে 
নিমন্ত্রণ কারয়। পাঠাইলেন ! সকলে উপস্থিত হইপে, সর্ববাদিসম্মতি- 
ক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল যে, তাহার প্রাণ দিয়াও সেই কম্তাকে 
রক্ষা করিবেন, এবং সেজন্য তাহার! যুদ্ধ করিতে প্রস্তত | ঃ 
তার পর দেওয়ান সম্াটর নিকট এক আবেদনপত্র প্রেরণ 
করিলেন। তাহাতে লিখিয়া দিলেন যে, তাহারা সেই কন্তাকে সমর্পণ 
করিতে পারিবেন না, এবং হুজুর যেন অন্থুগ্রহপূর্বক সেই অভি প্রা 
পরিত্যাগ করেন। ইহাতে সম্রাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ 
লাহোরের শাষনকর্তীকে সৈন্তসামস্ত লইয়া পানিগ়ারের দিকে অগ্রসর 
হইবার জন্ত আল্নেশ করিলেন! এদিকে কেবল দত্ব-সুলতানেরা নহে. 
অন্তান্ত আনেক হিন্দুজাতিও যুদ্ধের অপেক্ষান় প্রস্তত হইয়া রহিলেন। 
তার পর এক ভীষণ যুদ্ধে লাহোরের শাসনকর্তা নিজাম সম্পূর্ণরূপে 
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তিনি নিজে বহুসৈন্যসামস্ত লইয়া রওয়ানা৷ হুইলেন। পানিদ্কারের 
নিকটস্থ কালাণৌরনামক গ্রামে উপস্থিত হইয়। যুদ্ধঘোষণ! করিলেন । 
এক মহাযুদ্ধ বাধিল, এই যুদ্ধেও দত্ত-ন্থলতানেরা জয়ী হইলেন । 

অবশেষে দত্ত-স্থলতানদদের একজন পাচকক্রাঙ্গণ (কেহ কেহ বলেন 
পুরোহিত) সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইল, এবং প্রচুর পুরস্কারের আশায় 
লু হইয়া! দর্ত-সুগতানেরা কিরূপে সহজে পরাজিত হইতে পারিবেন, 
তার উপায় কহিয়া দিল। সে বলিল-_“আজ দত্ত-স্থুলতানেরা একাদশীর 
উপবাস করিতেছে। কাল দুপুরবেলা যখন উপবাস ভঙ্গ করিবে তখন 
সকলেই অসজ্জিত থাকিবে । সেই সময় আমি এক সঙ্কেত করিব, তখন 
আপনাদের সৈন্ত অগ্রদর হহলেই কার্যোদ্ধার হইবে” সম্(ট এই 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সেই ব্রাহ্মণ খুব দক্ষতার সাঁহত কাধ্য সম্পন্ন 
করিল। দন্ত-স্থলতানেরা সকলেই পরাজিত এবং নির্দিয়ভাবে হুত 
হহলেন। তাহাদের নেতাকে জীবিতাবস্থায় গ্রেপ্তার করিয়। সআাটের 
সম্মুখে উপস্থিত করা হহল। সম্রাট তাহার শিরচ্ছেদ করিবার আদেশ 
দিলেন। মৃত্যুর পৃব্বে দত্ত-স্থুলতান তাহার বংশীর়দিগের উদ্দেশে এই 
কথাগুলি বলিয়া গিরাছিলেন £--(১) কোন দত্ত বা দত্বানী যেন 
পানিরারে জলগ্রহণ করে না।* (২) কোন দত্ত যেন বৃহস্পতিবার 
এবং দ্বান্দশীতে কোন কাজ করে না। (৩) বৃহস্পতিবারে নির্জলা 
একাদশী হইলে কোন দত্ত যেন উপবাস করে না 1” 

সেই মহাবীরের মৃত্যুর পর সম্রাট তার সৈন্থগণকে অগ্রসর হইতে 
এবং সেই কন্যাকে পার্দাঘেরাও করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন! 


* বঙ্গীয় পাঠকগণের তৃপ্তির জন্ভ জানাহতেছি যে, বঙ্গকুমারী শ্রীমতী সপ্পলা 
দেবীকে তাহার শ্বশ্তরকুলের প্রায়-নির্বংশক্ষেত্র পানিয়ারঞ্জাম দেখাইয়া সাবধান 
কগগিয়া দেওয়। হইয়াঁছে, যেন ঘটনাচক্রে কোন দিন অত্যন্ত পিপাঁসিতা অবস্থায় এই 
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কিন্ত তাহারা নগরের ভিতরে ভন্মের স্তুপ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে 

"পাইল না। সমস্ত স্ত্রীলোক তাহাদের চক্ষের সন্ুথে পতিপুক্রগণকে 
হত হইতে দেখিয়া অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহাতে জীবস্ত ভন্দীভৃত 
হইয়াছেন। এই সংবাদে সম্রাট অত্যন্ত ছুঃখিত হইলেন। ঘটনাক্রমে 
এই ভাষণ যুদ্ধের সময়ে দত্ত-বংশের দুইটা নাবালকসন্তান কাশ্মীরের 
জন্দুগ্রদেশে সাম্বানগরে তাহাদের মাতুলালয়ে ছিল। তাহাতেই দ্ত- 
স্থলতানবংশ রক্ষা হুয়। 


এই যুদ্ধের কিছুকাল পরে লাহোরের শাসনকর্তা এক প্রকার 
কর্ণরোগে আক্রান্ত হন। অনেকরকম ওঁষধ ব্যবহারেও কোন ফল 
লাভ হুইল না। একদিন একজন দৈবজ্ঞ গণনা করিয়া বলিলেন 
ষে, দত্ব-নুলতানদের নির্ধয়র্ূপে হতা! করিয়া এতগুলি ব্রাঙ্গণহুত্যার 
পাতকেই নিজাম এই রোগে আক্রান্ত হইকাছেন। সেই দত্ত-স্থলভান- 
ংশের কোন লোক যদি তাহার শরীরে থু থু নিক্ষেপ করে তবেই 
তিনি আরোগ্য হইবেন। ইহ শুনিয়া নিজাম দত্বদের কেহ অবশিষ্ট 
আছে কিন! খোজ করিবার জন্ত নানাদিকে লাক প্রেরণ করিলেন। 
অবশেষে অনেক তল্লাসের পর সাশ্বানগরে বালকছুইটীকে পাওয়! 
গেল। কিন্তু, যে নিজামের চক্রে দত্ব-স্থলানদের এই ছুদ্িশা তাহার 
নিকটই আবার এই শিশুদুইটীকে প্রেব্রণ কারতে তাহাদের অভি- 
ভাবকেরা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অনেক অন্নর-বিনরের পর 
নিজামের অন্ুচরগণ তাহাদের নিজেদের ছুহ পুত্রকে সেখানে জামিন 
রাখিয়া! সেই দণ্তরংশজ বালকদ্বয়কে লইয়া লাহোরে পৌছল। কিন্ত 
. নিজামের উপর থুথু নিক্ষেপ করিবার জন্ত তাহাদিগকে আদেশ করিলে 
বালকের! (কছুতেই রাজা হইল না, এবং খু থু নিক্ষেপ করিল না। 
তখন উপায্াস্তর না দেখিয়া দৈবজ্ঞ বলিল যে, যখন তাহারা ঘুমাইয়! 


ভা, কার্তিক, ১৩১৩] পাঞ্জাবের মু হালব্রাঙ্গণ । ভখও 


লেই চলিবে। তদন্থসারে তাহাদিগকে ঘুম পাড়ান হইল এবং ঘ্ুমাই- 
বার পর যখন তাহাদের মুখ হইতে লাল! বাহির হইতে লাগিল তখন 
সেই লালা 'নজামের কর্ণে লাগান হইলে তিনি সম্পূণ আরোগ্যলাত 
করিলেন । 

সেই বালকদের একজনের নাম শাহ স্বরূপ এবং অন্যটীর নাম শাহ 
ধোলাম ছিল। নিজাম তাহাদের উপর খুব সত্তষ্ট হইলেন, এবং 
পণ্ডিতদের পরামর্শে তাহাদের দুইজনকে ছুইটী ঘোড়া দিয়া বলিলেন ষে, 
পাঞ্জাব প্রদেশে তাহারা এই ঘোড়া ৮ প্রহর ( ২৪ ঘণ্টা) দৌড় করাইবে, 
এবং ইহাতে ষে যে নগর তাহারা অতিক্রম কারবে, সেইগুলি তাহারা 
“সুয়াফী” দানস্বর্ূপ পাইবে । ইহাতে শাহ স্বরূপ গুরুদাসপুর জিজা, 
এবং শাহ ধোলাম শিয়ালকোট জিলা, “মুয়াফী” দানস্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন । 
সেহ সময় হইতেই গুরুদাসপুর জিলায় কঞ্জরুর এবং শিয়ালকোট জিলায় 
জাফরওয়াল, দ্তদের প্রধান বাসস্থান হইল, এবং আজ পধ্যস্ত দত্তদের 
মধ্যে দেই রোগ আরোগ্য করিবার প্রথা বিদ্যমান আছে। কিন্ত এখন 
তিনবার থুথু নিক্ষেপ করার পরিবর্তে তিনবার গোবরের ছাই ফেলার 
প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। পণ্ডিত রামভজ দত্তের নিকট শুনিয়াছি__- 
সনির্বন্ধে অনুরুদ্ধ হইয়। তাহাদের গ্রামের হিন্দুমুসলমান-_সকল শ্রেণীর 
রোগাক্রান্ত লোকের উপরই তাহাকে বছুবার এইরূপ ভশ্বের মুষ্টি 
নিক্ষেপ করিতে হইয়াছে । বিশ্বাসের বলে রোগীরা অধিকাংশস্থলে 
আরোগ্যলাভও করিয়াছে । 

কথিত আছে, মোহুন-বংশীয়ের! সপ্ত্াট মহম্মদশাহকর্তৃক সবংশে 
নিহত হইয়াছিলেন, ঈশ্বরেচ্ছায় কেবল একজন মাত্র পলায়ন করিয়। 
প্রাণ বাচাইয়াছিলেন ; £ তিনিই বর্তমান 'যোহন'দের পুর্বপুর্ষ । 

ভিন্ন ভিন্ন মুজহালদের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ" বিশেষ রীতি আছে। 


০4০০১০৮০০০৭ ১৩০৬১০৩১৮১১ ১ ৮০১৯০০৯0৯৯১, 


৬৭৪ ভারতী। । ভা, কার্তিক, ১৩১৩ 


বংশীষ্বের। পানিগ়ারের যুদ্ধের স্মরণার্থে বৃহ্পতিবারে কোন কাজ করেন 
না। ইহারা আবার তুলার চাষ করেন না। কারণ, ইহাদের একজন 
পিতৃপুরুষ তুলাক্ষেত্রে নিহত হইয়াছিলেন ! মহীয়ালেরা কখনও দাঁপ 
মারেন না। তাহারা_বিশেষতঃ দত্তেরা, বিবাহকালে সর্পপুজ। করিয়া 
থাকেন। দত্ত এবং ছিব্বারের! গলায় একরকম কাষ্ঠোপবীত ধারণ 
করেন, এবং সম্বৎসরে দুইবার পরিবর্তন করেন। ইহার কোন কারণ 
জান। যায় নাই । 

বীলাম-গেজেটিয়রের সন্কলনকর্তা সাহেব অনুমান করেন যে, 
ভারতের ইতিহালে যত ব্রাহ্মণ রাজার উল্লেখ আছে, তাহার! সকলেই 
মুজহালবংশজ ছিলেন। কারণ, অন্তান্ঠ ব্রাহ্মণের তখন রাজত্ব করিতে 
পারিতেন না। ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্ত ইম্পিরিয়াল-গেজে টিয়ার 
অব্‌ ইণ্ডিক্কা (সপ্তম খণ্ড ৯৭ পৃষ্ঠা) হইতে নিয়লিখিত অংশ উদ্ধৃত 
করা যায় ।-“ব্রাঙ্মণেরা তাহাদের ক্ষমতা শংস্থাপন করিয়া তাহার 
উপযুক্ত ব্যবহার করিয়াছিলেন! অন্তি পুরাকাল হইতেই ইহ্ণদের 
নেতারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যদি তাহারা আধ্যাত্মিক প্রাধান্য 
অক্ষুপ্ন রাখিতে চান, তবে তীহাদিগকে সর্বপ্রকার পার্থিব সুখসস্ভোগ 
পরিত্যাগ করিতে হইবে। পৌরোহিত্য বঞ্জায় রাখিতে অধিক 
মনোনিবেশ করিয়া তাহারা রাজকীয় কার্যা পরিত্যাগ করিলেন। 
তাহারা অন্তান্ত জাতির গুরু ও ব্লাভোপদেষ্ার পদে দৈবাভিষিক্ত 
হুইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার নিজের! রাজত্ব কাঁরতে পারিতেন না|» . 

৬২৫ খ্বৃঃ অঃ যখন প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হুয়েন্‌ সাং ভারতবর্ষে 
আগমন করেন, তিনি সাক্ষ্য দেন যে, তখন কাশ্মীরে একজন ব্রাহ্মণ রাঁজা 
রাজত্ব করিতেছিলেন। শালদত্ত (ব্রাহ্মণ) কানোজের রা€? 'ছলেন। 
পরয়াগ, উজ্জয়িনী- প্রভৃতির রাজাও ত্রাঙ্মণ ছিপেন। সর্জোপরি 


ভা, কার্তিক, ১৩১৩) পাঞ্জাবের মুজ হালব্রাহ্মণণ ৬৫ 


ইস্টার রা্রধানী প্রথমতঃ কাবুলে ছিল, এবং সেখান হইতে লাহোরে 
স্থানান্তরিত হয় 1” 
ভেরার (1১612) রাজা দাহির এবং রাজা গুজ্জো ও কচু ছিব্বার- 
ংশসম্ত,ত। ভেরাকে এখনও “ছিববারান্দি রাজধানী” অর্থাৎ ছিববার- 
দের রান্ধধানী বলে। ভত্রাবতীনগরে মহম্মদ গজ.নবির সঙ্গে রাজ! 
দাহিরের এক ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এবং সেই যুদ্ধে হাজার হাজার 
মুন্ধহাল নিহত হন। এই নগরীর ধ্বংসা-শেষ আজও আহঞ্মদাবাদের 
নিকট পধ্যাপ্তপরিমাণে বিগ্তমান আছে। 
মহীয়ালদত্তদিগের পাগ্ডিত্যের খ্যাতিও কম নহে। আধ্যনমাজের 
প্রবর্তক শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর গুরু কাণীর ৮ বিরজানন্ন্বামী 
বরং দত্ত ছিলেন। কঞ্জক্ষরের আর একজন দত্ব কাণীর & ভাগ্করানন্দ 
স্বামীর এতদূর সম্মানর্থ ছিলেন যে, যখন পণ্ডিত রামভজ দত্ের পিতা 
পণ্ডিত রাধাকিষণ দত্ত কাশীতে গমন করেন, ভাক্করানন্স্বামী তাঁহাকে 
উক্ত দত্তের আত্মীয় বলিয়া বিশেষভাবে সৎকার করিয়াছিলে 
৬ পণ্ডিত রাধাকিষণ দত্ত স্বয়ং একজন বৈদাস্তিক জ্ঞানী পুরুষ ছি 
তাহার প্রণীত 'বেদান্ত-অন্থ্যব সিদ্ধান্ত” তাহার ধন্মপ্রাণত$র সাক্ষ্য ।ন 
মুহালদিগের ছুইটী মুখপত্র আছে,_একটি বীলাম রহ 
. খ্রগাশিত হয়, তাহার নাম-_'মুজহাল গেজেট । অপরটি লা 
হইতে প্রকাশিত হয়, নাম_-মুজহাল মিত্র। এই প্রবন্ধের লে 
প্রথম পত্রিকাখানির সম্পাদক । 


মেহতা শ্বামদাস ছিব্বর | 
বীলস্্‌। পাঞ্জাব | 


নি 


মহীশূর-ভ্রমণ। 


দু খানা? দেখা শেব হইলে সেই বিশাল অধিত্যকার দৃষ্তাবলীর 
ক ষধ্যবর্া রাস্তা দিয়া দিগস্তবিসভূত জঙ্গল-_বন্ধুর জনশৃন্ সেই 
প্রান্তরে অদ্ভুত শোভা সন্দশন করিতে করিতে বাটা ফিরিলাম। 
শিলাময় প্রান্তরের সেই বিশাল নিজ্ভনতা যেন কতকটা আতঙ্ক প্রদ। 
দেই জনশূন্ত অতি বিস্তৃত অনুর্ধর প্রান্তর ও তন্মধ্যবর্তী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
শিলাস্ত,পগুলি বাঙ্গালীর চক্ষে এক অৃষটপরধ দৃশ্ শীপ্রহ আমরা 
সহরে প্রবেশ করিলাম । নূতন সহরের ছায়া স্থশীতল বনবীথির মত 
রাস্তাগুলি বড়ই সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আমরা 
বাড়ী পৌছিপাম। বন্ধুর সরল ও আন্তরিক আতিথেক্তায় ছুই .চারি 
দিনের মধ্যে বাড়ীটিকে বেন আমার অত্যন্ত পরিচিত বলিয়া বোধ 
ভ্ুইতে. লাগিল। এই মহীশৃর-পরিবাররের মধ্যে বাসকালীন তাহাদের 
.নেত্ত্যধিক ও ছুঃসহ.ভদ্ুতায় আমাকে কোনবপ কুষ্টিত হইতে দেখিলে 
অঙ্ষটি হাম্তবনুল ধক্কারবাক্যে আমাকে বড়ই লজ্জা দিতেন। এই 
'পরিস্তয় বন্ধুটী তার স€্ল ও অতীৰ ভদ্রজনোচিত রহস্তপূর্ণ আলাপে 
মবোনাকে সত্যসত্যই সুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বেড়াইস্লা বাঁড়ী 
তীঁফিরিবার সময় নিত্যস্বেত মঙ্গলালেপনলেপিত সেই গৃহদ্বার ও ধূপ- 
গন্ধিত আমার সেই ঘর্টী আমাকে গৃহস্বামীর পরিবারস্থ কোন 
আত্মীয় মনে করিয়া যেন অত্যন্ত পরিচিতভাঁবে অভ্যর্থনা করিত। 
কিছুদিন ব্যাঙ্গালোরে থাকিবার পর কাবেরীর প্রসি্ধ জলপ্রপাত 
ও কোলারের স্বর্ণথনি দেখিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইলাম। মিঃ সি 
প্রত্যিই আমাদের বাড়ীতে আসিতেন। মহীশুররাজ্যের অন্যান্ত 
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অতীব উৎসাহসহকারে উহার অঙ্থমোদন করিলেন ও উভয়ে বরাবর 
আমার সৃঙ্গে বাইবেন, এই বাসনা প্রকাশ করিবোন। বিদেশভ্রমণে 
- এই বন্ধুঘয়ের স্তায় সঙ্গী পাইব শুনিয়া যার-পর-নাই সখী হইলাম ও 
তাহাদিগকে যথেষ্ট ধন্তবাদ দিলাম। ঝাঙ্গালোরে আরও কিছুদিন 
থাকিতে বন্ধুবর বিশেষ অনুরোধ করায় সেখানে আরও কিছুদিন 
থাকিতে হইল। 
পরদিন মিঃ সি, তাহার বাড়ীতে মধ্যাহ-ভোজনের নিমন্ত্রণ 
সকরিলেন। বন্ধুবরের সহিত পরদিন ঙ্ানান্তে তার বাড়ীতে উপস্থিত 
হইয়া বিধিমতে নিমন্ত্রণরক্ষা করা গেল। ভোজনান্তে গল্পগুজবে 
প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। কথায় কথায় মিঃ সির নিকট শুনিলাম 
যে, বর্তমান ই্রেট-কর্মচারিগণের মধ্যে ব্যাঙ্গাপোরে নাকি একজন 
বাঙ্গালী আছেন। শুনিবামাত্র আমার স্বদেশী এই বাবুটার সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার জন্ত অত্যন্ত অভিলাষ জন্সিণ। প্রবাসে স্বদেশিদ শন- 
স্ৃহাটা যে কত তীব্র হয় তা বিদেশে না! গেলে বোঝা যায় না। আমার 
উদ্ধমশীল বন্ধুটি তৎক্ষণাৎ এক ক্রহাম ঠিকাগাড়ী আনাইয়া উক্ত. 
ভদ্রলোকটার বাড়ী আমাকে লইয়া যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। 
শুনিলাম, ভদ্রলোকটী রাঙ্সরকারে খুব বড় একটী চাকরী করেন। 
বাজালি-বর্জিত দেশে এই বাঙ্গালী বাবুটার সহিত আলাপ কদ্িবার 
ও মাতৃভাষায় তাহার সহিত ছুটো৷ কথা কহিবার স্পৃহাটা এত 
বলবান হয়েছিল যে, অযাচিত হইয়া ভার বাড়ী যাওয়া উচিত 
কি না, এ প্রশ্নটা মনে একবার উদয়ই হইল না। ব্যাঙ্গালোরে 
আমা অবধি দিবারাতি শুধু ইংরাজিতে কথা কহিয়া ষেন বিরক্ত 
হইয়া উঠিয়াছি। মিনিট কুড়িকের মধ্যে আমরা ভদ্রলোকটার বাড়ীতে 


উপস্থিত হইলাম । কোন চাকরবাকর বাহিরে নাই দেখিয়া! বন্ধুবর 
াতডী ঠ৪7৮5 ২২ ৬১, 
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খোড়াতেই অমজল লক্ষণ। কিয়ৎক্ষণ পরে একটা বাঙ্গালী যুবক 
বাহিরে আসিয়া বন্ধুবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন ষে, তিনি কি চান। 
কি ষে চান, ঠিক সেটা সহজে বন্ধুবর বুঝাইতে না! পারিয়। পকেট হইতে 
একখানি কার্ড বাহির করিয়া সেই লোকটির হাতে দিলেন ও গৃহ- 
কর্তার নাম করিয়া বলিলেন যে, তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান। 
লোকটী ২৩ মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া সন্দিপ্ধনেত্রে বন্ধুবরের 
ও আামাদের দিকে চাহিয়া [জক্ঞাসা করিলেন “অপনারা 1কজন্ 
সাক্ষাৎ করিতে চান, খুলিয়া বলুন” । আমি মনে মনে প্রমাদ গণিলাম ও 
দেখিলাম, শ্রাদ্ধটা কিছু বেশী দুর গড়াইতে চলিল। স্বজাতি-দর্শন- 
লালসায় উত্তেজিত হয়ে যে একটু বাড়াবাড়ী করিয়া ফেলা হইয়াছে 
সেটা বেশ বুঝিতে পারিলাম | গগায়ে পড়িয়া আলাপ করিতে যাওয়া 
যে অতীব মূঢ়ের কাধ্য ও কোনরূপ দেশ-কাল বা পাত্রভেদে যে এই 
সনাতন আইনটীর কোন পরিবর্তন ঘটে না, তা এই বাঙালী যুবকের 
সন্দেহপুর্ণ প্রশ্নটা শুনিবামাত্র আমার বেশ হৃদয়জম হইল মে 
* ষাহাই হউক, উপস্থিত প্রহসনটা কিন্তু এতদূর গড়াইয়াছে যে, এখান 
হইতে ফেরা অসম্ভব ; সুতরাং ভবিষ্যতে আমার এই -্বজাতি-দর্শন- 
লালনাটা সংঘত করিব, মনে মনে প্রতিজ্তা করিয়া গাড়ী হইতে 
নামিয়! পড়িলাম-ও কি.অভিপ্রায় যে তাদের বিরক্ত করিতে আসিয়াছি, 
সেটা লোকটাকে বুঝাইয়া দিলাম । বারাঁগায় আমাদের বসাইয়! 
লোকটা গৃহস্বামীকে ডাকিয়া আনিলেন ! আমার মনে হয়, গৃহস্বামীটি 
ভাবিয়াছিলেন যে, কোন বন্ধুহীন বাঙ্গালী এই ব্যাঙ্গালোরসহরে 
আসিয়া-পড়িয়' আর কোন স্থানে সুবিধা করিতে না পারিয়া, তার 
্বন্ধে চাপিবার অভি প্রায়েই তার সহিত্ত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন 
এবং এই অনাহৃত ও অনধিকার প্রবেশোদ্যত স্বদেশী অভিথিটির 
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আপত্তি থাকাতেই আমার বোধ হয় তিনি দেখা দিতে এত নারজ 
হইয়াছিলেন। শেষে যখন শুনিলেন যে, আমরা কোনরূপ গোলযোগ 
ব্টটাইতে আদি নাই, শুধু তার সঙ্গে ফাঁকা আলাপ কতে এসেছি, তখন 
তিনি দেখা দিলেন । দেখা দিলেন বটে, কিন্ত আমি যে শুধু তার 
দর্শনাভিলাষেই এসেছি, এ কথাটা তার মুখের ভাব দেখে বোধ হ্স্ল 
যেন তিনি বিশ্বাস কর্তে পাচ্ছেন না। এতে কিন্তু তার বিশেষ দোষও 
দিতে পারি না, কারণ, ষে রকম কাল পড়েছে তাতে পশুধু তোমায় 
দেখতে আসি দেখ। দিতে আসি না”' গোছের নিশ্থার্থ দর্শনাভিলাষটা 
আজকাল নামকনাক্সিকারাই বিশ্বাস করে না, তা তার আর কি দোষ 
দিব। মনে মদন কিন্তু বড়ই অগ্রতিভ হইলাম। এই শদেশী 
ভদ্রলোকটার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত পূর্বে যে পরিমাণ আগ্রহ 
জন্মির়াছিল, এখান হইতে কোনওরকমে প্রস্থান করিবার জন্ত এখন 
তার শতপ্খণ অগগ্রহ জন্মিল। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে! শেষে 
ছইচারিটি প্রচলিত শিষ্টাচারস্চক কথাবার্তার পর বিদায় গ্রহণ 
করিলাম,__বাবুটিও বলিলেন প্তথাস্ত”। আ'মও “দুর্াদুর্া,, বলিয়!. 
গাড়ীতে ্ঠিলাম। বলা বাহুল্য, বাবুটী আমার এই ভিজিটটি এখনও 
পধ্যন্ত ফিরাইয়া দেন নাই, এবং আমি সেজন্য বিন্দুমা্রও ক্ষ 
হই নাই। 

পরদিন আমরা কোলারে দোপার খনি দেখতে গেলুম্‌। 
ব্যাঙ্জালোরসহর থেকে এঁ খনিগুলো বেণী দূর নহে । সকালে গি্বা 
সমস্ত দিন ধরিয়া যাহা কিছু দ্রষ্টব্য, দেখিয়া, আবার সন্ধ্য। ৮ টার মধ্যে 
ব্যাঙ্গাপোরে ফিরিয়া আসা যায়। আমরা ভোপ্প ৬টার সময় 
ব্যান্কালোর' হইতে যাত্রা করিয়া মাদ্রাজ রেলওয়ে দিয়া প্রা়.৯টার 
সময় 3০%/105 1096 ]8:1০092এ পৌছিলাম। এই ৪* মাইল 
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নাকি বিশেষ দোষ দেওয়া বায় না, কারণ এই অধিত্যকার উপরে 
লাইনগুলি সর্বস্থানে সমতল নছে। এইখানে গাড়ী বদলাইয়া 
আমর! কোলার গোল্ড ফিল্ডের মধ্য দিয়া বেলা। ১*টার মধ্যে উরগাষ্‌ 
খনিতে পৌছিলাম। মিঃ সি, মহীশূরগবর্মেন্টের জিওলজিক্যাল্‌ 
ডিপার্টমেন্টের কর্তার নিকট হইতে খনির স্ুপারিপ্টেণ্ডেপ্টের নিকট 
আমাদের পরিচিত হইবার জন্ত একখানা পত্র আনিঙ্কাছিলেন। 
আমরা ষ্টেশন হইতে বরাবর সাহেবটির বাংলাতে উপস্থিত হইলাম। 
সাহেবটিও আমাদের আগমসন্বন্ধে জিওলজিক্যাল্‌ ভিপার্টমেণ্টের 
কর্তীটর নিকট হইতে পূর্বে একথান৷ পত্র পাইয়াছিলেন। পৌছিবা- 
মাত্র কুঞ্চিতজ্র হইয়া আমাদের স্প্রভাত ইচ্ছা করিলেন ও জিজ্ঞাস 
করিলেন, আমরা। কোন্‌ থনিটা দেখিতে ইচ্ছা করি। কথাবার্তায় 
জানিলাম যে, সেখানে ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানি-কর্তৃক পরিচালিত ১২৯৩টি 
খনি আছে । যে-কোন একটি খনি দেখিবার অনুমতিপত্র পাইলেই 
আমাদের যথেষ্ট হইবে, ইহ। জ্ঞাপন করাতে, তিনি নিকটস্থ একটি 
খনির কারখানার ফোর্ম্যান্কে একথান। পত্র লিথিয়! দিলেন ও 
আমাদের সঙ্গে একজন লোক দিলেন। স্ুপারিণ্টেণ্েন্টের এই পত্র 
পাইবামাত্র ফোর্ম্যান্নাহেব খনিটির ওয়ার্কশপ, হইতে আরস্ 
করিয়। সমস্তই পু্জান্ুপুত্ঘরূপে আমাদের দেখিবার ব্যবস্থা করিয়া 
দিলেন। এই মাইনিং অপারেশন্টি দেখিয়া আশ্চর্য হুইয়া! গেলাম, 
ও কর্মীর হংরাজের শত প্রশংস! না করিয়। থাকিতে পারিলাম না । 
ইংলগ্ডের বড় বড় ধনীরাই, শুনিলাম, এই খনিগুলির 'অধিকারী। 
মহীশূরগবর্মেন্টের বৎসামান্ত কিছু অংশ আছে। এই মোণা বাহির 
করিস যা-কিছু লাভ হয়, সমন্তই অংশীদারদের প্রাপ্য তবে 


ফতট! সোপ বাহির হয় তার উপরে একটি নির্দিষ্ট সামান্ত হারে 
রিযহ্রি রাত্রির বারা র্যা বরাত ক রত: পাত লিন 
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: সামাস্ত শুনি, পূর্বে প্রায়ই আমার মনে হইত যে, সাগরপার হইতে 
কতকগুলা শ্তালাপুত্র ইংরাজ আসিয়া এই অসহায় মহীশূরজাতির 
রাজ্যস্থিত সোণার খনিগুলি জবরদস্তি করিয়া হস্তগত করিক্লাছে। 
মাইনিং অপারেশনের ব্যাপারটি দেখিয়! ফিস্ত বেশ বুঝিতে 
পারিলাম যে, সাগরপার হইতে এই শ্ঠালীপুত্রের! আসিয়া এই কাজে 
হস্তক্ষেপ মা করিলে, যেখানকার সোণা সেইখানেই থাকিত, এবং 
কোলারের 371 পাহাড়ের উপর ফসল বোনাইয়৷ মহীশূর 
* গবর্মেণ্টের কিঞ্চিৎ থাজনা আদাক়্ দ্বারা আর কিছু হইত কিন! 
সনেহ। ট্রেনে আসিতে. আসিতে দেখিলাম, অনেকগুলি মাইনিং 
সংক্রান্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারথানা সব বন্ধ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে 
শুনিলাম, সে সব কারখানা এখন উঠিয়া গিয়াছে। কারণ, সেখানে আর 
সোণা পাওয়! যাইতেছে না। দেখিয়া বেশ বুবিতে পারিলাম যে, 
সোণার থনি হইলেও এই মাইনিং ব্যাপারে টাক! 9০০০8185 করা 
বড় সাধারণ সাহসের কাজ নয়। সেই জনমানবশূন্ত অধিত্যকাটি, এই 
সব খনি ও তৎসংক্রাস্ত কারখানাদ্ির কল্যাণে, দেখিলাম, একটি প্রকাণ্ড 
সহরের আকার ধারণ করিয়াছে । অসংখ্য কুলিসেড, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
মিশ্রীথানা, চারিদিকে রেলের লাইন্‌-__সাহেবকর্মচারীদের থাকিবার 
বাংলা--মায় রেস্‌ কোর্স এবং ক্রিকেট ও গন্ধ খেলিবার মাঠ ) 
কারখানার কাজ এখন সমস্তই তাঁড়িংশক্তিতে চলিতেছে। পুর্বে 
সব ট্টাম্‌-এক্জিনের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু কাবেরীর জলপ্রপাতে বিখ্যাত 
ইলেকৃটি.ক্‌ ওয়ার্কস্‌ স্থাপিত হইবার পর কোলারের সমস্ত কারখানাতেই 
তাড়িৎশক্তির ব্যবস্থা হইয়াছে । 
কোলার জেলার পাহাড়গুলা অধিকাংশই 5775 ক্লাতীয় 
এবং তন্মধ্যে 185950এর একটি 18085 আছে। এই পাথরের 
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সোণা সংগ্রহ করিতে পারা ধার। যে সমস্ত স্তরে এইরকম দাগ 
দেখা বায় ও পরীক্ষা! করিয়! কাধ্যোপযুক্ত দাব্যন্ত করা হয়, সেই 
সমস্ত স্তরে সুড়ঙ্গ করিয়া গিয়া পাথর কাটিয়া আনা হয়। €সই 
পাথর উপরে আনিয়া চূর্ণ কর। হয় ও পরে অন্তান্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা 
অশোধিত অবস্থায় সোণাটাকে পাওয়া যায়। শুনিলাম, এই অবস্থায় 
উহা হংলণ্ডে প্রেরিত হয় ও সেখানে শোধিত হইয়। বিক্রয্োপযুক্ত 
হয়। যাহা হউক, যত দোজ! কথায় বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, কাধ্যটি 
দেখিলে কিন্তু এত সহজ বলিয়া মনে হয় না। 

আমাদের সমস্ত দেখ। শেষ হইলে, আমরা নীচে স্ড়ন্বের ভিতর 
যাইবার ইচ্ছ। প্রকাশ করিলাম। সাহ্বেটি কিন্তু মহা আপত্তি আরম্ত 
করিয়াছিপ। আপত্তির কারণট। শুনে আমারও স্ুড়জে নামিবার 
উৎস।হটা একটু কমিয়া আসিল। শুনিলাম, সম্প্রতি সুডঙ্পথে একটা 
দুর্ঘটনা ঘটিয়া একটি লোক মারা গিয়াছে এবং নুড়ঙ্গে ছুর্ঘটন। ঘটা 
খুবই সম্ভব বলে' বিশেষ অন্মতিপত্র না থাকিলে, এখন কোন দর্শককে 
নীচে যাইতে দেওয়া হয় না। আমার বন্ধুদবয় 1কন্ত নাছোড়বন্দ। হুইয়। 
উঠিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ বড়সাহেবের নিকট হইতে নুড়ঙ্ষে নামিবার 
এক বিশেষ শনুমিপত্র আনিয়া হাজির করিলেন। সাছেব তখন 
অনন্ঠোপায় হইয়া আমাদিগকে সুড়ঙ্গে নামাইবার খচার দিকে লইয়৷ 
চখিপেন । উপর হইতে বরাবক নীচের স্ুুডঙ্সমুখ পধ্যস্ত একটি 
খাড়। (5570581) গর্ত মাছে । শুানলাম, সুড়্গমুখে যাইতে হইজে 
লৌহনিন্মিত এক অপুব্ব খাঁচা চড়িরা এই গর্ভের ভিতর দি 
নামিতে হইবে। খাঁচাটি দোঁধলাম দ্বিতল ও চতুফ্ষোণ। প্রত্যেক 
তলে চারিজন কি পাচজ্রন লোক কোনরকমে ধেঁসাঘে? 
হইয়া দীড়াইতেপারে । একট তার দিয়া উহা ঝুলান। তোৰ 


নিরিগ্রর্নগ্রেরার জলা হরারাহার রালকরু হারান দুদ জিরার কা জোসনা লা তির ক 
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দেওয়া হয়। শুনিলাম, নীচে নামিবার সময় গর্ভপথের চতুর্দিক হইতে 
ভূগর্ভস্থ জল টোপাইয়া টোপাইর়া৷ খাচাঁটিকে ও তন্বধ্যস্থ প্রাণিগণকে 
আর্দ্র করিয়া থাকে । ম্যাকিপ্টস্‌ বা শ্রী জাতীয় কোনরকম ওভারকোট 
সঙ্গে না থাকায় কথাট। শুনে একেবারে দমিয়া গেলাম । অসাধারণ 
উদ্ভমণাল বন্দু কিন্ত দমিবার পাত্র নহেন। আপত্তিট! তারা একে- 
বারে হাসিয়৷ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । যা" হোক 
অনেক জল্পনার পর-_-শেষে “কোট্‌” *ওয়েগ্টকোট্‌' ও “সার্ট ইত্যাদি সব 
খুলিয়া কেবলমাত্র একটা “ভেষ্ট' গায়ে রাখিয়। খীচায় ঢোকাই সাব্যস্ত 
কর গেল।. সাহেবটি জজ্ঞাসা করিলেন, আমরা কতদূর নীচে নামিতে 
ইচ্ছ। করি। প্রশ্নটির অর্থ প্রথমে ভাল বুঝিতে পারিলাম না, শেষে 
শুনিলাম যে, এই খনিটির ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ৪টি কি ৫টি সুড়জ 
আছে। সর্বাপেক্ষা নিম্ন তমস্তরের সুড়ঙ্গমুখে যাইতে হইলে, গুনিলাম, 
প্রায় ২৫০* ফুট নামিতে হইবে। প্রথম স্তরের স্রেশনটি ৭** কি 
৮০* ছুটমাত্র নীচে । “সর্বমত্যন্ত গছিতম্‌্” মনে করিয়] আমি প্রথম 
ষ্েশনটিতে যাইবার মত প্রকাশ করিলাম। বন্ধুদ্বয়ের কিন্তু সব 
কাজেই বাড়াবাড়ি--“সর্বমত্যন্ত গছিতম্” মতটা তাদের কাধ্যের সঙ্গে 
কিছুতেই খাপ থায় না। তাদের সব কাজেই “অধিকন্ত ন দোষায়ঃ_.. 
একেবারে সেই ২৫০* ফুট নীচে সর্বশেষষ্টেশনে নামিবার জন তাঁরা 
জিদ্‌ করিতে লাগিলেন ও অনেক তর্ক ৪ বচস। করিয়া শেষে নিজেদের 
জিদটাই বজায় রাখিলেন। 

আমাদিগদক সুড়ঙ্গপথে লইয়া যাইবার জন্ত একজন মহীশুর 
'ঘেনীয় গাইড, নিব্বাচিত হইল। শুনিলাম, গাইড, সঙ্গে না থাকিলে 
বিশেষ [বপদের সম্ভাবন।, কারণ স্ুডঙ্গের যেদিকে উপস্থিত খনন- 
কার্ধ্য চলিতেছে, সেদিকে ন1 গিয়া, সেই অন্ধকারময় সুড়ঙ্গপথে পথহারা 
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দুষিত বায়ু বা বাধুর অভাবে সস্ত “কৃষ। প্রাপ্তির” সম্ভীবনা। যেপ্দকে 
খননকাধ্য চলিতেছে সেখানে উপর হইতে বরাবর পাইপের ভিতর 
দরিয়া ০০105558ণ বাষু পাঠাইয়! দেওয়া হয় এবং উহ! দ্বারাই 
শুনিলাম সুড়ঙ্গের সেই অংশে উপযুক্ত বায়ু সরবরাহ করা হয়। 
তা ছাড়া নীচে পাহাড় কাটিবার বন্ত্রও এই ০0115755960 বায়ু দ্বারা 
চালিত হয়। যাহা! হোক, আমারা সেই চতুক্ষোণ খাঁচাঁটির মধ্যে প্রবেশ 
করিয়। বন্তাঠাসা মালের মত ঘেঁসাঘেসি হইয়া দীড়াইলাম। খাঁচার 
দ়ঞ্জ বন্ধ করিয়া বাহির হইতে বিশেষরূপে আটিয়! দেওয়া! হইল, 
ক্ষারণ গর্ভের ভিতর নামিবার সময় কোনরকমে দরজ। খুলিয়া গেলে 
পার্থ্বন্তী পাথরে ঠেকিক্া উহা! চূর্ণবিচুর্ণ হইয়া! একটা বিষম ছূর্ঘটনা 
ঘট। সম্ভব । 10০7: 20913” বলিয়া আশ্বাস দিয়া সাহেবটী খাঁচা 
নামাইবার স্গ্ন্তাল দরিলেন। হু করিয়া খীচাটী আমাদের লইয়া 
সেই সুচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্য দিয়া শৃন্ধপথে ঝুলিতে ঝুলিতে 
রসাতলপুরে যাত্রা করিল। গর্ভপথের নিস্তব্ধতা অত্তীৰ তীষণ। 
দেই অন্ধকারময় পার্শ্ববর্তী পাহাড় হইতে টপ্‌ টপৃ করিয়া খাঁচার উপর 
জল পড়িতে লাগিল। জলের সেই অস্ফুটশব্দ গর্ভতপথের নিস্তন্ধতাটাকে 
যেন শতগুণ বাড়াইয়া তুলিল। সত্যকথা বলিতে কি, আমার গাটা 
যেন একটু ছম্‌ ছম্‌ করে, উঠল, বোধ হইতে লাগিল যেন একটা 
অনির্দিষ্ট প্রেতলোকে ধাত্রা করিয়াছি । খাঁচার ভিতর আমরা মধ্যে 
মধ্যে দিয়াশালাই জালিতে লাগিলাম, দিয়াশালায়ের ক্ষীণালোকে 
পার্স্থ স্টাৎসেঁতে পাথরগুলি খাচার ছিদ্র মধ্য দিয়া মাঝে মাঝে 
বেশ দেখ! বাহতেছিল। এক, ছুই, তিন করিয়! সব ষ্রেশনগুলি পার 
হইয়া ,আমর! নিয়তম সুড়ঙ্গমুখে পৌছিলাম। বাতিহাতে ধুলামাথা 
কতকগুলো! কুলি আলিয়া বাচার কাছে উপস্থিত হইল অস্ধকারমর ' 
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লাগিল । বাহির হইতে খণাচার দরজ1 খোলা হইলে আমরা! সুড়ঙ্গে 
প্রবেশ কবিলাম। প্রত্যেকে একএকটি বাতি জ্বালিয়া সাবধান 
পদ্দবিক্ষেপে সেই সঙ্ীণ স্ুডজ মধ্য দিয়া গাইডটার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
চলিলাম। সুড়ঙ্গটী ৯ ফুট কি ১* ফুট চওড়া এবং ৭৮ ফুটের 
অধিক উপ্চু হইবে না। বাতির আলোতে আমরা পাথরের গাসে 
সোণার হুল্দে হল্দে শিরার দাগগুলি দেখিতে পাইলাম! সক্কীর্ণ 
সুড়ঙ্জে দেখিলাম ছোট একটা রেলের লাইন পাতা ক্রহিয়াছে ৷ ছোট 
ছাট মালগাড়ীতে পাথর বোঝাই করিয়া সুড়ঙ্গমুখে আনা হয় ঞ্াং 
সেখান হতে গর্তপথ দিয়া উপরে টানিয়া তোলা হয়। আমর! 
সুড়পথ দিয়া ক্রমে অনেক দূর গিয়া যেখানে পাথর কাটা! চলিতেছে 
সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সমস্ত দেখা শেষ হইলে আমল্ল! 
পুনরায় খাঁচায় চড়িয়া উপরে কুর্যযালোকে আসিয়া বীচিলাম। 
ব্যাঙ্গালোরে ফিরিবার টেনের .আর বেশী সময় ছিল না, তাড়াতাড়ি 
আমরা ষ্টেশনে আসিলাম। রাত্র ৮টার মধ্যে ব্যাঙ্গালোয়ে ফিরিয়া 
আমিলাম। 


ভ্ফতিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় | - 


স্কৃবক। 
»মপ্র। 
কষক। 
১মগ্র। 


কৃষক। 


১মপ্রা 
ক্কৃষক। 


১মপ্র। 
হয়প্র। 


্ৈ 
»মপ্র। 


শিরীফরীদ । 


চতুর্থ দৃশ্য 
উদ্ভানের বহির্দেশ। 
বুদ্ধ কৃষক ও প্রহরবিগণ। 
আমি ঠিক দেখেছি। 
থাম্‌ পাগল। 
পাগল আমি না তোরা। এখনও বল্ছি, শীগ্গির ঘ 
পাহাড়ে ওঠ্‌। রাণীকে আমাদের রক্ষা কর্‌। 
তবু দেখ টেচাতে লাগলো । 
অবিশ্বাস করছিস্‌, না বেইমানী করছিস্‌। যা বেইমান, 
এখনও যা--নিজেরা না পারিস্, উজীরকে খবর দে, 
রাণীকে রক্ষা কর্‌। বিলম্ব করলে রাঁণী বাচবে ন1। 
দেখু বাড়াবাড়ি করিস্‌ ত, মেরে হাড়তেঙ্গে দেবো । 
তুই হাড় ভাঙতে চান্‌, পরে ভাঙ্গিস। আগে আমার 
কথা রক্ষা কর্‌। রাণীকে বাচ1। সেনিষ্ঠুর ডাকাত যদি 
সেই পাহাড়ের ওপর থেকে রাণীকে ফেলে দেয়, তা হ'লে 
সে সোণার অঙ্গ ছাতু হয়ে ষাবে। 
না এ বেট! বুড়োকে মার্‌ না দিলে আর নড়বে ন! দেখ্ছি। 
এক্‌শোবারই যখন বল্ছে, তখন এক্বার দেখেই আক না 
ভাই। 
তুইও ক্কি ক্ষেপলি নাকি! এই আমি ঝাণীমাকে বাগানে 
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কৃষক । 


১প্র। 


শিরী। 
»মপ্র। 


সকলে। 
শিরী। 


ক্কৃষক। 
শিরী। 
কৃষক। 


শিরী। 


রুষক। 


কখনই নয়__তোর চোথু গেছে। তোর মগজ গেছে, 
তোর ইমাঁন্‌ গেছে। 
তবেরে পাঁজী নচ্ছার-__ 


(শিরীর প্রবেশ ।) 


'কি কর--কিসের গোলমাল ? 


তবেরে শালা বুড়ো, পাগ্লামী কর্বার আর জায়গা 
পাওনি। 
মার্‌ শালাকে, ধর্‌ শালাকে । 
হাহা! করিস্‌কি! বৃদ্ধকে প্রহীর কর্‌তে উদ্ভত হয়েছিস্‌ 
কেন? 
না, না ভাই, তোরা বাধ্‌, মার, কাট্‌, টুকরো-টুকুরো! কর্‌ । 
কেন বৃদ্ধ, এ বৈরাগ্য কেন ? 
যে রাজ্যের রাণী ভেল্কিওয়ালী, সে রাজ্যে থাকার চেয়ে 
মরা ভাল। 
ছেড়েদে, ছেড়েদে-_-ছেড়ে দিয়ে তোব] চলে যা। 

[ প্রহরিগণের প্রস্থান । 


আমায় তুমি কোথায় দেখছ বৃদ্ধ? 
কোথায় দেখেছি! সবত জান মা তুমি! 
কেমনে আমিলে রাণী ? সে বৃদ্ধ দস্থ্যর 
হস্তে নির্দয় প্রভার, কেমনে সহিলে 
রাণী * কোন্‌ যাছবলে প্রাণ বাচাইলে ? . 
কেমনে এ কোমলাঙ্গ রাক্ষসের মুখ 

হ”তে অটুট ফিরালে ! পর্বভশিখরে 

কেন উঠেছিলে ? 


শিরী। 
কৃষক। 


শিরী। 


ককৃবক। 


ভারতী। [ভা, কার্তিক, ১৩১৩ 
তুমি কোথা ছিলে ? 
আমি 
পর্বতের মন্য প্রান্তে শিখরের পাশে 
ভবুইতেিদু মেস দ্েখিনু 
দক্্যহত্তে বিপন্না তোমারে । কোথা! যাব, 
কি করিব, কেমনে আসিব উপকারে-_ 
ভাবিয়া অস্থির মাগো, এখানে সংবাদ 
দিতে এসেছি ছুটিয়।। সে বৃদ্ধ দস্থ্যর 
কাছে কি তোমার ছিল প্রয়োজন ? কেবা 
সে ফরীদ ? কোথায় রেখেছ তারে? রাণী 
তুমি ছুনিয়ার-_তুচ্ছ ভিখারীর ধনে 
এত কি তোমার প্রয়োজন ? ছেড়ে দাও__ 
ফেলে দাও । দশ্থ্যহস্তে যাবে কি জীবন! 
মমতারে আজীবন করে ষে পীড়ন, 
সর্ববাঙ নির্মম যে মা তার। তার কাছে 
মমতার লোভে গর্ব ফেলে ছুটেছিলি 
তাতারের রাণী! দেখে লজ্জা, ভেবে লঙ্জা-- 
কহিতে যাতনা মর্দ্দে_আদামী, সে কিন! 
কাজীর বিচার করে ! 
জাঁনন! স্থবির 
আমি তাঁর অতি প্রিয্ধন | 
প্রিয়ধন ! 
রসশৃন্ত বুদ্ধ, তুমি তাঁর প্রিয়ধন ! 
মমতার্বিহীন যেবা, আদরে মমতা 
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শিরী, 
ক্ুষক। 
শিরী। 


দিবে, তবু, একবিন্ছু আদর-সথধায় 
তৃষিতের বাসনাক়্ তৃপ্ত না করিবে। 
যেইজন আজীবন অভ্যস্ত হিংসায় 
সর্ধাঙ্গ অক্ঞাতে তার, স্বপনে তাহার, 
রত থাকে পরের পীড়নে। ভুমি তার 
প্রিযধন ! প্রিয়ধন তুমি মানুষের, 
প্রিযধন_ চক্ষু আছে যার 1 প্রিয়ধন-__ 
থে জানে কি ধন তুমি এসেছো ধরায়। 
শা্দুলে সৌনধ্য-জ্ঞান। এ কোমল কাযা 
শুধুই হ্ন্দর যে মা তার রসনায় ! 
হও প্রিয়ধন, তবু তার কাছে আর 
যেয়োনা জননা। এ অঙ্গেযে নরাধম 
প্রহার করিতে পারে, তাতার-ঈশ্বরী__ 
খেক্সোনা যেরোনা তার কাছে। কেবা 
সেফরীদ? কোথা সে ফরাদ? শত শত 
দাস-দাসী তোর সেব। করে, শত শত 
রাজপুত্র পড়ে' তোর দ্বারে--তবু তুচ্ছ রর 
ফরীদের লোভ! চরণে মিনাত তোর 
ছেড়েছে ম। নরাধম বৃদ্ধের ফরীদে। 
সাবধান! গুরুনিননা করনা আমার। 
একি কহ রাণী! সে তোমার গুরু ! 

প্রেম- 
শিক্ষা-অতিলাষে, তার পদপ্রান্তে বসে, 
শুন হে স্থবির,--ফরীদের সনে আমি 
দীর্ঘযুগ করেছি যাপন । পাঠশালে 


৯৩ 


ক্কবক। 
শিরী। 


কুষক। 
শিরী। 


ভারতী ॥ [ভা, কার্তিক, ১৩১৩ 


প্রেমের সে গ্রথম অক্ষর, ঝলসিয়া 
চক্ষু মোর, ফেলে দেছে এ ক্ষুদ্র তাতারে। 
নীরস তাতার-বক্ষে, প্রেমের আভাস- 
স্বৃতি--শুধু! জাগায়ে ছুর্জয় অভিমান, 
আমারে করেছে অভ্ভাগিনী। প্রেমরাজ্যে 
একক সম্রাট, কোন্‌ প্রেমতটিনীর 
কুলে, এবিশ্বের প্রলোভন তৃূলে, আছে 
বসে' আপনার হৃদয় লইয়া । আছে 
বসে" আমারে ভুলিয়া! অসহা যাতন1_/ 
শীপ্ বল, কোথা বৃদ্ধে করেছ দর্শন ! / 
এইত বঙলিচ্ু রাণী! 

ক্ষম হে স্থবির! 
বিশ্বতির রাজা হ'তে ফিরিয়া আসিতে, 
আপনার ঘরে যেতে পথ ভূলে গেছি। 
সাবধান ! আর কেহ নাহি যেন শুনে। 


- এখন হইতে তুমি এ রহস্ত কথা 


সাঘধানে আপনারে করহ গোপন । 
যথা আজ্ঞা তাতার-ঈশ্বরী ! 
ধনাধ্যক্ষে 
আদেশিব, লক্ষমুদ্রা পাবে পুরস্কার । 
[ কুধকের প্রস্থান । 
আর স্থের্য্য রহেন! আমার । ফণিগ্রাস 


মত, প্রথমে স্বপনে ধরে, ধীরে ধীরে 
চিন্তা-দস্ত পরশিল জাগ্রতজীবনে ! 


র্‌ 
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কাটিল জ্ঞানের গ্রন্থ, ছিড়িল হৃদয় ূ 
আর বুঝি বাচিনাকো! ফরাদ ! ফরীদ ! 
পণ, পণ-_নিদারুণ পণ__অসম্ভব 

তাহার পুরণ। দরিদ্র ফরীদ | শুধু 
স্বপ্নরাজ্যেশ্বর-_একবন্ত্রপ বিহিত 
নিত্যপরমূখপ্রেক্ষী ভিখারী ফরীদ 1 

কামনা কি পুরেনাকো_-সথা ! তারকা কি 
ঝরে নাকো বর্ষে নাকি আকাশকুস্থম 
তোমার দারিজ্র্যপিষ্ট বিশীর্ণ কম্পিত 

বাহু হ'তে? কোথা বাই, কাহারে সুধাই__ 
কার কাছে বাদন মিটাই ! কে দেখাবে, 
কে বলিবে কোথা আছে ফরীদ আমার ! 
কণ্টকিত গুপ্তপথ, একমাত্র তুমি 

জান গুরু! ফরীদ পথিক সেই পথে। 
আমিও সে পথে যাব। পথে বাধা, শত 
বাধা, তবু যাব ফিরাব না গতি-__পাছু 

ফিরি আর না চাহিব। কারে ভয়, কেন 
ভয়! নাহি কি এরাজ্যে রাণী? শুধু রাণী 
নাম? শুধু রাশীকৃত উচ্চ অভিলাষ 
অস্থির চিন্তার শ্রোত সম্পত্তি আমার ? 
কাধ্যতঃ বন্দিনীমত প্রতি পদক্ষেপে 
হতাশা-প্রাচীরে গতি ব্যাহত হইবে ? 
কথন না, গ্রশ্বর্য্যে রব না বন্দী আর। 
হে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ! দয়া করে 
ফরীদ-কুন্থম-শির স্বপ্রের হিলোল 


প্‌ 


৬৯২ তারতী। [ভা, কার্িক, ১৩১৩ 
দেখায়েছে। যগ্তপি আমায়, সন্তরিয়া 
ধরি যাছে বেণীতে বীধিতে পারি, সেই 
শক্তি দাও । লও-_রানীর শ্থ্য্য সঙ্গে 
দেছ যে দারুণ অভিমান, তুলে লও । 
তোমারে স্মরিয়া, এই চলিলাম প্রভূ 
দরিদ্রের পদলিপ্ত ধুলির কণায় 
পারস্তের সম্রাটের গর্ব অন্বেষণে! 


পঞ্চম দৃশ্য । 

রণভেরী বাজিয়াছে: রাণীর মর্যাদা! রাখিবার জন্য রম্তমের 
আদেশে তাতারী বীরগণ বগোল্লাসে মাতিয়াছে। আপনার সৌধ- 
সন্থুখস্থ প্রান্তরে ধাড়াইয়া রস্তম আমিনার অপেক্ষা করিতেছিলেন। 
আমিনা বায়ন। ধরিয়াছিল, তাহার সঙ্গে যুদ্ধে যাইবে। 'রম্তম তাহার 
আগ্রহ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, রাণীর আদেশ লইতে 
পাঠাইয়াছেন ! রস্তম মূহুর্তের জন্যও সন্দেহ করেন নাই, শিরী যুদ্ধে 
মত দিতে কুষ্টিত হইবেন। আমিনা আসিল-_কিন্তু তার মুখে বিষাদের 
চিহ। 


রক্তম। সংবাদ কি প্রণেশ্বরী | 

আমিনা। রাজপ্রতিনিধি! 

রম্তম। আজ্ঞাকর, গোলাম্‌ হাজির। 
আমিনা ' যে অভাগা 


সাঁজাদীরে তুচ্ছ করে জ্ঞান, কিম্বা তার 
অপ্ডিত্ব ভুলিয়া যায়, তারে দণ্ড দতে 
কোন্‌ শাস্তি করেছ বিধান £ 
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রুস্তম |" 


আমিনা । 


বস্তম। 
আমিনা । 


বুত্তষ। 
আমিন] । 


রস্তম। 
আমিন।। 
রস্তম। 


আমিনা। 


মু 


শ্রাণদও 7 
কিন্তু প্রিয়ে ক্ষমাশীল রাণী, সে কারণে 
তাতারনগর হ'তে পাপীর শাসন 
উঠে গেছে। 

সে ত দরিদ্র প্রজার পক্ষে । 
কিন্তু যেথা অপরাধী বাঞ্জপ্রতিনিধি,_- 
নিজে ভাঙ্গি ব্যবস্থামর্ধযাদা সাজাদীর 
করে অপমান্‌। 
প্রাণবধ শান্তি তার। 
তবে নিজ অপরাধ করিয়া বিচার 
নিক্তশিরে দণ্ড তার করহ গ্রহণ। 
কি করেছি অপরাধ? 
স্বেচ্ছায় কর না 
প্রভু, ভ্রম আবাহন। ন। লয়ে' রাণীর 
মত, পারস্তের রাঞ্জ সনে কুরিয়াছ 
সমরঘোষণ1 ৷ কুদ্ধা। রাণী, আচরণে 
তব। 
সত্য ! মরণ ইচ্ছা নহে কি রানীর? 
রাণী বলে "সান্ধ দিব পান্ডের সনে |” ₹, 
রণদাজে সজ্জিত তাতার-__রহস্তের 
এ নয় সময়। ্ 
শুরু বিষয়ের কথা,_ 
তা নিয়ে রহন্ত কৰে করেছে আমিনা ?' 
সৌধশিরে আরো হিয়া, স্বচক্ষে নেহারি 


€ 
ক 


৬৯৪ ভারতী । [ভা; কার্তিক, ১৬১৩ 
নারী সম্রাটের বিগুল বাহিণী, প্রাণ রা 
ভয়ে পণ ভূলেগেছে। উন্মার্দিনী রাণী, 
সম্রাটের বন্দিনী হইতে অভিলাধী। 

রস্তম।  উন্মাদিনী রাণী? 

আমিনা। এই ত বিশ্বীপ মোর। 

বস্তম। মুছে ফেল মত্তের বিশ্বাস। উল্মাদিনী 

তুমি । জান যদি আপনি উন্মন্ত হয়, 
পব্ত কাঠিন্ ভূলে, দাবানল আনে 
লীতলতা, তবু 'ওই ক্ষুদ্র বালিকার 
ক্ষুদ্র দেহপিঞরের ক্ষু্র প্রাণপারী 
ভূলিবে না আত্মজয়-গান। তুমি তার 
কথার গভীর অর্থ বুঝিতে অক্ষম, 
উন্ম(দিনী ভাবিয়াছ তাবে। 
আমিন! । | তৰে তাই-_ 
যাও তবে পঞ্ডিতপ্রধান। বাণী তোমা' 
. কাছে যেতে করেছে আদেশ । তিরস্কার- 
ছলে, তব কর্ণমূলে, যা কিছু নুমিষ্ট 
বাক্য ঢেলে দিবে রাণী, আখিছুটী মুদে 
টাকায় গভীর অর্থ কর আবিষ্কার । 
(রম্তম কটাদেশ হইতে ছুরিকা বাহির করিফ়া বক্ষদেশে বস্ত্রাভ্যত্তরে 
রাখিতেছিলেন, আমিন! দেখিতে পাইয়া সবিদ্ময়ে বলিল £--) 
ওকি কর প্রাণেশ্বর ? 
রস্তম | রে হয়োন। বিস্মিত । 
ক্ষিপ্তা বালিকার দাস, নীচ ছুঃখভার 
যদি বুঝি আজীবন বহিতেছি আমি-_ 
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পরি। 


আমিনা। 


পরি | 


আমিনা। 
রস্তম। 


মূল্যহীন সে জীবনে লৌকচক্ষে আর 
না রাখিব। মানবত্বে এ বিষম ব্যাধি 
সুইর্তে করিতে দূর, এই এক শুধু 


সুতীব্র গষধ, প্রাণেশ্বরী ! 
( পরিচারিকার প্রবেশ ) 
ওগো! বাণী 
কোথা গেল ? 


সেকি বাদী! সহত্র-প্রহরী- 
বেড়া রাজ অষ্রালিকা-_-সে সব প্রাচীর 
লঙ্ঘি, সকলের চক্ষে দিয়ে ধুলি, রাণী 
কোথা গেল! 
তন্ন তন্ন করেছি সন্ধান__ 
কইত কোথাও তারে পাই ন। খু'জিয়। 
রম্তম রম্তম ! 
যাও তুমি দেখে এস__ 
বদি খুঁজে না পাও সন্ধান__উচ্চকণ্ে 
*কর' না চীৎকার-_প্রাসাদপ্রাচীর লঙ্বি 
যায় বদি রাণী--প্রীসাদপ্রাচীর লঙ্বি 
নাহি-যায় যেন তার পলারনকথা। 
যায় যদি, তোমাদের প্রাণের প্রাচীর 
আমি চূর্ণ করে” দিব। 
[পরিচারিকার গ্রস্থান |.” 
প্রাণের আমিনা! 
জ্ঞান-বুদ্ধি-শক্তি-অহস্কার, একদণ্ডে 
হুইল স্বৃত্তিকাসাৎ। তর্কের বিষয় 


সকারতী। [ভা, কার্থিক, ৯৩১৩ 


করে' শক্তি ঈশ্বরের, যেমতি শয়তান 
বিচ্যুত হইয়াছিল দগ্ডলোক হ'তে, 
বালিকার ক্ষুদ্র দে খবির বিপুল 

ভান “করিয়া বিশ্বাস, আমারে সে দশ। 
প্রাণেশ্বরী ! আমি আজ পড়েছি যেথায় 
সেথ। শুধু জালা, সেথ। শুধু অন্ধকার ! 
অস্তিত্বের কথ। গেল পুড়ে--তস্ম তার 
ডুবিল আধারে_্ডিয়ে ! আমি আত্মদ্রোহী 
নরাধম । বল দেখি শাস্তিকি আমার? 


আত্ম হ'তে প্রিয়তর জ্ঞানে, বক্ষে যারে 
দিয়েছ আশ্রয়, তাবে যদি ধরা হ'তে 
দাও পাঠাইয়া, নাথ ! এখনি লিক্ষত্ব 
আসে ফিরে । মন্ততাই ষে দেশের জ্ঞান, 
সে দেশে আমার থাকা হ'ল না, রম্তম ! 
তুমি খাক, রাণী থাক্‌__-আর থাক্‌, শত 
শত উন্মাদ-দলিত, সহত্ম সহজ 

অনিদ্রার অশ্রুতরলিত, লক্ষ লক্ষ 
হতাশ-নিশ্বাস-নিষেবিত, তোমাদের 
প্রিয় এ তাতার। আমি চলে যাই, কিন্বা 
আমারে পাঠাও । 


তাই হবে, কিন্তু পরিয়ে, 
আগ্রে নয়। সর্বাগ্রে কারণ ধবংস করি । 
পরম্পরবিদংবাদী নূতন কথায় 
নিত্য যার উৎক্ষিপ্ত অন্তর, এতদিন 
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সেনাবীর দাসত্ব করেছি, আগে তার 
করি প্রত্তীকার ৷ আত্মহারা! সে রমণী 
যায় যদি পারস্তের লইতে শরণ, 

শুধু সে সোণার অঙ্গ যাইবে সেখায়-_ 
প্রাণটা রহিবে তার রম্তমের হাতে। 
তার পর যুদ্ধ দিয়া সম্রাটের সনে 
রণাঙ্গনে পাশাপাশি করিব শয়ন। 
চলে” 'এস--বিলম্বে মর্ধ্যাদ! াবে। এস, 
রমণীর অধঃপাতে গতি রোৌধ করি । 


(পটক্ষেপ।) 


শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ । 


আদি বাঙ্গালি-ঝুকটান । 


পুথৃষ্টোতর ১৮** অন্ধে ২৮শে ডিসেম্বরে হুগলীজিলান্ত দিনামার- 
রাজধানী শ্রীরাষপুরের গঙ্গাতটে বাঙ্গালার সর্বপ্রথম পাদরী 
রি কেরীসাহ্েবকর্তৃক “কৃষ্ণচন্দ্র পাল” নামা জনৈক বাঙ্গালী 
খৃষ্টধর্শ শ্রহণ করেন। এই রুষ্ণচন্ত্র পালকে বাঙ্গালি-খৃষ্টানকুলের 
আদিপুরুষ বলিলেও বল! বার়। এই রুষ্ণচন্দ্র পাল কে? ইহার 
পরিচয় ও খৃষ্ঠানধর্থগ্রহণের বিবরণ আধুনিক বঙ্গীয় পাঠকবৃনের 
যধ্যে অনেকেই অবগত নহেন। এজন ইহার যতকিঞ্চিৎ পরিচয় 
প্রদান করিয়া কৌতুহলী পাঠকরন্দের কৌতৃল পরিতৃপ্ত করিব 
হুগলীনদীতীরস্থ চন্দক্লগরের নিকটবর্তী কোন গ্রামে সুত্রধরের 
(ছতারের) গৃহে ইংরাজী ১৭৬৪ অন্দে কষ্চন্্র জন্মগ্রহণ করেন । ইহার 
পিতার নাম মুন্ুক্টাদ পাল। চৈতন্তপ্রবর্তিত বৈষ্ণবধন্দই ইহাদের 
পৈতৃক ধর্। কৃষ্ণচন্দ্র পরম বৈষ্ঃব ছিলেন, এবং জাতীয় ব্যবসায় 
হুত্রধরের কার্ধে নিযুক্ত হন্। তৎকালে বঙ্গের আর এক ধর্মসম্প্র- 
দায়ের উদ্ভব হয়। প্রসিদ্ধ আইউপটাদ-প্রবন্তিত কর্তাতঙার দল 
বঙ্গের অশিক্ষিত নিয়্শ্রেণীর. মধ্যে আপনাপিগের ধর্মমত প্রচার 
করিতেছিল। কৃষ্ণচন্ত্র কৌঁলক ধন্দ পরিত্য'গ করিয্বা এই কর্তা 
ভজার দলে প্রবেশ করেন। কর্তীভজাগণ কেবল যে নিয়শ্রেঈীর 
ধন্ধোপদেষ্টা ছিলেন, এমন নয়; তীহারা মন্ত্রত্্র্ধারা অনেক কঠিন 
রোগগ্রত্তকেও নিরাময় করিতেন । কথিত আছে, কোন সময় কষ্ট 
- একটী কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসকেরা অপারগ হইলে 
জনৈক রুর্ভাভজ! তাহার রোগ আরোগ্য করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত 
হন? কিন্তু রুকটন্্রকে কর্তাভজাদিগের তীর্থভূমি ঘোষপাড়ার 


ভা, কার্থিক, ১৩১৩] আদি বাক্গালিবখৃষ্টান। কই 


ক্সউলচাদের বংশধর পাঁলমহাশয়দিগকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে 
হইবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিনা লন। কৃষ্ণচক্জরও স্বীকৃত হুইয়! 
কর্তাতজার ধর্মমত গ্রহণ করিলে নাকি, তিনি কঠিন রোগ হঈতে 
নিরাময় হন। সেই অবধি কৃষ্ণচন্্র কর্তীভজ! হইলেন । 

কুষ্চত্জর কোন্‌ সময়ে চন্দরগর পরিহ্যাগ করিয়া শ্রীরামপুরে 
আদিঙ্কা বাস করেন, তাহার নিশ্চক্তা নাই। যাহা হউক, তাহার 
স্্রীরামপুরে অবস্থানকালে বঙ্গের প্রথম পাদরী কেরীসান্কেব তাহার 
সহযোগী মিঃ টমাসের সহিত ১৮০* থৃঃ অঃ ১*ই জানুয়ারী তথায় 
আগমন করিয়া বঙ্গে খৃষ্টধর্ম-প্রচারে নিযুক্ত হন। একদিন কৃষ্চন্র 
শ্রীরামপুরের বাজার দিয়! যাইতে যাইতে দেখিলেন, টমাসসাহেব 
ধর্ম প্রচার করিতেছেন। লোকে নূতন দ্রব্য দর্শনে বা নৃতন গল্প, 
শ্রবণে যেমত সুগ্ধ হয়, কৃষ্ণচন্ত্রও তেমনি খৃষ্ঠানী বক্তৃত| শ্রবণে তন্ময় 
হইয়া গেলেন) বস্তুতঃ, কুষ্ণচন্তের স্থার অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোক 
যে খুষ্টানী বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? 
অশিক্ষিত জাতির ভিতর ধর্খ্ালোচনা, শাস্তগ্রস্পাঠ একপ্রকার 
নাই বলিলেই হয়। তাহার লোকের মুখে ধর্্রকথা শুনিয়! যা-ক্ছি 
ধর্ম্মবিষয়ক ভ্ঞান লাভ করে। স্থতরাং তাহার! যাহা! গুনিত তাহার 
ভালমন্দ সত্যাসত্য বিচার না করিয়াই ফ্রুবসত্য বলিয়া গ্রহণ করিত। 
কৃষ্চচন্্রও মিসনারী উমাস্পাহোবের বক্তুতা শুনিয়। এমনি' মুগ্ধ হইয়া- 
ছিলেন যে, অহোরাত্র কেবল প্ঠদরীদিগের সঙ্গলাতের চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। কর্তীভজার ন্ায় এবারেও" ত্তাহার খৃষ্টানসংসর্গলাভের 
উপায় হইল। একদিন কৃষ্ণচন্দ্র নদীতে আসান করিতে করিতে সনম! 
পদ্য্থলিত হইয়া! তথায পড়িয়া ধান, এবং সেই কারণ তাঁহার দক্ষিণহস্ত 


ভা যায়। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, মিসনরীদিগের মঞ্চে একজন্‌ 
রাতারাতি নারে বর কু বিন সদ 


চা ভাবভী। (ভা, কার্তিক, ৯৩১৩ , 
জন্ত স্বীয় কন্ত। ও তাহার জনৈক বন্ধুপুত্রকে প্রেরণ করেন। ইনিউ 
সেই পাদরী মিঃ টমাস্‌ যাহার বক্তা শুনিয়। কৃষ্ণচন্দ্র মুগ্ধ হন । 
টমাস্সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে কেরীসাহেবও আসিয়া গীড়িত কৃষ্ণচন্দ্রকে 
কতকগুলি খবটর্-সংক্রান্ত পুস্তিকা পড়িতে দেন? বাঙ্গালাদেশে 
ক্কফচন্্ররপী শিকারলাভের জন্য পাদরীদিগের এই প্রথম গ্রয়াস। 
এই সময় হইতেই রুষ্ণচন্ত্র পালের সহিত পাদরীগণের ঘনিষ্টত। হইতে 
আরম্ত হয়। তিনি আরোগ্য হইয়া প্রত্যহ খৃষ্টানী আখড়ায় যাতায়াত 
করিতে লাগিলেন । সেখানে মিঃ ওয়ার্ড ও কেরীপুজ ফেলিক্সের 
সহিত প্রত্যহ খৃষ্টানী ধর্মপুস্তক বাইবেল পড়িতে লাগিলেন। এক দিন 
মিঃ টমাস্দাহেব কষচন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি যাহা পড় তাহ। 
বুঝিতে পারিয়াছ কিনা?” কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন “নী, শুধু আমি কেন, 
আমার বন্ধু গোকুলও বুঝিয়াছে |” টমাস হাসিয়া বলিলেন “তবে 
আজ হইতে তোমরা আমার ভাই তইলে। আইস, আজ আমরা 
সকলে একসঙ্গে আহার করি।” টমাসের কুটকৌশলে স্থত্রধর-পুক্র 
কষ্চন্্র ও তদীয় বন্ধু গোকুল ধরা পড়িলেন। জাতিভেদের কঠিন 
মিগড়-পরিছিত কৃষ্ণচন্্র পাদরীসাহেবের আমন্ত্রণে আপ্যাযিত হইয়! 
জাতিতেদবন্ধন শিথিল করিয়া দিলেন। এই সময় তাহাদের দিবা- 
আহারের (7077791) স্থান হইয়াছিল। পাদরীপ্রসাদলাভলোলুপ 
কৃষ্চচন্্র ও তদীয় বন্ধু গোকুল, হিন্দুব চিরস্তন জাতিভে? প্রথার মন্তকে 
পদ্দাধাত করিয়া মিশনরী-জালে আবদ্ধ ভন। তাহার! সকলে মিলিয়া 
একসঙ্গে আহার করিলেন। বোধ হয়, বাঙ্গালি-কর্তৃক ইংরাজী-থানা- 
গ্রহণ এই প্রথম। 

_. এইরূপে নানা কৌশলজাল বিস্তার করিয়া এদেশের লোককে 
খৃষ্টান করা পাদরীদিগের চিরন্তন নীতি। কিন্তু প্রখ্যাতলাম! স্পষ্বাঙদী 


লিগ ₹ রর বনিজর কল বাসেত তার রািলবাতো পুরী 


ভা, কার্তিক, ১৩১৩] আদি বাজালি-ধৃষ্টান। পট 


প্রর্ণালীতে খৃষ্টান-করাকে "অবৈধ ও মূর্খের কৌশল বলিয়া বর্ণন! 
করিয়াছেন। পাদরী টাসের এবস্তত অবৈধকার্ধের প্রতি লক্ষা 
করিয়া মহাত্মা লালবিহারী দে বলিয়াছিলেন *[€ ৮৮৪5 07106099810 
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এইরূপে ভগ্ন করিতে পারিলেই, এদেশের লোককে খৃষ্টান কর! যেন 
সহজ হইবে, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া খৃগানগণ হিন্দুসস্তানের 
জাতি নষ্ট করিয়৷ পরে থৃষ্টধর্ে দীক্ষিত করিতেন। এই কারণে 
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থর আছি :৪:০০৩৪০৪  ফলতঃ খৃষ্টান পাদরীদিগের এই 
সনাতন নীতি এখনও বর্তমান ! 
মিসনরীদিগের সহিত কৃষ্ণচন্ত্র ও গোকুলের একত্রে তোজন- 
করণের সংবাদ শ্রীরামপুরে শীত্রই প্রচারিত হইল। কুষঃচন্ত্রের বন্ধু 
গোকুল কে এবং তিনি কোন্‌ জাতিভূক্ত ছিলেন, ভাহা আমর! অবগত 
নহি; তবে তিনি যে তৎকালীন বঙ্গের উচ্চশ্রেণীভূক্ত ছিলেন না, তাহা 
আমরা বেশ বুঝিতে পাবি। কেননা, এখন ইংরাজী শিক্ষার অবাধ- 
প্রচলনে যেমন উচ্চনীচ সকল শ্রেণীর লোকই একই বিস্তালয়ে এক 
সঙ্গে লেখাপড়া শিক্ষা করেন, এবং তজ্জন্ পরস্পরের মধ্যে বেশ বৃদধত্ব 
-জন্মিয়া থাকে, তখনকার দিনে কিন্ত তেমন ছিল না। তখন এতদ্দেশে 


সরল রা -্নিজিলে রব রিনি. রি রি ররস্রার হল বু পান লারা বক সদা 


ৰ*২ ভারতী । [ভা, কার্ঠিক, ৩১৩ 


শ্রেনীর সহিত নিয়শ্রেণীর বন্ধুত্ব অগস্তব ছিঞ। এরূপ স্থলে কৃ্ণচজের 
সহিত গোকুলে বন্ধুত্ব সমপ্রেণীর প্রতিবেশী ভিন্ন কখনই সম্ভবে না। 
যাহা হউক, তাহাদের এবন্ৃত হঠকারিতায় সমগ্র শ্রীরামপুর মহা 
উত্তেজিত হইল। হিন্দু-ইস্কুলের *ইয়ংবেঙ্গলশগণ শুকর ও গোমাংস 
দ্বারা প্রতিবেশী আত্মায়-স্বজনের গৃহ কলঙ্কিত করিয়া আপনাদিগের 
ষাথেচ্ছাচারি শার পরাকাঠ্ঠী। প্রদর্শন করিতেন, এ কথ সর্বজনবিদিত 
পকিন্ত তাহাদের বহুপূর্কে কৃষ্ণচন্্র ও তাহার বন্ধু গোকুল প্রকাশ্য হাবে 
বিজাতীয়দিগের সহিত একত্রে হিন্দুর অন্পৃষ্ত ও অথাগ্ত দ্রব্য ভোর্জন 
করিগাছিলেন। হিন্দুস্তান কৃষ্ণচন্দ্র, খুষ্টধরগ্রহণে যেমন বাঙ্গালি- 
খুষ্টানের মদিপুরুষরূপে গণ্য হইয়াছেন, বিজাতীয়দিগের সহিত 
একত্রে হিন্দুর অথণ্য ভোজনেও তিনি তেমনি প্রথমপথপ্রদর্শক, 
এ কথাও বলা যায় ! কৃষ্ণচন্দ্রের আত্মীকগণ 'এই অভাবনীয় ও অশ্রুতপুর্বব 
ব্যাপার শুনিয়া ক্রোধ ও লজ্জায় অভিভূত হইলেন: তীহ্ার৷ তখন 
কৃষ্ণচন্জ্রের আশা ত্যাগ করিয়া তীহার বাটী হইতে তাহার ক্ষন্তাকে 
বলপুর্বক লইয়া আসিলেন, এবং শ্রীবামপুরের ম্যাজিট্টরেটসা্েবের 
এজ্লীসে উপস্থিত হইয়া প্রতিকারের প্রাথনা জান'ইলেন । ম্যাজিষ্ট্রেট. 
মঙোদয় স্বজাতিবাৎসল্যবশতঃ ইহার কোন প্রর্তিকার করিতে 
পারিবেন না বলিয়! তাহাদের আবেদন অগ্রাহ্া করিলেন। ম্যাজিট্রেট 
সাহেবের নিকট বিফলমনোরথ হইয়া কৃষ্ণচন্ত্রের আত্মায়গণ শ্রীরাম- 
পুরের তৎকালীন ডিনেমার শাসনকর্তার সমীপে কৃষ্ণচন্দ্রের বিরুদ্ধে 
এই বলিয্া অভিযোগ উপস্থিত করিলেন ষে, রুষ্ণচন্দ্র সাহেবদের 
সঙ্গে খান। খাইয়া! সাহেব হইয়া গিয়াছে । অতএব তাহার সহিত 
আর তাহার কন্তাকে রাখিতে পারি না। বিদেশীয় বিচারকগণ 
আপনাদ্দিগের খামখেয়ালীর বশে যেমন অপরূপ যুক্তির দ্বারা বিচার 
করিয়। থাকেন, এক্ষেত্রে৪ তাঙাই হঈল। গবর্ণরসাহেব প্রতাত্তরে 
ভাহাদিগকে বলিলেন “কৃষ্ণচন্তর সান্কেব হয় নাই, থুষ্টান হয়ছে াত্র। 
খৃষ্টান হয়া দে ভালই করিয়াছে । সে আপনার বিবেকান্ুরূপ যে 
কাজ করিয়াছে, তজ্জন্ তোমরা তাহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার 
করিতে পারিনে না ।” এই বলিয়। তীহাদ্দিগকে কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ই. 
কল্তাকে পাঁঠাইয়! দিতে আদেশ করিলেন। কৃষ্ণচজ্জকে আইনের 


ভা, কার্তিক, ১৩১৩] আদি-বাঙ্গালি-খৃষ্টান। ৩ 


আমলে আনি ন। প্রিয়া তাহার আত্মীয়গণ তাহার প্রতি নানা 
অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। পায়ে এই উত্তেজিত আত্মীয়গণ 
তাহাকে হত্যা করে, এই ভয়ে গবর্ণরসাছ্থেৰ তাহার রক্ষার্থ একজন 
সিপাইকে তাহার বাটীতে ২ক্ষা করিজেন। তৎপরে খৃষ্টোত্তর 
১৮** অন্ধের ১৮শে ডিসেম্বর খষ্টানী বিশ্রামবারে হুত্রধরপুত্র কুষ্চক্্র 
বঙ্গের প্রথম পাদরী কেরীপাহ্বকর্ত ক শ্রীরামপুরের »ঙ্গাতীরে খৃষ্টধর্থে 
দীক্ষিত হন। তাহার দীক্ষার অব্যবহিত পুর্বে পাদ্দন্লী কেরী তদীক় 
আত্মজ ফেলিক্সকে হিন্দুর পবিত্র নদী গঙ্গাগর্ভে নামাইয়। দীক্ষিত 
করেন; তৎপরে বাঙ্গালি-খুষ্টানের আদিপুরুষ কষ্ণচন্ত্র পাল “স্বধর্টে 
নিধনঃ শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্ম ভয়াবহ” হিন্দুর এহ সনাতন শীতির মস্তকে 
পদাধাত কাররা প্র স্তানে দীক্ষিত হন।* বৃষ্টানের পবিত্র নদী 
র্ভনের জলের পরিবর্তে হিন্দুর পরমপবিত্ত গঙ্গাল্গলে উহ্থাদের 
দীক্ষাকাধ) সম্পরন হইল ! ইহাতে কেরীপুত্র ফেলিক্াকে হিন্দু করা 
কইল ক্ষি না, অগব!1 কৃষ্ণচন্দ্রের হিন্দৃত্বই বঙ্তার্র রঞ্চিল, তাহা পাঠক গণ 
বিচাঝ কর্িবেন। পাদরী কেরীপুত্র ফেলিক্স গঙ্গাক্ষলে দীক্ষিত হইয়া, 
জাফররখা-নামক ত্রিবেণীর প্রখ্যাত “গাজীসাভেবে'র হায় নিম্নলিখিত 
গল্লামাহাত্মা কীর্তন কিয় স্বীর হৃদয়ের পাপতাপ দূর করিয়'ছিলেন 
কিনা, বলিতে পারি না :__ 

“স্থরধুনা মৃনিকন্তে তারয়েঃ পুণ্যবস্তং 

না তরতি নিজপুণো স্তত্র কিপ্ডতে মহত্বম্‌। 

যদিচ গতিবিহীনং তারষেঃ পাপিনাং ম'ম্‌ 

তদপি তব মহত্বং তন্মহত্বম্‌ মহত্বম্‌।+” 

ক₹ষচজ্জের পর তারাটাদনামক জনৈক বাঙ্গালী ডাক্তার ডফ্নামক 

স্থবিধাত পাদরী-কর্তৃক খৃষ্টধর্ধে দীক্ষিত হইয়া খুঈধন্ধ প্রচারক পাদরী- 
শ্রেণীভুক্ত হন। নিই বাঙ্গালী দপাদরী”গণের আদপুরুস। উহার 
তিষ্টিত শ্রীরামপুরস্ত গির্জা বঙ্গের প্রথম গির্জা ॥ 


শ্রীরমেশচন্দ্র বন্ত | 
* এই দীক্ষা-উৎসবের অব্যবহিত পরে পাদরীগণ,কর্তৃক অপরূপ বাঈবেলী 
বাঙ্জালার একটা বিশুনাদ গীত হয়, তাহার প্রথম চরণ এইকপ :-হে শবর্গের স্তব্য 
পরতে বীষ্ট 1” 


সমসাময়িক ভারত। 


(৬) 
রাষ্ট্রনীতি । 


কজন ভ্রমণকারীর বিপদের কথা ত তোমরা জান) কুস- 
দেশের মরুপ্রাস্তর দিয়া একজন পথিক চলিতেছিল ) একদল 
ক্ুধিত নেক্ড়েবাঘ তাহাকে অনুসরণ করে। প্রথমে সে তাহার 
সমস্ত খাস্সামগ্রী তাহাদের সম্মুখে নিক্ষেপ করিল) তাহারা এক- 
গ্রাসেই সে সমস্ত নিঃশেষ করিয়া আবার সবেগ্ে তাহাকে আক্রমণ 
করিল। তাহার পর সে তাহার একটা ঘোড়া__-পরে ছইট] ঘোড়া 
সেইথানে ছাড়িয়া! আবার চলিতে লাগিল। কিন্তু ঘোড়াদের ত্যাগ 
করায় সে আবে! বিপদে পড়িল। তাহার দ্রতগমনে ব্যাধাত 
জন্মিল। ভারতে ইংরাজদ্দিগের ব্যবহার এই পথিকের ন্তায়। কিন্ত 
ইহারা কাজের লোক, ইহারা কতকগুলা শব-কঙ্কাল ছাড়া আর 
কিছুই পরিতাগ করেন নাই। 
ক্ষুধিত লোকদিগকে “ভোগা দেওয়াই” ষে রাষ্ট্রনীতির কাজ, সে 
রাষ্ট্রনীতি বেশী দিন টিকিতে পারে না। শাস্তপ্রকৃতি দেবতারাই 
সশ্মিতবদনে যক্ঞধূম গ্রহণ করেন) শুধু ধূমে আর কেহই পরিতৃপ্ত 
হয়না। এ বেশ জেনো, ইংরাজেরা ভারতবাসীদিগকে যে সকল 
অধিকার দ্বারে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে, ভারতবাসীরা সেই সব 
অধিকারের প্রসর ও মূল্যসম্থন্ধে ঠিকৃই বুঝিয়াছে ; তারতবাসীর! বলে, 
এই. সব অধিকার যতই স্বল্প ভউক না কেন, উহা ইংবাজদের নিকট 
হইতে আদায় করিতে হইলে, পিল্পাই-( 11297 )-বিকৃত নীতিকথা 
বলিলে কোন ফল হইবে না ) রীতিমত 'আন্দোলন? কর চাই। 


স্কা, কার্তিক, ১৩১৩]  সঙসামক্জিক ভারত । ৭০৫ 


এইখানে সেই মেকলের রাষ্ট্রনীতি, ১৮৩৩ খুষ্টাব্বের অধিকার- 
পত্র, এবং ১৮৯২ খৃষ্টাব্ধের সেই রাজবাধর কথ মরণ করা যাক-__যাহা! 
দেশীয়দিগের ম্বত্তাধিকার-মমৃহের পত্তনভূমি ১ তাহা হইলেই এখনকার 
মতামতের ভাবগতিক বুঝা যাইবে । আমাদের দেশে, লোকেরা 
সময়ে সময়ে জিজ্ঞাসা করে £_-“ভারত কবে বিদ্রোহী হইবে?” ভারত 
বিদ্রোহী হইবে না। কেবল এহটুকু সম্ভব যে, ভারত ধারে ধীরে 
ধৈধষ্যের বলে বিদেশিশাসনের বিলোপসাধন করিবে । আমি জানি, 
কতকগুলি রক্ষণশীল লোক যাহা-কিছু দেখিতেছেন, তাহাতেহ সন্ত্রস্ত 
হইতেছেন, এবং কংগ্রেস্‌কে বিদ্রোহী বলিয়। এখনও ভর্খমনা করিতে- 
ছেন। পক্ষান্তরে, কংগ্রেস স্বকীয় আন্ুগত) ও রাজভক্তি, প্রকাশ 
করিয়া উহার প্রতিবাদ করিতে ক্ষান্ত হইতেছে ন। উহারা এই কথা 
উচ্চৈঃম্বরে বলিতেছে, নিষ্বস্বরে বলিতেছে, লিখিতেছে ; এবং অকপট- 
ভাবে এই মত পোষণ করিবার পক্ষে তাহাদের কতক গুলি উত্তম হেতুও 
আছে। হছা ভাবুকতার কথা নহে, ইহ! সুবিবেচিত স্বার্থের কথা । 
আজ ইংরাজদ্িগকে বহিষ্কৃত করিবে? কিন্তু, কাল......... ? পুনব্বার 
তাহাদিগকে ডাকিয়া! আনিতে হইবে ”_কোন এক ব্যক্তি এই কথা 
বলিয়ছেন। বিদ্রোহহ বল, আর রাষ্ট্রবিপ্লবই বল-_তাহাতে নিশ্চয়ই 
ভারতবাসীদিগের প্রকৃত স্বার্থের ব্যাঘাত হইবে। হর ভীষণ প্রতিশোধ 
_ নয় পুব্ব আক্রমণকারী অপেক্ষা হয়ত আরও কঠোর কোন নুতন 
আক্রমণ কার কর্তৃক দেশা।ধকার, ইহার অবশ্তন্তাবী পরিণাম হইবে। 
পক্ষান্তরে, ইংলগ্ড যদি অল্পন্ব্ল অধিকারও প্রদান, করেন, তাহাই 
আপাতত ভারতের পক্ষে যথেষ্ট। তাই ভারতবাসীর। এক্ষণে মরলান্তঃ- 
করণে গুধু আপেক্ষিক স্থায়ত্তশাসন চাহিতেছে__মংপূর্ণ স্বাধীনতা 
- চাহিতেছে ন। ; তাহার! বিলক্ষণ জানে, এই স্বাধীনতার দ্বান তাহাদের 
পক্ষে এক্ষণে অতীব বিপঘজনক। বিধেশয় অনধিকারচর্চা, 


৭৯৬ - ভারতী । [ ভা, কার্তিক, ১৩১৩ 


বিদেশীর কর্তৃত্ব বত্তদূর সম্ভব কমাইরা আনা, এবং দেশশাসনকাধ্য্ে 
দেশীয় লোকদিগকে অধিকতর কর্তৃত্ব প্রদ্দান করা__ইহ্াই উদভাদের 
নিঙ্দি্ট কাধ্যভালিকা । এইরূপে সমস্ত ভারতবাসী এক মহাজাতিতে 
পরিণত হইৰে (অন্ততঃ এইরূপ তাহাদ্দের কলনা)) ইংল্ডের 
তত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ ক্রমেই শিখিল হইবে )১--এবং এইর্প 
শিথিল হইতে শিথিলতর হইয়। আপনা-আপনি একেবারেই রহিত 
হইবে। কোনপ্রকার দারুণ বিচ্ছেদ ঘটিবে না।-.....জাতীয়ভাব ও 
রাঞ্তক্তি--এই ছুই শবে এখনকার আন্দোলনের প্রকৃত লক্ষণ 
পরিব্যক্ত হইতে পারে। 

এই. কার্যতালিকার ছইটি মাত্র মুখ্য বিষয় :_-একটি, ভারতীর়- 
ব্যবস্থাপকসভায় দেনীযন-প্রতিনিধি-নির্বাচন ; অপরটি, দেশীয়ুদিগের 
স্বারা শাসনকার্ধয নির্বাহ । 

তারতবাসীর! এই ব্লিম্বা। অভিযোগ করে__(মামার বিবেচনায় এই 
অভিযোগটি স্তায়সঙ্গত,) মরকার-প্রবন্তিত বিধিব্যবস্থার উপর তাহাদের 
ইষ্টানিষ্ট যতটা নির্ভর করে, €মন আর কাহারও নহে__যেহেতু 
তাহাদের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক-__অথচ তাহাদের মতামত না 
লইয়াই প্রসকল বিধিবাবস্থা নিদ্ধারিত হয়। ভাইস্রয়ের মন্ত্রিসভার 
চারিটি দেশীয় সন্ত আছে সত্য £-কিস্ত মাসলে নে ব্যাপারটা কি? 
সদন্তের মধো অধিকাংশই রাজকর্মচারী। ুরোপীয় বণিক ও 
কারখানাওয়ালার মধ্য হইতেই অদ্ধকাংশ প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। 
একবার তুলন। করিয়া দেখ £ যুরোপীয় 070900৩৮ ০% ০০0007৩0০6- 
এক্স একটি আপন ; মার মস্ত ভারবর্ষের চারিটি আসন। খুবং এই 
চারিজন প্রতিনিধি কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারে না__শাঁসন- 
সম্বন্ধে একটি কথাও বলিতে পারে না? রমেশদত্ত লিথিক্বাছেন £-- 
“্ভাঁরতসরকার যেরূপ অকপটভাবে প্রজার মঞ্জল ইচ্ছা করে লন! 
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সেক্সপ বিদেশী কোন বাজসরকারই করেন ন!) তথাপি প্রজার স্বার্থ 
ক্রমাগতই জলাঞ্জলি দেওয়া হইতেছে ; কেননা, স্বকীর স্বার্থের 
ব্যবস্থাবিধানে প্রক্লার কোন হাত নাই । প্রজার অর্থে কিনা প্রতিতৃবদ্ধ 
স্থদের নিয়মে নুতন নূতন রেলপথ উদবাটন করা) চা-কুঠিকালদিগের 
জন্ত জোর করিয়। মদ্ুর খাটাইবার উদ্দেশে বিশেষ করিয়া দণ্ডবিধায়ক 
আন প্রণয়ন কর!) রাজন্বের নিয়োগ ব্যবস্থা, লবণ-করের হ্বাসবৃদ্ধি ) 
ক্ললসেকের জন্ত খালাদির বিস্তার-..এই সমস্ত গুরুতর বিষয়-_যাহার 
উপর প্রজার ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করে__দেশীয় লোকের সহিত সরলাস্তঃ- 
করণে পরামর্শ না করিয়!, দেশীয় প্রতিনিধির সহিত অকপটভাবে 
বিচার্বিতর্ক না করিয়াই নিষ্পত্তি করা হয়। তাছাড়া, ইংরাজ-. 
কারখানাওয়ালা, ইংরাজ-বণিক, ইংবাজ্জ-মূলধনী, ইংরাজ-কুঠিয়াল-_ 
ইহাদের “ভোট” আছে) লারতবামীদের “ভোট” নাই) উদ্দেন্ত 
ষতই ভাল হউক না £কন, এরূপ অসমান পক্ষসমূহের মধ্যে সমান 
ওজন নজাঁয় রাখা কোন রাজসরকারের পক্ষেই সম্ভব নহে'-. 
ভারতসরকারের গলদ্‌ এই জারগণ্য়। অসংযত বায়বাছুল্য,...লোকের 
অপ্রিয় হওয়া, কৃষকবর্গর ছুঃখদাধিদ্রা-_এই সমন্তের ইহাই গ্রক্কত 
কারণ» আম রাক্ষপুরুষদ্দগের মতামত পুর্েই ব্যক্ত করিয়াঙ্ছিঃ 
ভীহার! দেশীয় লেকের দাবীদা ওয়া একেবারে আমলেই আনেন না। 
ইহা নিশ্চিত, সরকারের মন্ত্রিসভায় যে সকল রাজকর্মমচারী আসন- 
গ্রহণ করেন, তীহা্দের এমন কোন গুণ নাই, যাহাতে তাহারা দেশের 
প্রতিনিধি হইতে পাবেন । এমন কি, তাহার! নিজের অজ্ঞাতসারেও 
দেশের অনিষ্টদাধন করেন ' প্রজার স্বাথ অপেক্ষা নিজের এশ্রেণিগত 
স্বা্থরক্ষায় তাহাদের প্রাণপণ চেষ্টা। তাহারা মোটামোটা কেতিন 
খতক্ষণ ভোগ করেন, ততক্ষণ রাজশীসনে কোন দোষ দেখিতে পান 
না__সবই সুচারুরূপে চলিতেছে বলিয়া তাহাদের মনে হয়। ইন্সভারত- 
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রাজ, ইংরাজ বণিক, ইংরাজ শ্রমশিল্পী এবং দেশীয় দোকান্দার, 
দেশীয় কৃষক_-ইহাদের পরস্পরের স্বার্থ এক হওয়াই উচিত। কিন্তু 
প্রায়ই তাহার বিপরীত হইয়া থাকে । ব্যবস্থাপকসভায়, ইংরাজ 
বণিকগ্াভৃতিরই স্বার্থ উত্তমরূপে সমর্থিত হইয়া থাকে, সুতরাং 
ভাহাদের কথাই শ্রাহ হয়। তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ রমেশদত্ত সরকারী 
রেলপথের উল্লেখ করেন। সরকারী বজেটে, এই রেল-ব্যয়-সংক্রান্ত 
ব্যয়ের চাপ অত্যন্ত বেশী । ফলতঃ এইরূপ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে) অমুক 
অমশিলীর দূল, কিন্বা কোন মুলধনী, এমন একটা। রেল-লাইন খুলিতে 
চাহেন, যাহ। তাহার বিশেষ-স্বার্থেম অন্থকুল। তাহাদের প্রার্থনান্ুসারে, 
সরকার ব্যয়ভার বহন করিলেন; হয় ত সেলাইন লাভজনক নহে) 
কিন্তু অর্থ দিল কে?--দেশীয় করদাতৃগণ। 

এ কথা ঠিক্‌, যেহেতু ভারতসরকার বৈদোশক, দেশীয় লোকদগের 
সহিত পরামর্শ করিয়৷ চলিগে, শাসনকাধ্যে হুবিধা হইবারই কথা। 
এইরূপ পরামর্শ অকপটে গ্রহণ কারতে হইলে, বাবস্থাপিকদভায় অদ্ধেক 
দেশীয় প্রাতনিধি থাকা আবগ্তক। প্রথমকার কয়েক অধিবেশনে 
স্তাশানাল-কংগ্রেদ আগ্রহাতিশয়নহকারে এই সংস্কারটির জন্য প্রার্থন। 
করেন; হহার প্রত্যন্তরে ০০৯২ সালে বে আইন হইল, তাহাতে সম্পূর্ণ 
ফললাভ হুল না। কেননা, কংগ্রেন চাহিয়াছিলেন,_-প্রথমতঃ, 
ব্যবস্থাপকসভায় অদ্ধেক সদস্ত, প্রতিনিধিনির্ববাচনের নিয়মে মনোনীত 
করা হয়; দ্বিতীয়তঃ, আইনঘটিত সমস্ত প্রস্তাব, আয়ব্য়সংক্রান্ত 
সমস্ত প্রশ্ন, এককথায় বজেটের হিসাব, ব্যবস্থাপকসভার সমক্ষে উপস্থিত 
কর। হয় (১৮৮) মাপ্রাজ-কংগ্রেদ)। শী কংগ্রেসে বাণী ব্যানর্জি শী 
সম্বন্ধে একটা! প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া, এইবূপ বলেন £-_-“বাবস্থাপক- 
সভার সংস্কারই অন্ত সকল সংস্কারের মূল ও পত্তনভূমি”। যেদিন, 
সরকারী ভহবিলের চাবি দেশের হাতে অসিবে, সেইদিন আরু জমন্তই 
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আসিয়া উপস্থিত হইবে । ভারত এমন একটা উপায় উদ্ভাবন 
করিয়াছে, যাহার দ্বারা তাহার দাবীদাওয়া ব্যবস্থাপকসভার 
উপস্থাপিত করিতে পারুক বা ন৷ পারুক অন্ততঃ ভাইসরয়ের কানে 
পৌছাইতে পারে! এমন কতকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে, ষাহা একমাত্র 
সরকারী কর্মুচারিগণ-কর্তৃক পরিচালিত হইলে, মকর্মণা ও শক্তিহীন 
হইয়া ক্রমশঃ মৃত্যমুখে পতিত হয়। বরাবর জাতীয়-জীবনের 
বাহিরে থাকিণে, এই সকল ব্যবস্থাপকসভারও সেই দশা উপস্থিত 
হইতে. পারে। তথাপি, এই স্তাশানাল-কংগ্রেস, যাহার প্রভাব ও 
এতিপত্তি বর্ষে-বর্ষে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং যে স্তাশানাল-কংগ্রেস, 
সরকারী কন্মচাবীদিগের অপেক্ষ; লা গ্রাশিক্গ। তাহাদের নিচজনস 
কতকগুলি স্থবিবেচিত মতামত ইংরাজ-সরকারকে সুনাইতেছে সেই 
স্তাশানাল-কংগ্রেদই--কেহ কেহ মনে করে-_-ভবিস্ততের ভারতীয় 
পার্লেমেন্ট__যেখানে, ভারতের বিভিন্নজাতি- স্ব স্ব প্রভাব ও সংখ্যার 
অন্থপাতে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া, স্বকীয় স্বার্থসন্বন্ধে আপনারাই 
আলোচন। কধিবে, 

কোন শাসনতন্ত্র কর্তৃপুরুষগণ যদি সমস্তই পরদেশীয় হুয়, এবং__ 
মালাবারর উক্তি অন্ুসারে--যদি তাহারা "অস্থির-বাস” (779080) 
হয়, তাহা হইলে যে দোষ ঘটে, নিরবঙ্ছিষ্ন রাজ কর্মচারিগণকর্তৃক 
গঠিত কোন ব্যবস্থাপকসভাতেও সেই একই দোষ ঘুটিয়া থাঁকে। 
আমি জানি, আমাদের দেশে, ভারতের সিভিলিয়ানদের কথা উঠিলে, 
লোকের মুখে প্রশংসা আর ধরে না। তাহার পরেই, আমাদের 
"উপনিবা-রাছ্োর*্সহিত তুলনা করা হয় £__ইংরাজেরা *নাটাদৃষ্ত- 
প্রদর্শনে যেরূপ স্থুনিপুণ, এরূপ আর কেহ নছে। ফরাসীপর্ধ্যটকুকে 
* ভুলাইবার জন্ত তাহার! যেরূপ “ছল[-কলা৮ অবলম্বন“করে, তাহাতে 
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আছে, যখন 601০৩ ০ ড/8155 এখানে আসিয়াছিলেন, তীহা'র 
শীকারের জন্ত খড়ের বাঘ.জঙ্গলে-জঙ্গলে রাখা হইত । বুবরাঁজবাহাছুর 
এইরূপে অসংখ্য “নিরীহ জীব”-সংহ্থারে প্রবৃত্ত হয়েন। ইহা-..একটা 
কিন্বদন্তী মাত্র। কিন্তু প্রকৃত কথাটা এই--ষে, ৮০201:10৩, দ্বিতীয় 
ক্যাথরীনের ক্রাইমিয়া-ত্রমণের সময়, যেখান দিয়! রাণী চলিয়া যাইতেন, 
সেইখানেই গ্রামপলীতে পূর্ণ করিফ়া দিতেন। ইংরাজেরা সেই পটেম্কিন্‌ 
অপেক্ষাও জবরদস্ত। ফরাসীপর্যাটক 13210053565 আফ্গান্‌- 
সীমাপ্রান্ত পর্যান্ত ভ্রমণ করিয়া, ন্মতীব মুগ্ধ হইয়। দেশে গ্রত্যাগমন 
করেন। পইহুদিদেশের সিদ্ধপুরুষবৃন্দ”গ্রস্থের রচিত সেই 1991 
109505051, বাইবেলের সামগানের ধরণে ইংরাজের স্ততিবাদে প্রবৃত্ত 
হইলেন। একটা অতি অদ্ভূত ব্যাপার দেখিয়। তিনি বিস্মিত হইয়া- 
ছিলেন ₹_একুশব২সরের একটি যুবক, লক্ষ লোকের বসতি একটি 
নগর শাসন করিতেছেন) মারও অদ্ভুত ব্যাপার এই, আর একজন 
ফরাসীপর্যাটকও দেখিয়া আসিয়াছেন, ত্র একই যুবক, লক্ষ পোকের 
বসতিপূর্ণ ত্র একই নগর শানন করিতেছে $ এই চিরযোৌবন যুবকের 
বম চিরকালই একুশবৎসর...যদি চাও ত এই কল্যাণকামী শাদন- 
কর্তাদ্দিগকে আমি হদ্দ এই বলির! তারিফ করিতে পারি যে, “প্রকৃত 
বাদশাহী ধরণে” (001) 107097121) হুকুম দিবার একট! পটুতা। 
উহাদের মাছে। কিন্তু এইন্ধপ অক্ষতভাবে ও নির্ধিঘ্বে পরদেশে 
চিরকাল বাস কর! সম্ভব নহে । 

ইহা কি আমার কথ ?_ না, ইহা উহ্াদেরই সুখের কথা।। 
8৫০ লিখিয়াছেন £__“আমরা আমাদের একটি দোষের প্রতি 
মনোযোগ করি না, সে দৌষটি ইংরাজজমাত্রেরই আছে,_-সেটি আমাদের 
স্বীপবাসিস্থলভ য়ংকীর্পভাব 1৮ প্রসঙ্গক্রমে বেক বলেন, ধীহাদের 
উপর প্রজাগুঞ্জের রক্ষণাবেক্ষণের ভার, বাহার! সমস্ত সাম্রাজ্যের রক্ষক, 


ভা, কার্তিক, ১৩১৩] সমসামস্রিক ভারত। - ৭১১ 


তাহার! প্রজাদের মধ্যে থাকিয়া জীবনধাপন- কেন না করেন, এ কথা 
সতাহাদিগকে জিজ্ঞাস করিবার আমাদের অধিকার আছে। ছূর্ভাগ্যের 
বিষয়, জাতিগত ও বর্ণগত বদ্ধমূল সংস্কারগুলা, কর্তব্য অপেক্ষা 
প্রবল। একজন সামান্ত ইংরাজকশ্মুচারীও 'নেটিভ*দের গৃহে যাতায়াত 
করিবে না, পাছে তাহার মান যাঁয়। ূ 
ইহারাই আবার বিদেশী পর্য্যটকদিগকে উপহাস করিয়া থাকেন। 
ইহারা কোন্‌ মুখে উপহাস করেন বলিতে পারি না; কেননা, ভ্রমণ- 
কালে, এ পকল ব্যক্তি আসিয়া উহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন ১ এবং 
বিস্ময়ের বিষয় এই, পর্যটকের! উহাদের নিকট কোথায় দেশসম্বন্ধে 
সংবাদবার্তী সবগত হইবেন, না উপ্হারাই পর্যযটক্দিগকে এ সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসাবাদ করেন । সমস্তই উল্টা অভিনয়; এ অতি অদ্ভূত, ব্যাপার 5. 
ইহাতে পর্যটকের বৃথাভিমান পরিতৃপ্ত হয়, এবং ইংরাজরাজপুরুষেরা 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। 
ইংলপ্তীয় সমুদ্রধাড়ীর এ পারে (অথাত ফ্রান্সে) জন্মগ্রহণ করিলেই 
ষে, এই দোষটি থগ্য়া যায়, তাহাও নখে । কলিকাতায় একজন 
কন্সল্কে দেখিয়াছি, যিনি কোন বৃহৎ ফুরোগীয় বাজশক্কির স্বাথাদির 
তন্বাবধান করেন, তিনি ইংরাজীর টুক্র্া-টাকৃবা শিখিবার জন্ও 
কোন উপায় অবলম্বন করেন' নাই। তিনি ইংরাজী সংবাদপত্রও 
পড়িয়া বুঝতে পারেন না। তিনি যুরোগীয় অঞ্চল ও সাধারণের 
বেড়াবার জায়গাগুলি ছাড়া কলিকাতার আর কিছুই জানেন না। 
কোন দোকানের সামান্ত কেরাণীর পক্ষে যাহা শোভ] পার, তাহা 
একজন কন্পলের পক্ষে শোভা পায় না, আর জলার বড়কণ্তার পক্ষে 
তাহা ত একেবারেই শোভা পাক না। এহ সকণ উচ্চপদস্থ কর্তৃপুরুষ- 
পত্বর্শ- -পুরের' তায় লোকের ছুরধিগম্য, লোকলোচনের অঁদৃশ্ত। 


শরীক লহ কত ০ কও ১ ১১৯১ বব নক 2... 


৭১২ / ভারতী । [ ভ1, কার্তিক, ১৩১৩ 


তাহাদের গায়ে এই কথাটি লেখা আছে ঃ-_“কমুর্য্যোপলক্ষ ছাড়া। 
আর সকল সময়েই প্রবেশ নিষেধ।” ইহারা গ্রন্তর-প্রতিমার ন্যায়: 
রেলিংঘেরা একট! মঞ্চের উপর নিয়ত বাস করেন। তাহাদের গৃহ 
বিজনবাপী ভাপসের আশ্রপ্, ন| রাজ্যপরিচালকের বাস-ভবন? জীবন্ত 
ব্যক্তির স্তায় সাজসজ্জায় সজ্জিত তাহাদের অশ্বারূঢ় প্রতিযু্িগুলি 
খোলা জায়গাক্ন প্রকাশ্ঠস্থানে সংরক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু উহাদের 
্রস্তর-নেত্র কিছুই দেখিতে পায় না...এই কারণে, প্রেষ্টিজ ছাড়া 
তাহাদের আর সমস্তই নষ্ট হয়। এই সকল প্রেষ্টিজওয়াল! রাজপুরুষ- 
দিগের “বাদশাই” ফলাইবার পটুতা আছে, কিন্তু ভাষাশিক্ষা পটুত। 
নাই। যখন কোঁন ইংরাজ আপন মাতৃভাষ। ছাড়া আর কোন ভাষায় 
কথ| কহেন, তাহা শুনিতে আমোদ আছে; সে এক তামাসা। খুব 
উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের মধ্যে কেহ কেহ আমার নিকট কবুল 
করিয়াছেন, কতকগুলি ফরাসীশব্দ এখনে। পধ্যস্ত তুলিতে ন। পারায়, 
হিনুস্থানী বলিবার সময বড়ই বাধে । ইচ্ছা না৷ করিলেও এসকল 
শব্ধ ক্রমাগত জিহ্বাগ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। এদিকে আবার, 
মার্সেই-বন্দরে যখনি তাহার। পদার্পণ করেন, অমনি ফরাসীশব বাহির 
না হইয়। হিন্দুগ্থানাশব তাহাদের মুখ দিয়। অনর্গল বাহির.হয়। অবশ্ঠ 
ই! বড়ই বিরক্তিজনক, কিন্তু “নেটিতদের ভাষা না জানিলে, 
তাহাদের সহিত কথাবার্তা কিরূপে চালাইবে ? একদিকে যেমন 
ংরাবরাজপুরুষেরা *নেটিতদের* ভাষায় কথা কহিতে পারেন ন।, 
অপরদিকে তেমনি আবার, নানা প্রকার সক্কোচ ও শা্জীর় নিষেধ- 
নিয়মাদি সজারুর কাটার মত হিন্দুশরারকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে ; 
_্থৃতরাং এইরূপে হিন্দুও হুগধিগম্য হইফ়্া পড়িয়াছে। ছুই পক্ষী 
একবৃক্ষে পাশাপাশি বাদ করিতেছে, অথচ উভয়ই উভয়ের নিকট 
কন উই উতর বিকিছ পক্ষ | বিনি সমম্ত শক্তি প্রয়োগ 


ভা, কার্তিক, ১৩১৩]  সমসামগ্বিক ভারত ! ৭১৩ 


*করিয়া দেশীয়-প্রতিনিধি-নির্বাচনের বিরুদ্ধে লড়িয়াছিলেন, সেই 
55০0৩ ০০ বলেন £__“দেশীয়দিগের চরিত্র সম্বন্ধে ইংরাজ- 
সমাজে যে সকল ধারণা প্রচলিত, তাহা নিতাস্ত অদ্ভূত, অসঙ্গত ও 
অন্তাক্স.....-তাছাড়া, বাহার! এদেশে আসেন, দেশীয় লোকের মধ্যে 
তাহাদের বাস করা উচিত) আপনাদিগকে এতটা প্রাচ্য করিয়া 

. তোলা উচিত যে, সরকার-কর্তৃক কোন বিশেষ আইন প্রবর্তিত হইলে, 
দেশীয়দিগের মধ্যে তাহার ফলাফল কিরূপ হইবে তাহা তাহারা 
নিজের অন্তর হইতেই সহজে বুঝিতে পারিবেন।” এ কথা সত্য) 
ধে শাসনকর্তা আপনার অধীন লোকদ্িগের সহিত একত্র বাস 
করিবেন, তাহাদের সহিত মন-খুলিয়া কথাবার্তী কহিবেন, (অবস্ত 
তজ্ন্ত ভাষা জানা আবশ্তক ) তিনিই .আদর্শ-শাসনকর্তা । অস্তরের 
ভাব প্রাচ্য হইলে, প্রীচ্যদ্দিগকে সহজেই তিনি বুঝিতে পারিবেন। 


[ক্রমশঃ ] 


উজ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর । 


“বন্দে মাতরম্” 1 


স্ষ্টি হওয়ার পূর্বে কোন এক অজানিত পর্বত-গহ্বরে 

চারিদিক হুইতে বিন্দ বিন্দু অল সঞ্চিত হইতে থাকে। 
ধনকাল জলসঞ্চয়ের পর যখন সেই গহ্বরটা পরিপূর্ণ গ্ছইয়া যায়, 
তখন সেই জল ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া, কথন এদিক, কখন ওদিক, 
নানা ছুত! ধরিয়া নির্গত হইতে চেষ্টা করে। তারপর যখন মেই 
ভূমধ্যস্থ প্রশ্রবণে অলক্ষিতে আরও জুল সঞ্চিত হইতে থাকে, তখন 
সঙ্গে সঙ্গে তার নির্গমন-শক্তিও বাড়িতে থাকে এবং অবশেষে আর 
ভিতরে লুক্কায়িত থাকিতে না পারিয়া সেই কঠিন প্রস্তরম্তর ভেদ 
করিয়া বেগবস্তী শ্োতন্বতীরূপে নির্গত হয়, এবং কত দেশ জনপদ 
অতিক্রম. করিয়া সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়। সামান্ত জলকণা হইতে 
এরূপ মহানদীর স্থষ্টি হইয়া! কত অনুর ভূমিকে উর্বর করির! 
দেশকে পসুজলা সুফল শস্তস্তামলা” করে । প্রান্প বিশবৎসর পূর্বে 
পরলোকগত শ্রদ্ধেয় বস্কিমবাবু “আনন্দমঠে” প্রথম প্বন্দে মাতরম্”- 
মন্ত্র প্রকাশ করেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত ভূমধ্যস্ত 
প্রল্রবণের হ্টায় ইহাও এতদিন দেশের লোকের হাদয়ে শক্তি সঞ্চয় 
করিতেছিল। শেষে আর লোক-হৃদয়ের নিভূতকন্দরে আবদ্ধ 
থাকিতে না পারিয়া, জাতীয়মহামন্ত্বর্ূপ সমগ্র ভাঁরত-ময় ব্যাপ্ত 
হইয়। ভারতে এক ষুগাস্তর উপস্থিত করিয়াছে; এবং ভিন্ন ভিন্ন 
জাতির মধ্যে একতা সংস্থাপন ও জাতীয়-জীবন গঠন করিয়। 
ভারতবাসিমাত্রকেই অস্তিম লক্ষ্যের দ্রকে অগ্রদূর করিতেছে । গত 
অঞ্গান ২৬৯ আট্টাবর বাক্ষালির প্রাধি-বন্ধন ও অরন্ধনের” দিন 


ভা, কার্তিক ১৩১৩1 “বন্দে মাতরম্চ | ণ১৭ 


ভারতের যে কোন প্রদেশেই থাকুক ন! কেন, করে। ঈিযােও। 
“বন্দে মাতরম্‌” মহামস্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরস্পরেরান অপরিণাসদন্ধন 
করিয়াছে ॥ দেদ্দিন তাহারা বলিযাছে “ভাই ছু লো্ঠাই, ভেদ 
নাই ভেদ নাই।” সেদিন তাহার] ব্যক্তিগত, জাতিগত পার্থক্য 
ভুলিয়া দেশের মঙ্গলার্থে পরস্পরের সধ্য স্থাপন করিয়াছে। 
ঈশ্বরকে ওবং জননীন্বরূপা, জন্মতৃমিকে সাক্ষী করিয়। তাহারা প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছে, গবর্ণমে্ট তাহাদের দেশকে ছুভাগ করিলেও এক মায়ের 
সন্তান তাহার কখনও পৃথক হইবে না। তারপর গত বরিশাল- 
প্রাদ্দেশিক-সমিতিতে এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে কতজন 
পুলিশের হস্তে নির্দয়ভাবে লাঞ্চিত হইয়াছেন। ভগীরথ যখন গঙ্। 
আনয়ন করেন, তধন এক মত্তহস্তী গঙ্গার গতিরোধ করিতে যাইয়! 
যেরূপ ভাপিয়া গিয়াছিল, সেরূপ এই মহামন্ত্র রোধ করিতে যাইয়। 
বঙ্গের দ্বিতীয় সায়েস্ত।*থানও বিতাড়িত হুইয়াছেন। সম্বংসরের 
মধ্যেই বাঙ্গালীর রক্যবন্ধনের এই পবিত্র মহামন্ত্র এতদূর সফলকাম 
হইয়াছে, এবং সমগ্র ভারতবাসা এখন ইহাকে মূলমন্ত্ররপে সানন্দে 
গ্রহণ করিয়াছে । ধাহা কিছু ভাল এবং আদরের দ্রিনিস্‌ তাহারই 
নাম প্ৰন্দে মাতরম্” রাখা হইতেছে। যেমন প্বন্দে মাতরম্” 
গানের বহি, ইহা৷ শতাধিক জাতীয় সঙ্গীতে পরিপূর্ণ ; “বন্দ মাতরম্‌ 
সাবান,” প্ৰন্দে মাতরম্‌ হল”। মোট কথা প্বন্দে মাতরম্* বলিতেই 
আমাদের মনে কেমন একটা পবিত্র ভাব জাগিয়। উঠে এবং আমরা! 
দ্বিগুণ বণ্ধে বলীগ্কান হুইয় উঠি। কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতা হইতে-_ 
৭39৪0100000 ৮5175591007 17 000160ি টম দিয়া 
প্বন্দে মাতরম্* নামে একটা ইংরেজী দৈনিক পত্র প্রকাশিত হইয়! 
এই পবিত্র নামকে কলুষিত কবিয়াছে 1! একাবন্ধনের মহামন্ত্র 


ভারতী । [ভা, কার্তিক, ১৩১৩ 


।ই, ইহা তাহাই প্রসব করিতেছে। প্ওল্ড পাটি 
এবং ' ছুই বিরোধী দল সৃষ্টি করিয়া দেশের এই ছর্দিনে 
দলাদলি ৬ করিয়াছে। স্বীকার করি, ইংলগ্ডেও পরস্পর-মত- 
বিরোধী . উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল_ছুই দল আছে। তাহার! 
একদল অগ্দূলের কার্ধাকলাপের দোষগুণ বিচার করে। কিন্তু 
যখনই সমগ্র ইংরেজসমাজের স্থার্থস্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠে, তখন 
তাহারা সকলেই একমত । ষধখন পকেটে হাত পড়ে, তখন উদ্ার- 
নৈতিকে ও রক্ষণশীলে কোন পার্থক্য দেখা যাঁর না। ইংলগ্ডের 
ভারতমচিব ও কোম্পানী-আমলের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
উদ্তয়ের মধ্যে একবার এরূপ আলাপ চলিয়াছিল__«এ কথা মনে 
রাখিও, উদারনৈতিক মত রপানী জিনিস্‌ নহে, উহা গুধু ঘরের, 
ব্যবহারের জন্য (41)9226 ০9958000107” )1% 

এখানে আমরা বিপিনবাবুকে কিছু বগিতে চাহি না। তাহাকে 
আমরা ভাল লোক বলিয়াই জানি। বৃক্ষ যেমন প্রথম প্রথম ভ্‌মি 
হইতে রস, হু্য্য হইতে আলো এবং বায়ু হইতে ০8101 19506 
ইত্যাদি সব সংগ্রহ করিতে থাকে, এবং শেষে পরিপুষ্ট হইয়া ফল, 
ফুল, সুগন্ধ, ছায়া এবং শোভা বিতরণ করিয়া লোককে আনন্দিত 
করে, সেরূপ বিপিনবাবুও প্রথমতঃ ইহার নিকট হইতে একটু, উহার 
নিকট হইতে একটু, এরূপে বাহার যাহা, কিছু শিক্ষণীয় গুণ 
দেখিয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করিয্া দেশের অন্ততম নেতৃত্বপ্রদ লাভ" 
করিয়াছেন। তাহার আদর্শ এবং পলিসি অতি উচ্চ এবং তাহার 
উদ্দেস্তও মহুৎ। তাহার সম্পাদিত "নিউ ইপ্ডিয়া*ই তাহার পরিচায়ক । 
ভারতবর্ষে তাহার মতাবলম্বী লোকের সংখ্যাও কম নহে। এই 
লেখকও সেই দলেরই একজন। কিন্ত বিপিনবাবু প্রায়ই মফস্বল 


ভা, কার্তিক, ১৩১৩]  প্বন্দে মাতরম্।. ৭৯৭ 


নামের দোহাই দিয়া! কর্মচারীরা যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। এখানেও 
তাহাই ভইতেছে। বিপিনবাবুর নাম দিয়া হয়ত কোন অপরিণামদর্শা 
লোক এরূপ বাড়াবাড়ি করিতেছে । একদেশদর্শী লোকের ্ঠাক্ন 
ধোষগুণ বিচার ন! করিযক্ঈটী এবং পরিণামে কি হইবে ন। ভাবিয়াই 
যাকে-ভাকে আক্রমণ করিতেছে । এ কথা ঠিক যে, তোষামোদকারী 
বন্ধু এবং অন্ধ ভক্ত অপেক্ষা সথক্ষদর্শী শক্র ভাল। ইহাতে এই লাভ 
হয় যে, ধার যেখানে জ্রটি এবং ছূর্দবলতা। আছে, সেটা প্রকাশ হইঙ্কা 
পড়ে এবং তিনি সেটুকু সংশোধন করিবার অবসর পান। কিন্ত 
. দোষগুণ বিচার করিবারও একটা নিয়ম আছে। কোন বিষয়েই 
খাড়াবাড়ি ভাল নয়। ইহাতে বিপিনবাবুর বড় হর্নাম হইতেছে, এবং 
তাঁহার প্রতি তাহার ভক্তের দলের ভক্তি কিছু কমিয়৷ যাইবে। 
মকলে ত আর ভিতরের থবর রাখে ন!। বিপিনবাবুর নিকট আমাদের 
সবিনয় অনুরোধ, তিনি কিইহার কিছু প্রতীকার করিবেন না? 

এইত স্থরেক্ত্রবাবুর “শান্তি-সেচন” লইয়াই কতদূর বাড়াবাড়ি 
চলিতেছে। স্থানীয় কাগজ উৎসবের সব সঠিক সংবাদ জানা সত্বেও 
ভাই হইঞ্জ ভাইয়ের বিরুদ্ধে এরূপ লেখালেখি? ইহাকে ব্যক্ধিগ 
বিদ্বেষ ছাড়া আর কি বলিব? প্বন্দে মাতরম্” নামের কি এই 
সার্থকতা? কয়েকজন পণ্ডিত মিলিত হইয়া! স্থুরেন্্রবাধুর শ্বদেশ- 
সেবার দরুণ তাহাকে জয়মাল্যে ভূষিত করিয়া এবং তাহার 
কল্যাণার্থে হোম করিয়া তাহাদের আস্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি 
প্রদর্শন করিয়াছেন । ইহার পূর্বেও ত আমাদের আর কয়েকজন 
দেশবন্ধুকে “রাজা,” “মহারাজা” ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত কর! 
হইয়াছে। সে বিষয়ে ত কেহ কোন আপত্তি করে নাই ।» তবে 
" কি সুরেক্বাবু দেশের সেবায় এতই পশ্চাৎপদ যে, তাহার 


হনব রা সরয়ার! এ] ৪১৫০. নে নি 5৪ ্ 


৭১৮ -. ভারতী । [ ভা, কার্তিক, ১৩১৩ 


সব বুঝিতে পারিয্া কোন উচ্চবাচ্য করে নাই। আর ভির প্রদেশের 
- কাগজেরাও--বন্বের “মারহাউ্া” এবং পঞ্জাবের পটবিউন,স “নাইট” 
প্রভৃতি- বেঙ্গলির রিপোর্টারের কাচা লেখার দোষ বলিয়া সারিয়! 
নিলেন। কিন্তু আমাদের সার্থক-নাম! «বন্দে মাতরম্” ইংলিসম্যানের 
হয়ে স্থুর মিলাইয়া পসুরেন্্রবাবু রাজ। হইয়াছেন” বলিয়া চীৎকার, 
করিতে করিতে মেদিনী কম্পিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে 
স্তাহাদের চীৎকার রয়টারের সঙ্গে সঙ্গে সাতসমুদ্র-তেরনদী' পার হইয়া 
বিলাতে পৌছিল। একে মনসা! তায় ধূনার গন্ধ। বিলাতের লোকে 
বুঝিল ভারতসাত্রাজা বুঝি তাহাদের ভাত হইতে যায় যায়।' সেখান- 
কার সংবাদপত্র সকল দ্বিতীয় সিপাহীবিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়া 
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বিভীষিকা দেখিতেছে। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত এবং সার হেনরী কটন 
রয়টারের. তারের সংবাদ যে মিথ্যা এবং এই "্শাস্তিসেচন”-উৎ্সব 
যে একটা সাধারণ ঘটন। তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
এই ম্বন্ধে শবন্দে যাতরম্* লিখিক্সছেন_“* ৯ * 73০6 835 
13910062100 01810590505 09706 099 73250 501617019. 
5075 75257 74৮25 10৮৩ 960081150176,1 895 16 
'582005 60 09, ০158115 ৮6 & 59710805 16 1006, 51015161 231990% 
6০ 00৩ 1701৩ 00106 17101) 10 006 01121791107 ১5107% 0০ £৮. 
* * * কিস্ত ইহার মূলে কে, কে তিলকে তাল করিয়াছে, 
32705 118151217* নন কি? এরূপে কি ভাই ভাইয়ের গলায় 
ছুরী বসায়? 

তার পর কংগ্রেসের সভাপতিনির্বাচন্র বিষয় ধরুন। নুরে 
বাবুর দল যাহাতে বঙ্গ-বিভাগ রহিত হক তাহার জন্ত আবার ষ্টেট 
সেক্রেটারীর নিকট দরখাস্ত করিতে চান। তাই তাহাদের পলিসিকে 
ঠাট্টা করিয়া “বন্দে মাতরম্” এক স্থলে লিখিয়াছেন-_« 7২858619- 
0092 105 58105000 15 80611560115 1705] 1068, 20 875 
74222 27275% 08591595৪11 ০6 00৪ ০০৪০৮ 0০৮ 109 
015০0955120 1 4510819 006 086506 /61] চৈ10৩ ৪057 8770 
211 7৩5015) 1609 15501৮90865 89177191958 1076 
90855 806] 501790710517900905 1 0107555 5. 0619%5 
815 00৪ 015০01905, 7075 0158007506 900810 08. ডজন 19 
9555310178] 80011520075 01 7090600 01956673 1010057801022 
01115 91208101706 9000171509750 01306 টে 085 19 0815 


095 57560 ) 230. 025. 0865067-90001ণ ৮৪. 8019৩ ৫০ * 
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09০9%0:6 15 61190 60 1708 5০: $8100915 8:00 ০76০61%9.” 
পরিহাসই সব স্থলে তর্কের জবাব নহে। বঙ্গবিভাগ বঙ্গের পক্ষে 
অনিষ্টকর এ কথা যখন আমর! মানিয়া লইয়াছি এবং তাহারই জন্ক 
যখন এত বড় ব্যাপার, তখন এবার দরখাস্ত করিলেই যদি বন্গবিভাগ; 
রহিত হয়, তবে দরথাস্ত করিতে আপত্তি কি? আমাদের যে অবস্থা 
তাহাতে গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে আমাদের স্টাধ্য দাবীগুলি দরখাস্ত 
দ্বারাই আদায় করিতে হইবে। গায়ের জোরে আদাক় করিবার ত 
আর ক্ষমতা নাহই। তবে যেগুলি আমরা নিজে করিতে পারি 
তাহার জণ্ঠ গবর্ণমেন্টের মুখাপেক্ষী হইবার আবশ্তক নাই। নব্যদল; 
এই দরখাস্তের বিরোধী এবং তাহারা মহামতি তিলককে সভাপতি" 
করিতে চান। সেঞগ্ত বিপিনবাবু মফঃস্বলে নানা স্থানে ঘুরিয়া , 
সভাদমিতি আহ্বান করিয়া তিণককে সভাপতি করার চেষ্টা করেন। 
ওদিকে স্ুরেন্দ্বাবু নাকি অভ্যর্থনা-কমিটির মতামত না লইয়াই নানা, 
স্থানে প্রচার করিয়াছেন যে, এবার কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার জন্ক 
শদ্ধাস্পদ দাদাভাঙ্ নৌবজীকে অনুরোধ করা হইয়াছিল এবং তিনি 
স্বীকৃত হইয়াছেন। স্বীকার করি স্ুরেন্্রবাবুর ও দোষ থাকিতে পারে। 
চন্ত্রেরও ত, কলঙ্ক আছে। তাই বলিয়া কি লোকে তাহাকে. অনাদর 
করে? একা স্বরেন্্রবাবুর কিন্বা বিপিনবাবুর কাহারও সভাপতি- 
নির্বাচনের ক্ষমতা নাই । অভ্যর্থনা-কমিটি নৌরভী কিন্বা -ভিলক 
ষাহাকেই নির্বাচিত করেন তিনিই হইবেন। এই বিষয় লইয়াই বিবাদ- 
বিলম্বাদে কাজ কি? ঘরোয়া বিবাদই ভারতের এই বর্তমান ছুর্দশার 
কারণ। তাহ। জানিয়াও কি আমাদের নেতার! এরূপ ঘরোয়। বিবাদে 
লিপ্ত থাকিবেন, না, সকলে একমত হইয়া আপোপে দেশের যাহাতে 
. উপকার হয়, তাহাই করিবেন? যিনিই সভাপতি *হউন না কৈন, 


৭২২ ভারতী । [ ভা, কার্তিক, ১৩১৩ 


কন্ট্টিটিউশন্‌ চান, তাহাদের দাবীটা এবার কংগ্রেসে যাহাতে যথারীতি 
আলোচিত হয়, তাহার চেষ্টা করুন। আমাদের অস্তিম লক্ষ্য আমরা 
হিমালয়ে চড়িব। কয়েক জনের কাছে কোন্‌ পথে যাইব জিজ্ঞাসা 
করাতে কেহ বলিলেন “দার্জিলিং দিয়ে যাও” কেহ বলিলেন “সিমলা : 
হয়ে যাওঃ” অন্ত একজন বলিলেন *নাইনিতাল হয়ে যাও” অপর 
কেহ বা বলিলেন "ওসব পথ ভাল নয়, আমার কথ শুন, ডেলহোসি 
হয়ে যাও,” ইত্যাদি। এখন খামরা কোন্‌ পথ দিয়া যাইব. তাহা 
ঠিক না করিয়া কি লাঠি নিয়া ঝগড়া করিতে যাইব যে, কোন্‌ পথ দিয়া 
যাওয়া উচিত? অন্তিম লক্ষ্য খন হিমালয়ে পৌছান, তথন যে দিকৃ 
দিয়াই যাই না কেন, দেখানে পৌছিতে পারিব। তবে যে পথটা সোজা 
এবং যাহাতে বাধাবিদ্ব কম, €স পথে যাওয়াই শ্রেয়স্কর | 

গত ৪ঠ! আগষ্ট শীবক্ত গোখলে পল গুম ডেলিনিউসের" প্রতিনিধির 
সঙ্গে দেখা করিতে যাইয়া কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, পগত কয়মাসে 
পুর্ববঙ্গে গবর্ণমেন্ট ফেক্ুপ অত্যাচার করিয়াছেন, ভারতে বুটিশরাজত্ব- 
কালে একপ আর দেখা যায় না” হভ] নিয়া আমাদের স্থযোগ্য 
“বন্দে মাতরম্ঠ তাভাকে মিথ্যাবাদী পভৃতি নানা অলঙ্কারে ভূষিত 
করিয়। লিথক়াছেন-_-"]6 15 7. [04667 01 7991700] 50101152005 
1090016৮710 ৮85 07 50070 78215 1১:0655501 91 1715601 
ঠা 221100150 0911526 919001019৬5 606 ৪009.01 0০ 0০01915 
17117708097 07969905255 5110112709 00955 ০92012716650 হি 
18565136052] 01050 912 3810100 10115717555 0911 
50011 0000%41] ঠা 016 2100515 96 টড 1016 10 170028- 
তার পর 01855 এবং ড/থ767) [75১085এর সময়ের কয়েকটা! দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়া আবার লিখিয়াছেন--[0১558 17562155507 311658 


টনি নরারাদ দত ররর রা লি নিস কর রর নব অগ্রসর ৭ বব 1 টিকলি কন 
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আ] 9ি17000005ণ 050015 0৪৮ তত 09105155309 15 
66710 00006. শেষকালে বিপিনবাবু “নিউইগডিয়াশতে একবার 
যে বিষয়টার সামান্ত একটু উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন-_-“0 015 
10050 0066 78105989590) 00155 815 06007 6০ ৮৪ 
01০9007.৮ সেইটাই আবার বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে) 
ইহা! হইতেই কি বুঝা যায় না যে, বিপিনবাবুর নামে অন্য লোকে কাজ ' 
. করিতেছে? আরও লিখিয়াছেন_-]7, (0119155 36866100211 
0০070 160:05070961৮9 07 005 5192115 ০৮5” ৪0010 0706 
17015 11105000091 076 15150019০07 20010090108 
6৪1 2000 06 1০ 0৪০০1 005 15108117806 5 141%108- 
509779 ৮710 ৮710116 ১0০21510506 076 91561009090 01 117 195 
01০20552955 070 ০৪1 5087091 1700009. ৪. 919৮০ ০ 
97582 27500] 0০10 70505 5০ 10600 00001010105 91 
0০৮ 11] 01525. 10 (0000 08: 08595 270 1010101)015 
0606 £:850 6 19117 90100915 ৮০৪]৫ ৯৩ ৫01060 21 
105 0০110০81 000512005 ৮5 07৩ €০৪৯০11085 ০1 11870 270 
ডা 010210760৮1 0:5006 60 0৮6. ৮1715 07510701217 
12515০71955 0০০ 0780 “90৩91709010 001 91968] ৪896- 
205 চ1507900-2 776 9:০90669110105 259) %/020 5 
0৪৩, 71079007160 008) 95 1৮69৮ 200 01901559105 09 
ঢ০01০. আচ্ছা, স্বীকার করিলাম শ্রীযুক্ত গোখলে নয় একটা,-কথ! 
ভূলই বলিয়াছিলেন! কিন্তু তাহা লইয়া এত সোরগোল বাধাইবার কি 
দরকার? আর কেহ ত এরূপ ইতিহাসের বিষ্ঠা জাহির করিতে 
আসেন নাই। হইতে পারে “বন্দে মাতরম্*এর উদ্দেস্ত খুব খুহৎ। 
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সবই অত্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়! কিন্তু দেখাইবারও ত অনেক 
রকম রীতি আছে। পদে পদে ভদ্রতার সীম! লঙ্ঘন কর! কি 
ভদ্রোচিত? এখনও দেখিতেছি, প্রতিদিন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা গোথলের 
নামে উৎসর্গীকুত হইতেছে। তার নামে অমুলক-সমুলক-নির্বিচারে 
দোষারোপ হইতেছে । ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের এত জাতক্রোধ 
কেন? ইহাই কি নব্যদলের দেশহিতৈষণার লক্ষণ? আমরা বিপিন 
বাবুকে আবার অনুরোধ করি, হয় তিনি কাগজ হইতে তাহার নাম 
উঠাইয়্া লউন, নয় ত ভবিষ্যতে যাহাতে ভালমতে চলিয়া! “বন্দে 
মাতরম্* নাম সার্থক করিতে পারে তার উপায় করুন। 

আর এক কথা, আমরা সুযোগ্য সম্পাদ কমহাশয়কে জিজ্ঞাস করি, 
পবিত্র “বন্দে মাতরম্ঠ কি হেলাফেলার় ব্যবহার করার জিনিস? 
কোন এংগ্লোইগ্ডিয়ান একজন দেশীয্নকে তাচ্ছিল্য করিয়! 1]. [32709 
[0901 বলিত্বে পারে । তাই বলিয়া কি আমরা বাঙ্গালীরা কোন 
সম্পাদককে 11. 73800৩ [12691807 বলিয়া সম্বোধন করিব 2 যে 
শব গায়ত্রীমন্ত্রের স্তায় শুদ্ধ ও পুত, তাহার এপ শ্লেচ্ছজনোচিত 
ব্যবহার করিব? *87749 [1919121” পত্রিকার পরিচালকগণের 
আচারব্যবহারে ইহাদের মধ্যে বিলাতফেরতের টর্যাস গন্ধ পাইতেছি। 
তোমর! নিজের! নয় লোক-দেখাবার জন্য বিলাতী থোলোসটা ছাড়িয়া 
দিয়াছ,'সৌথীন ধুতি-চাদর পরিস্নাছ ও পবিভ্র "বন্দে মাতরম্”এর টাক! 
মাথায় ধারণ করিয়াছ__কিন্তু পদে পদে তার অপমান করিতেছ এবং 
তোমাদের সর্বাঙ্গ হইতে বিলাতী অনাচারের দুর্গন্ধ নিঃদরণ হইতেছে। 
তোমাদের মুখে আবার ভূপেন বোসের সোশ্তাল দ্বিফরমের এত 
ঠাট্টা কেন 2 ০৭১ 

] শ্রীপ্রীশচন্দ্র ধর । 
ময়মনসিংহ সথহদ্‌-সমিতির জনৈক সভ্য । 


নবজীবন। 
আসিয়াছি আমি জাগিয়! প্রভাতে 
প্রবেশিতে নবজ্জগত-সভাতে, 


শুভ্র পুণ্য- বসন অঙ্গে 
পরিয়ে দে মা। 

করিয়ে আশীস্‌. শিরে উ্ধীষ, 
জড়িয়ে দে মা। 


কর্মের পথ কুধিয়া আমার 
কাড়ায়ে উচ্চ জড়ত-পাহাড়, 
ঠেলিয়। চরণে সে বাধা ভীষণ 


সরিয়ে দে মা। 
আছে তার পর নিরাশ!-সাগর, 
তরিয়ে দে মা। 
সমরের পথে হুইব যাত্রী, 
দেহ গে! শস্ত্র জগত-ধাত্রী ) 
প্রীতির ধর্থে অটুটবর্শ নর 
গড়িয়ে দে মা। 
তৃণেতে আমার শর সাধনার 
ভরিয়ে দে .মা। 


জবিজ্রচন্্ ম্ুমদার | 


_ ফিরিঙ্গির বাণিজ্য । 


মি" স্থলতান কৃতসংকল্প হইয়াছিপেন ষে, যে প্রকারেই হউক 
ভারতমহা সাগর হইতে ফিরিকঙ্ষিবণিকদিগকে বিদুরিত করিয়া 
নিষণ্টক হইবেন, তাই নুফ্পেজবন্দরে মহাআড়ম্বরে দ্বাদশখানি বৃহৎ 
রণতরী নির্মিত হইতেছিল। সুদক্ষ রণপণ্ডিত সেনানায়কগণ 
অবিলম্বে সেই সকল রণতরী লইয়! ফিরিঙ্গিনিপাতে অগ্রসর হইলেন। 
ফিরিঙ্গিগণ গ্রমাদ গণিল! তাহার দেখিল, ভিনিসিয়গণ ভারতবর্ষের 
নৃপতিদিগের স্তায় নহে, ভিনিসিয় সৈম্ত ভারতীয় সৈম্থ নহে, সুলতানের 
রণতরী মুসলমানের রণতরী নহে-_ফিরিঙ্সিবণিকগণ বেশ বুঝিতে 
পারিল «এ সব শক্র নহে তেমন” ; ইহারা সমরকুশল-_ইহার্দিগের 
রণতরী সুদৃঢ়, সুসঙ্জিত__নানাবিধ বুদ্ধোপকরণে পূর্ণ। কিন্তু 
ভারতের বাণিজ্য তখন ফিরিঙ্গিদিগের হৃদয়ে নবশক্তি সজীবিত 
করিয়াছিল; আল্মিদা তখন পর্ত,গালের ভারতপ্রাৰাসী রাঁজ- 
প্রতিনিধি । তাহার সাহসী পুত লোরেস্কো-আলমিদা তখন কমলার 
কুপায় সিংহল আবিষ্কার করিয়া তথায় পর্ত,গীজ-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন। ফিরিজিগণ ভারতীয় পণ্যসম্ভারের লোভ পরিত্যাগ 
করিতে পারিল না-_স্থলতানের সমরসজ্জ। দেখিয়াও তাহার পশ্চাৎপদ 
হুইল ন|। 

স্থলতানের আয়োজন সম্পূর্ণ হইবামাত্র তিনি ১৫৯৯ সৈল্তসঙ্থ 
মির-হোসেনকে ফিরিক্জি-সমরে প্রেরণ করিলেন। মুসলমানদ্দিগের : 
সহিত মিলিত হইরা। প্রবলপ্রতাপে ফিরিক্ষিদিগকে আক্রমণ করিবার 


জন্ত মির-হোসেন ইতিপূর্ক্েই সথলতানকর্তৃক আদিষ্ট হুইয়াছিলেন) ” 
(িলি যগাসর উতকাবাক্ছার777শর সন্মতিবজ্ঞ খসকাতানািঞিক 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩] ফিরিঙ্গির বাণিজ্য। ২৭ 


সহিত সংমিলিত হইলেন। .ফিরিঙ্গি আলমিদা বুঝিতে পারিয়া ছিলেন, 
যদ্দি সমগ্র মুসলমান-শক্তি স্থলতানের সহিত মিলিত হইতে পারে, 
তাহা। হইলে ফিরিক্ষির নাম নিমেষে বিলুপ্ত হুইক্সখ যাইবে ! আর 
কালবিলম্ব না করিয়া, মির-হোসেনের গতিরোধ করিবার নিষ্িত্ত 
তিনি আপন পুত্রকে প্রেরণ করিলেন, বিদায়কালে লোরেস্কোকে 
বিশেষ কাঁরয়৷ বলিয়া দিলেন, ষে-প্রকারেই হউক, হির-হোসেনের 
সহিত মুসলমান-সংমিলন যাহাতে না হয়, তাহা করিতেই হইবে। 
লোরেস্কো-মালমিদা বয়সে, নবীন ছিলেন বটে, কিন্তু বেশ কুবিতে 
পারিলেন, মির-হোসেন মুললমানদিগের সহিত মিলিত হইতে পারিলে, 
স্থলতানের রোষবহ্ি মুহ্র্তদধ্যে ফিরিঙ্গিদিগকে তন্মীতৃত করিয্জ! 
দিবে_-ফিরিঙ্গির সকল আশ।-ভরসা নিমেষে সাগর-সলিলে নিমজ্জিত 
হুইবে! লোরেস্কো বীর ছিলেন_-ফির্ির্গর গৌরব-প্রতিষ্ঠাও তাহার 
হ্বদয়ে জাগিতেছিল। গুরুকর্তব্যভার গ্রহণ করিয়া তিনি সঙ্গুখ- 
মমরে অগ্রসর হইলেন। পর্ভূগীজ-বল তথন চারিদিকে বিচ্ছিয়। 
- লোরেঙ্কে! নিরুপায় হইয়। স্থির করিলেন, কোনক্রমে মির-হোসেনের 
পথ রুদ্ধ করিবেন, তাহা হইলে বদি তাহার পিত। সৈশ্ুঃসষাবেশ 
করিতে সমর্থ হয়েন। তখন ইহা! ভিন্ন আৰ দ্বিতীয় উপায় ছিল ন1। 
 হ্থলতান-সৈন্টের সহিত লোরেক্কোর বিষম সংগ্রাম বাধিয়া গেল। 
লোরেস্কো সমর-সভা অহ্বান করিলেন। এই কাল-সমর হইতে 
প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য তাহার সেনাপতিগণ বারংবার অনুরোধ 
করিতে লাগিলেন। লোরেস্কো সে কথায় কর্পাত করিলেন" না_ 
প্রভাতে আবার যুদ্ধারস্ত হইল। মুসলমানের অনলবর্ষণে ফিরিজিগণ 
প্রতি মুহূর্দেই নিতান্ত বিপর্যস্ত হইতে লাগিল! লোরেক্কে৷ তখন 
- স্বদেশের গৌরূবরক্ষার নিমিত্ত আপন দৈন্তদিগকে উৎসাহিত কত্রিভে- 


রন ৯ রি রত তন - ৩. রিনি নত র্াানিনল বরন রান. ০ রিনার 


চে ভারতী । [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ 


তগ্ষপদ করিয়া দিল। লোগেস্কো তথাপি নিরন্ত হইলেন না। পাছে 
তাহার নৈন্তগণ ভীত হয়, ভাবিয়া, তাহার রণতরীর প্রধান 
সুণবক্ষতলে একপানি কেদারায় কষ্টে উপবেশন করিয়! সৈন্তচালনা 
বািতে লাগিলেন । আবার বিপক্ষের কামান ঘোররোলে গর্জিয়! 
উঠিল, আবার গোলা ছুটিল ;__একটী তগুলৌহ আসিয়া! লোরেস্কোর 
হ্দয় ভে ভেদ করিয়া চলিয়া গেল! মুরগণ উল্লাসে জন্মধ্বনি করিয়৷ উঠিল । 

তাহারা নিমেধমধ্যে লোরেস্কোর অর্ণবযানে প্রবেশ করিক্সা 
উহা ডূবাইয়া দিল। হতাবশিষ্ট উনিশ জন ফির্রিঙ্সিনাবিক বন্দীক্কত 
হুইপ ক্যান্বেনগরে প্রেরিত হইল। মির-হোসেনও বীর ছিলেন) 
তিনি মহাসমারোহে ফিরিঙগ্গি লোরেস্কোর অস্ত্েটিক্রি যা সম্পন্ন করিয়া 
তাহার বীরত্ব-গাথা আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। 
পরাজিত বিনষ্টগৌরব ফিরিঙ্গিগণ পর্ত,গাল-প্রতিনিধি আলমিদার 
নিকট তাহার বীর তনয়ের সংগ্রাম-মৃত্যু-সংবাদ বহিয়া লইয়৷ নিতাস্ত 
কষু্নমনে কোচিনে প্রত্যাবর্তন করিল। সুলতানের ভীষণ প্রতিশোধ 
প্রতিজ্ঞ আবার যেন তাহাদিগের কর্ণে বজ্তরনির্ধোষে ধ্বনিত হইয়া 
উঠিল।* বীরতনয়ের জন্ত অস্রুবিসর্জন করিতে করিতে আলমিদা 
কম্পিত হইলেন-_পু্রঘাতী অরাতিনিধনের জন্ত আবার কৃতসংকন্ন 
হইলেন ! 

১৫০৬ খৃষ্টাব্দে যখন ত্রিস্তও-দা-কান্হা লিসবননগর পরিত্যাগ 
করেন, তখন আফোনেসা-দা-আল্বুকার্কও ছন্থানি পোত এবং 
৪** শত সৈন্তের অধিনায়কন্বরূপ ভারতবর্ষে প্রেরিত হুইয়াছিলেন। 
বাআকাণে পর্ত,গ্রালাধিপ ইমানুয়েল আল্বুকার্ককে গোপনে বলিয়া 
দিয়্াছিলেন, তিনিই ভারতবর্ষের ফিরিঙ্ি-রাজ-প্রতিনিধি হইবেন 
বআলমিদা তিনবর্ষণী গবর্ণর থাকিবেন। 


নর সমর হ্যারারারো রানির রানির বরন পরার রর রাবির ব্রার... ইন 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩] ফিরিঙ্ষির বাণিজ্য । ৭২৯ 


উচ্চ অভিলাষ হৃদয়ে ধারণ করিয়া ভারতইর্ষাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
পথিমধ্যে পারন্তউপসাগর এবং লোহিতসাগর পধ্যবেক্ষণ করিতে 
করিতে হরমুজে (0:০2) একটা ছুর্গ নির্মাণ করিলেন ) তাহার 
মহকারী ফিরিজিসেনাপতিগণ আল্বুকার্কের কার্যের ধোরভর 
প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। তাহারা বলিলেন, হক্সমুজে ছুর্গনিন্দীণ 
পর্তগালপতির আদেশ নহে। আঁলবুকার্ক াহাদিগের কথায় কর্ণপাত 
না করার, তাহারা বিদ্রোহ করিবার উপক্রম কারলেন। তন্মধ্যে তিন 
জন কালবিলম্ব না করিয়া আলবুকার্কের অজ্ঞাতে ভারতবর্ষে 
আলমিদার নিকট উপনীত হইয়া তাহাদিগের প্রধান অধ্যক্ষের 
নামে অভিযোগ করিতেও কুষ্টিত হইলেন ন।। 

আলবুকার্ক মনে করিয়াছিলেন, পরত গীজ-শক্কি যুদ্ধ করিয়! যাহা 
জয় করিবে, তাহা চিরদিনই পর্ত গালের 'খাকিবে। তাই ভারতবর্ষে ' 
আগমনকালে তিনি আফ্রিকার পুর্বসীমায পর্তগীজশক্তি স্থুরক্ষিত 
করিয়া লোহিতসাগরের ' প্রবেশমুখে সকোটরা! অধিকার করিয়া 
লইলেন। 

সকোটরার বন্দর তখন মুসলমান দিগের অধীনে ছিল-__মুসলমান- 
শক্তিই তখন সকোটরায় প্রাধান্তলাভ করিয়াছিল-_মুসলমান 
নাগরিকেই তখন সকোটর! পূর্ণ ”_-মালাবারের সেপ্টটঙ্সাস্‌ ত্রীস্তানের 
স্টার নিয়শ্রেণীর কতকগুলি আসিয়াটিক খ্রীস্তানও যে সকোটরায় 
না ছিল এমন নহে। আলবুকার্ক মুসলমানদিগের ভূসম্পত্তি .ক্ঠাড়য়া 
লইলেন ; খ্রীস্তানদিগকে ক্যাথলিকশাখায় দীক্ষিত করিলেন এবং 
নির্ব্বিবাদে দীক্ষাগ্রহণের পুরস্কারস্বরূপ মুসলমানদিগের তালকুঞ্জ- 
সমূহ তাহাদিগকে উপহার প্রদান করিয়া নিজেও, তৃপ্ত হস 
* ক্রীস্তানদিগকেও তুষ্ট করিলেন! তার পর সকোটরায় একটা গুদুড় হ্গ 
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করিলেন_-তাহার ্রাতৃষ্ুতর নকোটরার রক্ষকন্বরূপ থাকিয়া ফিরিঙ্গির 
বাণিজ্যবিস্তারে মনঃসংযোগ করিলেন। পূর্বেই কথিত হইয়াছে, 

খ্বালবুকার্কের সেনাপতিদিগের মধ্যে নানাকারণে বিদ্রোহের ভাব 
দেখা যাইতেছিল। দে সকল অস্গৃবিধাসত্বেও আল্বুকার্ক কুরিয়ত 
(85750 এবং মস্কট (15০80) কামানবর্ষণে চূর্ণ করিলেন ! 

পারন্ত উপসাগরের প্রবেশমার্গে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্দর ছিল, 
আলবুকার্ক সে সমুদ্ধয় অধিকার করিবেন স্থির করিক্মাছিলেন। তাহ! 
হইলে, একদিকে সকোটব্রার ছূর্গ এবং অপরদিকে হরমুজের দুর্গ 
বিনিদ্রপ্রহরীর মত ফিরিঙ্গির বাণিজ্যপথ বনুদুর পর্যযস্ত রক্ষা, করিত )' 
কালে হইয়াছিল তাহাই । হ্রমুজ-মধিপতি অবশেষে আল্বুকার্ক- 
প্রদত্ত সন্ধিসর্তে সম্মত হহয়া বানকাক্ষরে * একথানি পন্ধিপত্র 
লিখিক়। দিলেন। তাহাতে তিনি লিখিলেন, “প্রধান সেনাপতি আপন 
শক্তি-প্রতাবে আমাকে হরমুজের সিংহাসন হইতে উচ্ছেদ্ব করিয়া- 
ছিলেন, আমি আবার তাহার নিকট হইতেই সকল অধিকার ফিরিয়। 
পাইলাম । তাহার অধীনে যত সৈস্ত আছে তাহাদিগের বেতন আমি 
বর্ষে বর্ষে পর্ত,গালাধিপকে রাজকরস্বরূপ প্রদান করিব। স্ধিপত্র 
পাইয়া আলবুকার্কের অভিলাষ পূর্ণ হইল__ফিরিক্ির ইতিহাসে 
একটা নৃতন চিত্র লিখিত হইল! 

পূর্বেই বলিয়াছি, আলবুকার্কের তিনগন রিনা সেনাপতি 
আলমিদার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল। তাহাদিগের 
কথার উপর নির্ভর করিরা আলমিদা হ্রমুজের অধিপতি সৈম-অল্‌- 
দিন ও তথাকার শাসনকর্তা থোজা আতরের নিকট লিখিক্পা 
পাঠ ইলেন, রাজার নামে আলবুকার্ক যে সমস্ত অত্যার্ঠার করিয়াছেন, 





রর 
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তাহার জন্থ তাহাকে শান্তি ভোগ করিতে হইবে।” খোজ আতরের 
নিকট আলমিদার পত্র দেবিয়াই আলবুকার্ক বুঝিলেন, আলমিদার সহিত . 
সাক্ষাৎ হইলে তাহার কিরূপ অভ্যর্থনা হইবে! কিন্ত তিনি বিচলিত 
হইলেন না) রাজা ইমানুয়সেল গোপনে ভারতের শাসনতার তাহার 
হস্তেই অর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া আলবুকার্কের সাহস ছিল। যাহা 
হউক, আলবুকার্ক আপনার ইচ্ছামত হরমুজে হর্গনিম্্াণ করিলেন__ 
হরমুজের অধিপতিকে আপনার স্থুবিধাজনক সদ্ধিুত্রে আবদ্ধ করিলেন, 
এবং তদ্দেশে পর্ভ,গাল-শক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতে উপনীত হইলেন। 

আলমিদা তথনও পুত্রশোক বিশ্থৃত হন নাই ) তাহার অকুতোভয় 
বীরতনয়ের বীরের ন্তায় সংগ্রাম-মৃত্যু গ্রতিমুহূর্েই আলমিদাকে 
পুত্রহস্তার শান্তিবিধানে নিযুক্ত করিতে চাহিতেছিল। আলমিদা। 
খন দ্িউনগর আক্রমণ করিয়া মুপলমানদিগকে চিরদিনের অন্ত 
ভারতবর্ষ হুইতে উৎখাত করিবার আয়োজন করিতেছিলেন, 
আলবুকার্ক সেই সময় ভারতে আসিয়। উপনীত হইলেন। আলবুকার্ক 
আসির়াই আলমিদার সহিত লাক্ষাৎ করিলেন এবং নরপতি 
ইমান্ধুয়েলের আদেশ জ্ঞাপনপূর্বক ভারতবর্ষের শাসনভার 'প্রার্থনা 
করিলেন, এমন কি, তাহার “বেলে” পোত দেখাইয়া! বলিলেন, 
আলমিদ্ার পক্ষে বেলেমে আরোহুণ করিয়া! লিসবনে প্রত্যাগমনই 
স্থবিধা হইবে! নরপতি ইমান্ুয়েল তখন সাতসমুদ্র-তেরনদী-পার, 
আপবুকার্কের সুখে শুনিকাই কি আলমৈদা ভারতবর্ষের আশ! পরিত্যাগ 
করিতে পারেন ? তিনি পর্তগাল-সিংহাসনতলে আবেদন করিলেন, 
আলবুকার্কের ওদ্ধত্য ও নরপতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন প্রভৃতি লিখিয়! 
অভিযোগও করিলেন। কি জানি, ষদি এত করিয়াও ভারতবর্ষ হইতে 
চলিয়া যাইতে হয়-_যদদি আলবৃকার্কই সত্য সত্য ভারতবর্ষের শাসনকর্তা 
ভায়ল আলমিদা তাই নানা উপায় গ্রোভত ধনবত $ন করিতি 
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লাগিলেন! এতকাল ভারতবর্ষে থাকিয়া! কোন্‌ মূর্খ রিক্তহতস্তে আপনার 
পর্ণকুটায়ে নিতান্ত ভিথারীর বেশে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে? শোষণ 
করিবার অন্ত অনন্ত স্থধা-সমুদ্র সন্দুথে থাকিতে কোন্‌ মূঢ় পিপাসা- 
কাতর-তণ্ত-শুষকণ্ঠে পুনরায় মরুভূমির আশ্রয় গ্রহণ করে? আলমিদ! 
মূর্খ ছিলেন না_তিনিও তাহা করিলেন না! 

মিরহোসেন তখন দিউনগরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আলমিদ) 
উনিশখানি রণতরী এবং ১৬০০ সৈশ্ত লইয়া রণধাত্র। করিলেন! 
ফিরিঙ্গিগণ অঞ্চঘ্বীপ হইতে দভোলবন্দরে উপনীত হইয়া মহা 
সমারোহে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া দভোলবাসিগণ, 
যাহার! পারিল, পর্বতে-কাননে পলায়ন করিল। ১৫০ শত দভোল- 
বাসীর তপ্তশোণিতে রঞ্জিত হইয়া আলমিদা নগরলুঘনের আদেশ 
প্রদ্ধান করিলেন) ফিরিঙ্গিদ্িগের দুর্ভাগ্য যে, অকম্মাৎ অগ্নিকাণ্ড 
হুইয়। দভোল ভন্মপাৎ হুইয়৷ গেল! ইতিহাস অতীতের সাক্ষী। সেই 
ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে কহিতেছে, পাছে ধনরত্বের লোভে ফিরিঙ্িগণ 
'আলমিদার অন্ুগমন করিতে অসম্মত হয়, এই কারণেই তিনি শেষে 
দভোল ধ্বংস করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । 

এদিকে তখন মালিক-আজ এবং মিরহোসেন ২০০ শত যুদ্ধোপ- 
যোগী অর্ণবযান লইয়া আলমিদার অন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন । 
প্রমত্ত আলমিদা ভীমবেগে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিলেন। 
ফিরিঙ্গির সেই অগ্রতিহত বেগ [মরহোসেন সহা করিতে পারিলেন 
না। ,তিনি আহত হইয়৷ পরাজয়বার্তাবহস্বরূপ ক্যাম্বেরাজের নিকট 
গমন করিলেন ! তাহার ৩০** সহস্র সৈষ্ঠ মৃত্যু-শধ্যায় শায়িত হইয়া 
ফিরিক্ষিবিজয় বিঘোধিত করিল। আলমিদা শত্রুর নৌবহর নুষ্ঠন- 
পূর্বক ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন- কেবল চারিখানি বৃহৎ ও ছইথানি 
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মিরহোসেনের বিজয়পতাকা, বিজেতা সেনাপতির সগৌরব অতিননান- 
স্বরূপ পর্ভগালরাজ সিংহাসনতলে প্রেরিত হইল ! 

দ্িউবন্দরের নৌধুদ্ধ যুদ্ধের ইতিহাসে ক্ষুদ্র বটে__শোগণিতপাতের 
হিসাবে সামান্ত হইতে পারে-_কিন্ত ফিরিঙ্গির ইতিহাসে একটী অতি 
শ্ররণীয় ঘটনা, ফিরিঙ্গির গৌরবের ইতিহাসে অতুলনীয় ! আসিয়াথণ্ড 
হইতে সেদিন যে গৌরব-রবি স্থনীলগাগরতলে হতাশে ভুবিয়৷ গিয়াছে, 
আর তাহা উদ্দিত হইল না ! মুসলমানগণ তখন হয়ত বুঝিতে পারিয়া- 
ছিল না যে, ফিরিঙ্গির নিকট পরাভূত হইয়া তাহারা সমগ্র ভারতীয় 
বাণিজ্যকে হত্যা করিয়াছেন! এতদিন যে বাণিজ্যলক্ষা আসিয়াথণ্ডে 
পুজা পাইতেছিলেন, দিউএর যুদ্ধের পর হইতেই তিনি খ্রীষ্টরাজ্যের 
নিকট বাধা পড়িলেন! ফিরিজির অত্যাচার সহা করিয়াও আসিয়ার 
নৌ-শত্কি এতদিন পর্যন্ত ভাছাকে রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু ১৯৯ 
ষ্টার ২রা ফেব্রুয়ারীর পর আর পারিল না! সেই শক্তি নিতাস্ত 
হতগৌরব হইয়া সলনমুখে ব্রীষ্টরাজোর সন্ধুখে নতজানু হইল-_মুসলমান- 
বাণিজ্য এতদিনে সত্য সত্যই বিলুপ্ত হইল-_ক্ুশ এতদিনে কোরানকে 
পরাজয় করিল! দে পরাজয় শুধু মুসলমানের হইয়াছিল না, হিন্দু- 
সুলশমান প্রত্যেক ভারতবাদীই সেই পরাজয়ের ফলভোগ করিয়াছিল ! 
ভারতমহাসাগর এতদিন পর, বহুকালের জন্ত ফিরিঙ্গির লীলাক্ষেত্র 
হইয়া উঠিল-_এতদ্বেশীয় আন্তর্জাতিক বিষাদ ও হীন স্বার্থপরতা তাহার 
অন্ততম কারণ। তাই বাঁলয়াছি, দিউবন্দরের জলযুদ্ধ ক্ষুদ্র হইলেও 
ফিরিঙ্গির গৌরবের কাহিনী-__ফিরিঙ্গির সুপ্রতিষ্ঠার কাহিনী-_ফিরিঙ্গির 
নৌ-শক্তি যে বহুকাল পর্যন্ত ভারতমহাসাগরে. অজেয় ছিল, তাহারও 
কাহিনী। শুধু ইহাই নহে, সে যুদ্ধ সুলতানের পরাজয়ের কাহিৰী-_ 
“ভারতের ফলভোগের কাহিনী, তাই ফিরিঙ্লির ইতিহাসে অতি স্মরণীয়, 


তি) শা, ঈর্রিদ করান 


চক ভারতী । [ভাঃ অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ 


সুলতানের অদ্ষ্ট সত্য সত্যই ভাদদিয়াছিল; দিউএর পরাজয়ের 
কিয়ৎকাল পরেই তাহার রাজ্য, সিংহাসন সমস্তই গেল। প্রথম 
সেলিম, মিসর, সিরিয়া এবং পেলেস্তাইন করায়ত্ত করিয়া লইলেন। 
ফিরিজিরাও যেমন মির-কোসেনকে পরাপ্যয়্ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে 
পারিক়্াছিল না, এখন সেলিমও তেমনি সুলতানের মত ফিরিঙ্গির 
প্রতিষ্ঠা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছিলেন ! হায়, যদি উভ় 
স্থলতান সময় থাকিতে সংমিলিত হইতেন__তাহাদিগের মধ্যে ধর্মের 
পার্থক্য ছিল ন1, জাতিগত পাথক্য ছিল না-_বদ্দি তাহার! বিদ্বেষ 
ভুলিতে পারিতেন-_যদ্দি সময় থাকিতে এক স্থলতান অপর সুলতানকে 
আলিঙ্গন করিতে পারিতেন! [বধিলিপি অবস্ত ঘটে। তাই অল্পকাল 
পর বখন তুর্কী এবং তেনেসিক্পগণ আপন আপন ছন্দ-কলহ বিস্বৃত হইয়!, 
বিদ্বেষ ভুলিয়া, ফিরিঙ্গিকুলকে উৎখাত করিবার জন্ত একমনঃপ্রাণে 
বদ্ধপরিকর হইয়াঁছল__ভারতের বাণিজ্য একচেটিয়া করিবার জন্ত 
জীবনপণ করিয়াছিল, তখন কোনই ফল হুইল না! প্রথম, সেলিম 
ভেনিসিরদিগকে সর্বস্থানে বাণিজ্যের পুর্ণঅধিকার প্রদান করিয়া 
ছিলেন-_.প্রতীচ্যের পণ্যসামগ্রী আলেকঙ্ান্তিয়া হইতে আনীত হইলে, 
বাজবিধি তাহাতে কোনই বাধা প্রদ্দান করিত না-_কিন্তু লিসবনের 
পণ্যের উপর রাজ্করের গুরুভার চাপিয়া পড়িল। 

ফিরিঙ্গির বাণিজ্য তাহাতে মরিল না, কারণ তাহার! জলপথে অতি 
সহজে অল্প আয্মাসে বহুমূল্য পণ্য বহিয়া লইয়। স্কুরোপে বিক্রয় করিতে- 
ছিল-_ফুরোপীর বাণিজ্যে তাই ভেনিসিয়দিগের স্থান দিন দিন কমিয়া 
ফাইতে লাগিল? ক্যান্বের অভিশপ্ত সন্ধিস্ত্রে ভেনিসিয়গণ প্রতিদিন 
হতগ্ৌরব, হীনশক্তি হইয়া যাইতে লাগিল। শেষে এমন দিনও 


আসিগ্াছিল, খন ভেনিসিয়গণ মসল্ল। বিক্রয়ের জন্ পর্ভ,গালসিংহাসন” রি 
উম আবি হানা কাপর তউষাচিজলে 1 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩] ফিরিঙ্গির বাণিজ্য । বত 


শক্রবিজয় করিয়! আলমিদ| বিজ্রয়গৌরবে কোচিনে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। তখন তীহার এক চিন্ত। রহিল আ'লবুকার্ক ! আলবুকার্ক 
খাহাতে ভারতের শাসনক্ষমতা গ্রহণ করিতে না পারেন, আলমিদ! 
ত্ৰাহাব্র সহকারী সেনাপতিদ্দিগের ৪ তাহার ষড়যন্ত্র করিতে 
লাগিলেন । 

কোচিনরাজ একট! সুযোগের অনুসন্ধানে ছিলেন। তিনি 
দেখিলেন, বর্তমান ও ভাবী রাজপ্রতিনিধির মধ্যে বিষম গোলযোগ 
উপস্থিত হইয়াছে । এখন উভয়েই আপন আপন শক্তি-প্রতিষ্টায় 
ব্যস্ত__বাণিজ্যের দ্দিকে কাহারও ছৃষ্টি,নাই। তিনি সময় বুকিয়া নাল- 
বপ্তানী বন্ধ করিয়াছিলেন। কোচিনরাজ ফিরিপ্গিদিগকে চিনিতে 
পারিয়াছিলেন না! চিনিলে হয়ত এরূপ বিবেচনা করিতেন না । 
ফিরিঞ্গি কোন দিন বাণিজ্যকে বিশ্থৃত হয় না, আলমিদাও হইয়াছিলেন 
না। তিনি সংবাদ পাইবামাত্র আলবুকার্ককে কিছুদিনের জন্ত ক্ষান্ত 
থাকিতে অন্থুরৌধ করিলেন । কোচিনরাজ সময় বুবিদ্ব। অবিলম্বে 
আলবুকার্কের পক্ষ অবলঙ্বন করিয়া! পর্ত,গালে দূত প্রেরণ করিতে 
সম্মত হইলেন ! 

আলমিদা সে সংবাদও পাইলেন,_-তথাপি আপনার শাসনকর্তৃত্ 
ত্যাগ করিলেন না। তিনি একেবারে শেষের জন্ত অপেক্ষা করিতে- 
ছিলেন। কর্তৃত্বলিপ্স। আলমিদাকে এতদূর অন্ধ করিয়াছিল যে, তিনি 
সত্যাসত্য বিচার না করিয়া আলবুকার্কের বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটাইতে প্রয়াম 
পাইলেন-__বাহাতে তাহার মান-সন্ত্রম নষ্ট হয়_আলবুকার্ক যাহাতে 
কোচিনরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতেও না পারেন, আলমিদা তাঁহারই 
বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন । 

লোভ হইতে চিরদিনই পাপ আসে । আলনিদা ও আলবুকার্কের 


দ৩৬ ভারতী । - [ভাঃ অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ 


কলক্ক-মলিন! আলহিদার লোভ ছিল, পাপ তীহাকে স্পর্শ করিল। 
তিনি আলবুকার্ষের নামে মিথ্যা অভিযোগ করিলেন! আলবুকার্ক 
বে বিদ্রোহী, আববুকার্ক যে গোপনে সামুরীরাজের সহিত মিলিত 
হই! ভারতবর্ষ হইতে ফিরিঙ্গির উচ্ছেদসাধনে কুতসংকল্প হইয়াছেন, 
আলমিদা এই সমস্ত বলিয়া আলবুকার্কের নামে মিথ্যা অভিযোগ 
করিলেন। শুধু ইহাই নহে। পাপের পথ চিরদিন পিচ্ছিল। আলমিদা 
সেই পিচ্ছিল পথে প্রতিদিন নিয় হইতে নিম্নে নামিতে লাগিলেন। 
বিক্রোহী বলিয়। ভালমিদা কনন্ধরছুর্গে আলবুকার্ককে বন্দী করিক! 
রাখিলেন_তাহার বাসগৃহাদি পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন ! ষে ব্যক্তি 
আলবুকার্কের পক্ষাবলম্বন করিবেন, আলমিদ! তাহাকেই কারারুদ্ধ 
করিবেন বলিয়া ভর প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । 'আলমিদার পার্খচর- 
গণ ভিন্ন আর সকলের অন্ত্রধীরণ নিষিদ্ধ হইয়া গেল। কি জানি, যদি 
আলবুকার্কের পক্ষ হইয়া তাহার! কোন বিবাদ ঘটায়! আলমিদা 
স্বজাতিদলনেরও ক্রুটী করিলেন না। যে সকল ফিরিঙিবণিকদিগকে 
তিনি আলবুকার্কের বন্ধু বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, তাহাদিগকে 
কারাকক্ষে নিক্ষেপ করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে ছাড়িলেল না! পত্রাদি 
জাল করিয়া আলবুকার্ককে অপদস্থ, অপমানিত ও পর্ত,গাল- 
[সংহাদনের বিরঞ্িভীজন করিবার প্রয্নাসও শৈশবেই মরিয়া! গেল। 
এত করিয়া যখন কিছু হইল না, তখন ভা রতবর্ষশাসনের ইচ্ছা তাহার 
এতই প্রব্গ হইয়াছিল বে, তিনি পাকেচক্রে আলবুকার্ককে বিষ- 
প্রয়োগে নিহত করিবারও চেষ্টা করিম্বাছিলেন! এইরূপে নানাবিধ 
ষড়যন্ত্র করিয়াও আলমিদ। ভারতবর্ষের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন না। 
আলবুক্ার্কের ভ্রাতুপুত্র মার্ধাল- ভন-ফার্ণান্দো-ফৌটিন্হো পর্ত,গাল- 
বপতির আঁলদিশপত্র লইয়া একদিন অকম্প্াৎ কল্পন্ধরে আসিয়া উপনীত 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ ] ফিরিঙ্গির বাণিজ্য | ৭৩৭ 


এতদিনে আলমিদা দেখিলেন আর তাহার কোন ভরসা নাই। 
তিনি বুদ্ধিমান ছিলেন, বিনাবাক্যব্যয়ে আলবুকার্কের হস্তে ভারতবর্ষ 
সমর্পণ করিয়! নিতাস্ত ভগ্ন্বদয়ে কোচিন ত্যাগ করিলেন । * 

পরমেশ্বর ছুষ্কতের দমন করেন; আলমিদার পাপেরও শান্তি 
না হইস্বাছিল এমন নহে। লিদবনে প্রত্যাগমনকালে সাল্দানা- 
উপসাগরের তীরে আবমিদার অন্চরদিগের মহিত তথাকাঁর নিন্বীহ 
অধিবাসিবৃন্দের কলহ উপস্থিত হইলে, আলমিদার একজন ভৃত্য, ছুইজন 
নির্দোষী নিতাত্ত নিরীহ অধীবাসীকে যপরোনাস্তি যন্ত্রণা দেওয়ায়, 
তাহার! সেই দাস্ভিক তৃত্যের দস্তপাটি উৎপাটন করিয় দিল। এই 
অপমানের প্রতিশোধ নইবার জন্য স্বয়ং আলমিদা পারিষদবর্গের 
অন্থরোধে লোকজন সঙ্গে করিয়া তীরে অবতরণ করিলোন, কিন্তু দুর- 
নিক্ষিণ্ত একটা তীক্ষ বর্শ। তাহার ক$ ভেদ করিয়! প্রবেশ করিল। 
আলমিদার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। আপনার তথগুশোণিতে সেই 
জনহীন বালুময় বেলাতুমি রঞ্জিত করিয়া আলমিদা পাপের বোঝা 
নামাইলেন_-দস্তর সাগর সফেন তরঙ তুলিয়া ভৈরবগর্জনে দিগন্ত 
বিকম্পিত করিয়৷ আলমিদার শেষ আর্ভকণ্ স্তব্ধ করিয়া দিল। 
ধর্শের জয় হইল-_পাপের পরাজয় হইল! 


আরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য ৷ 


“আশা-নিরাশা-ছরাশা” | 


আশা ধায় পিছু পিছু, ছুরাশা সন্দুখে, 
নিরাশ নীরবে ভাবে বসিয়া উদ্মুখে। 
আশা হ'তে উচ্চতর যায় সে ছুরাশা, 
বিফলে সে যায় আগে হইতে নিরাশ! । 
আশা বলে এই দূর, ছুরাশা অদূর, 
নিরাশ ভাবিছে এবে নহেত সুদূর । 
আশ। চলে হিমশিরে, দুরাশা আকাশে, 
নিরাশা কেবল তাই ভাবে আর হাসে। 
কতদূর যাবি তোরা ও ছুরাশা আশ, 
টানিছে চুম্বক হেথা লইয়া নিরাশ। 
বক্ষ্যচ্যুত হয়ে আশী। লইয়ে ছুরাশ, 
আসিতেছে ধীরে বীরে হইয়ে উদ্দাস। 
নিরাশার আশা হয়, আশার নিরাশা, 
বিধি ভিন্ন কেবা পারে ভেদিতে সমস্যা ) 


শ্রীনিশিকুমীর সেন। 


পাণিনি-প্রচার। 


( কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপক । ঠা 


ছাত্র * না %, সংস্কতব্যাকরণের কথা৷ আর বলিবার নয়। নে 
বড়ই কঠিন। আমি দ্দিবারাত্র যত সময় পড়ি, তার তৃতীয়াংশই . 
সংস্কতে ব্যয় করি। মাথামুওড আমি মুখস্থ করি, আর অম্নি, ভুলিয়। 
যাই। ছ” এক সময় বুঝতে চেষ্টা না করি, এমন নহে। কিন্ত, 
সে প্রণালীতে পড়িয়া পাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাহাতে 
রঘুবংশের একটি শ্লোক পড়িতেই সারাদিন লাগে। ভঠির কথা 
আর কি বলিব। তাই পুন:পুনঃ চেষ্টা করিয়া, সে চেষ্টা এক- 
প্রকার ছাড়ানই দিয়াছি' মুখস্থই সব করিয়াছি” দেখি যদি েন- 
তেন-প্রকারেণ পাশটা হইতে পারি। শুনা যার, কেবল ইংরাজী 
12051860173 12015726600 ভাগের উত্তর দিয়াও অনেকে 
পাশ হইয়াছে। আর পাশভিন্নও সংস্কতদ্বারা কোন উপকারের 
প্রত্যাশা নাই। কারণ, উহা [9880 17808959, 
অধ্যাপক ।__বুঝিলাম। আচ্ছা, তোমার কোন সংস্কৃতব্যাকরণ 
আছে? 
ছাত্র। আজে, ছিল। এক্ষণে তাহা নাই। এপ্টযাক্স ক্লাসে 
একথানি ছিল, ত1 পাশ করিয়াই জনৈক বন্ধুকে দিয়া ফেলিয়াছি। 
অধ্যা। ভাল, তুমি “নরপ্শকের রূপ জান ? 
ছাত্র । আজে, জানি। 
অধ্যা। লিখ দেখি, “নরস্শব্বের তৃতীয়া একবচনে, বীর ও 
- সশ্তমীর বহুবচনে কি হ্য়? 
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অধ্যা। বেশ। পমুনিশশব্দের কূপও বোধ হয় জান? 

ছাত্র। আজে, হা। 

অধ্যা। লিখ ত, "সুনি”্শব্দের দ্বিতীয়ার, ও ষষ্ঠীর বৃবচনে কি 
রূপ হয়? 

ছাত্র (লিখিল )। সুনিন্‌, সুনিনাম্‌। 

অধ্যা। পন্ত্রী*শব্দের সপ্তমীর একবচনে ? 

ছাত্র (লিখিল)। স্ত্রীয়াম্‌। 

অধ্যা। আচ্ছা, তূধাতুর রূপ জান? লিখ দেখি, লিটু “অ+ 
ও লুঙ$, “দ” বিভক্তিতে উহার কি রূপ হয়? 

ছাত্র (লিখিল )। বভূব, অভূৎ্। 

অধ্যা । দেখ, আমার বিবেচনায়, অবিলম্বেই তোমার একখান! 
সংস্কতব্যাকরণ সংগ্রহ করা উচিত' কোন বন্ধুর নিকটে পাও ত 
ভাল, নতুবা! কিনিতেই হইবে, অসন্ধষ্ট হইও না। উহাকে তুমি গুজ- 
পৌজ্াদিক্রমে ভোগ করিতে পারিবে, তবু উহার নৃতনত্ব যাইবে ন1। 

ছাত্র। আজ্ঞে, আমি বড় গরিব। তা-__উহ্থার মুল্য কত? 

অধ্যা। অনুদ্ধ ৪-২ টাঁকা। 

ছাত্র। বাপরে! সংস্কৃত বহির এত দাম! 

অধ্যা। কেন হে, বাপু! গণ্জাক্-গণ্ডায় সুটো। সুটো। টাক। 
ইংরাজী বহিতে ফেল্তে পার, আর একখানি প্রয়োজনীয় 
ংস্কত বই কিনিতেই “বাপ্রে ডাকৃ। 

ছাত্র। আজ্ঞে, আপনাদের বড় বাগ। 

অধ্যা। দে অন্তায় কি? অন্থরাগ হইতেই রাগ আদে। তুমি 
না-ক্েনে-স্তনে গাছে-মাছে একটা কথ বর্ণে ফেল্লে, আর আমি 
অম্নি তাহা! পকেট করিলাম। ব্রাঙ্মণপত্ডিতের৷ খাটি (খাটি?) - 


রাজি তারিক নার জো যারা বাত হি. 


ক 
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ছাত্র। আচ্ছা, 517, একথানি সংস্কতব্যাকরণ কিনিব। 
অধা।। বেশ কথা। পথে এস। উহাতে গ্রক্কতি-প্রত্যয় দেওয়া 
আছে। শবের ব্যুৎপত্তি দেওয়া আছে। প্রচলিত শব্বসমূহের 
লিঙ্গও আছে। তোমার বেশ সুবিধা হইবে । অন্তদিকে দৃক্পাত 
না করিয়া কিনে ফেল। আবার কাহাকেও উহা দিয়! ফেলিও না। 
উহা চিরকাল তোমার কাষে আলিবে; উহা 7998 [18438৩এরই 
ব্যাকরণ, সুতরাং আর 0১5০191৩ হইবার আশঙ্কা নাই। 
ছাত্র। আজে, সংস্কৃতে ব্যাকরণও ত অনেকগুলো! তা! কোন্‌ 
থানা কিনিৰ ? 
অধ্যা। বিষম সমস্তাই বটে। মুগ্ধবোধ, কলাপ, সারম্বত, স্ুপন্ন- 
প্রভৃতি বুব্যাকরণ আছে। তা-_উহ্াদের সকলেই পাণিনিমূলক। 
স্থতরাং তোমাকে একথান। পাণিনি কিনিতেই আমি বলি। | 
ছাত্র। ১1, 'পাণিনি'শব্দটা, শুনিয়াছি, ব্যাকরণ-রচক্লিত| এক- 
- জন মুনির নাম। আর আপনি আমাকে পপাণিনি, ক্রয় করিতে 
বলিলেন। মে কেমন ক'রে হয়? 
অধ্যা। তোমরা 310915552৩275এর ড/০/]5কে 510919976815 
বলিয়। থাক, 11116০7এর ৮৮০:৪কে [17160 এবং, 0০০৮০৩:এর 
ড/৩/৪কে ০০৮০৩ বল। সংস্কতেও 'শকুস্তলা, 'রদ্বাবলী” (ষুন্রা) 
'রাক্ষস' প্রভৃতি মান্থষের নামে কাব্যগুলির নামকরণ হ্ইস্কাছে। 
ইহাকে ইংরেজীতে 15879071570 ০£ 701075৮ এবং সংস্কৃতে 
অভেদোপচার (অভেদকল্পনা ) বলা বায়। স্থৃতরাং 'পাণিনি” বলিলে, 
প্রসন্ন ক্রমে যেমন পাণিনিমুনিকে বুঝাইবে, প্রসঙ্গান্তরে তেমন 
পাণিনিক্কত ব্যাকরণকেও বুঝাইতে পারে । ্ 
ছাত্ধ। 317 পাণিনি পড়িতে হুইবে শুনিয়া; মনে বড় তয় 
হয়। উহ! কি আমি বরন পারবা ১ 
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অধ্যা। বুঝিবে না কেন? বস, অবশ্তই বুবিবে। আর 
কোনও বিষয় নূতন পড়িতে, মহাপুরুষদের সঙ্গ ধরাই ভাল। সাধু- 
সঙ্গে থাকিফ্া, অনাধুও সাধু হয়, অকর্খাও কর্ণঠি হয়। বহিযোগে 
অঙ্গারও সুবর্ণ হয়। উপসর্গবলে অকর্ম্মকক্রিয্নাও লকর্্নক হয়। 
তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর, মহাজনের সঙ্গে থাকিয়া তুমিও 
মহান্‌ হইবে। কিন্তু, একটি সংকেত মনে রাখিও। কঠিন বিষিষ 
পড়িতে সর্বদাই “চ২০৪এ ৮5 05011০০0971 পুস্তকের যে থে 
অংশ, এমন কি, ষে যে কথাটা, তোমার ভাল লাগে, সর্বাগ্রে 
সে সমুদয়ই পড়িবে । কাব্য পড়িতে পড়িতে যখন যখন ঠেকিবে 
তখন তখনই ব্যাকরণ দেখিবে। না-জানা বিষয় জানিতে প্রবৃত্ত 
হইবার পূর্বে, যে সমুদয় তোমার একটু একটু জানা আছে, সে 
সমুদয়কে ভীলরূপে জানিবে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি 
অনেক জান। তুমি ব্যাকরণেরও অনেক বিষয় জান, কিন্ত ভালরূপে 
জান না। গর অল্প-অল্প-জানা বিষয় পড়িতে তোমার যেমন ওৎস্থৃক্য. 
হইবে, একেবারে অক্তাত-বিষ় পড়িতে তোমার তজ্প আগ্রহ হইবে 
না। সুতরাং নম্পূণ অজ্ঞাত বিষরেই সর্বাগ্রে পদার্পণ না করিয়া, যে 
ক্ষেত্র তোমার ন্যুনাধিক পরিচিত, সেই ক্ষেত্রেই বিচরণ করিতে” 
অভ্যাদ কর। দেখিবে, তথায় প্রায় সকলেই তোমার পরিচিত, সকলেই 
তোমার বহুদিনের বন্ধু। মনের আনন্দে বন্ধুদের সহিত বন্ধুত্ব দৃঢ় 
করিতে কৰিতে তাহাদের প্রসাদেই অপরিচিতের সঙ্গে তোমার পরিচয় 
হইবে । সুতরাং সংস্কৃতব্যাকরণের নামেই ভীত হইও না । একখান। 
ব্যাকরণ ক্রয় করিয়া শব্দরূপ, ধাতুরূপ, সন্ধি ও পত্ব-ষত্বের কেবল 
পাড়া উল্টা৪। ইহার৷ দকলেই তোমার পরিচিত,__চিরপরিচিত। 
ইহাদ্দিগকে ভয় করা কেবল তোমার কাঁপুরুষতার কার্য নহে, তোমার - 


এ পুতে 
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ধন-পরিচয় করিতে বলিলাম, পাতা উ্টাইতে বপিলাম__ইহাকে 
ভুচ্ছজ্ঞান করিও না। কারণ, এক্সপে অনেক স্থপরিচিত তোমার 
আত্মীয় হইবে, অনেক অপরিচিত সুপরিচিত হইবে, অনেক অজ্ঞাত 
পরিচিত হইবে! এবং আমি তোমাকে নিশ্চয় বলিতে পারি যে, 
মহাপুরুষদের সহিত এরূপ ঘন ঘন দেখা-সাক্ষাতে তুমি অকস্মাৎ 
তাহাদের অসাধারণ ধরা! বুঝিয়া ফেলিবে। দেখ, বঙ্গভাষা 
ঘুকাল যাব, নানাদেশীয় নানাশব্ের সহিত প্রণয় করিতেছে, 
ইহাতে বঙ্গভাষার নিত্য নুতন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে । ভালই । কিন্ত, 
সংস্কতভাষাই বঙ্গভাষার দিদিমা । বলগভাষা যদৃচ্ছা (যতদুর ইচ্ছা) 
স্ন্দরী হউক ন। কেন, উহ্থা উহার দিদিমার সাবেক হাড়পেশীখানির 
রূপাস্তরমাত্র। বালিকা চঞ্চলা ও বর্ধিষুট বটে, কিন্ত, দিদিমা তদ্রপ 
নহে। দিদিমা সা্টি (সার-টা ) কাঠ, দিদিম! স্থির । সুতরাং সংস্কৃত 
পাঠ করিলে, কেবল [0৩8 [218845৪ শিথিলে, এমন নহে, 
প্রচলিত বঙ্গভাষার তত্বগুলিও শিখিতে পারিলে। 'রথ-দেখা ও 
কলা-বেচা” (বিক্রী) এক কর্মে ছুই ফলই ফলিল, ভাল নয় কি? 
“রথ দেখার' ফল গ্রহণ করিতে দ্বণা বোধ করিলে, বরং একগুলিতে 
ছুই পাখী মারিলে, তাত ধর্মাঙ্থগত ! 

ছাত্র। বুঝিলাম, 517, পাণিনি পড়িব। কিন্তু, মহাপুরুষদের+ 
কথা বলিলেন কেন? গৌরবে বহুবচন হইয়াছে কি ?. 

অধ্যা। গৌরবে বহুবচন হয়, বটে। যেমন, শ্ীচরণেষু*। 
কিন্তু, এস্থলে বহুবচনের সে অর্থ নহে। পাণিনিব্যাকরণ মুনিত্রয়- 
কর্তৃক বর্তমানাবস্থায় উপনীত হইক্াছে। উহাদের নাম পাণিনি, 
কাত্যায়ন (বররুচি) ও পতঞ্জলি। পাণিনিমুনির অস্টাধ্যাস্রী, 
কাত্যায়নের বান্তিকশ্থত্র ( (50100151050125 হ এবং পতঞ্জলির 


৪০ রান রা রর যার রর ব্রার 8 এ 2.২ 


৭৪৪ ভারতী। [দ্া, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ 


সুত্রগুলিই একণে পাণিনিব্যাকরণ নামে পরিচিত। ভগ্তিহরি বাক্য- 
পদদীপ্কারিকাতে ভাস্তকারের মত উদ্ভাপিত করিয়াছেন। তত্তিন্ন, 
কৈয়ট, পতঞ্জলিভাম্েব টীকা করিয়াছেন । টাকার নাম ভাষ্য প্রদীপ । 
আবার, 'নাগোজিতট্রের ভাষ্য প্রদীপোদ্ষযতনামে একটা" টীকা আছে। 
ভষ্টোজিদীক্ষিত পৃ শব্কৌত্তভনামক অষ্টাধ্যায়ীর এক বিস্তৃত টাকা 
করেন, অনন্তর, তিনি তংকালে প্রচলিত মুগ্ধবোধের প্রণালী 
অঙ্গুসরণ করিয়া সিদ্ধান্তকৌমুদী [লিখেন হহাতে তিনি পাণিনির" 
'হুত্রগুলিকে প্রকরণ-অনুদাগে যথাসম্ভব বিওক্ত কারয়া, সত্রগুলির 
সংক্ষিপ্ত বৃত্তি ও উদ্দাহর্ণ দিক়্াছেন। তাহাতেও ধেন পরিতৃপ্ত না৷ 
হইয়া, প্রোডমনোপমানামে স্বকায় দিদ্ধান্তকোমুদীর এক টাকাও 
লিখিয়াছেন। মনোরমারও এক টীকা আছে, তাহার নাম লঘুশব্- 
রদ্ধ। হহা ভক্টোজিদীক্ষিতের পোত্র হারদীক্ষি ওক । প্রৌঢ়মনো রমা 
ও তন্যাখ্য। ভিন্ন, সিদ্ধান্তকৌমুদার আরো। একটা টীকা আছে, 
তাহার নাম শবেন্দুশেখর। তাহা, বোধ হয়, আবার গুরুলঘুতেদে 
ছইখানি। হহার গ্রন্থকার নাগেশতট । শবেন্দুশেখর 'ও প্রা 
মনোরমার সার গ্রহণপৃব্বক, ?সদ্ধান্তকৌমুদদীর এক অভিনব টীকা 
হইয়াছে, তাহার নাম তন্ববোধিনী। সিদ্ধান্তকৌমুদীর আর একটা 
ব্যাখ্যা আছে, উহার নাম ভাবপ্রকাশ। উহ। মধ্যদেশীয় শ্রীক্ুষ্ণভ্র- 
প্রণীত। 

ছাত্র। গুরুদেব, এতগুলি টীকা-টিগ্পনার কথ শুনিয়া, আমার 
হাত-পা যেন অবশ হইয়াছে, মুখ শুফ হহয়াছে। সাশহদর নিরাশ 
হইয়াছে । অধিক কি বলিব, দেব, আমার যেন চিত্তভ্রমি হইতেছে। 
তরে কি, আমি সংস্কতব্যাকরণ পড়িতে পারিব নাঃ 

অধ্যা। অবশ্ই পারিবে, বৎস, অবস্তই পারিবে। ধৈর্য্য ধারণ 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩] পাণিনি-প্রচার 1 ৭8৫ 


পথ অন্ুমরণ কর, অবশ্তই পারিবে । বৎস, ভয় কি? নদীতে. ঢেউ 
দেখে” কুলেই কি নৌকা ভূবাইতে আছে? 

ছাত্র। দেব, আমার দৃবিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, পাশিনিব্যাকরণই 
প্রচলিত ব্যাকরণগুলির আদা, এবং সর্বগ্রাহী ব্যাকরণ। তজ্জন্তই 
মহাপুরুষের। তাহার এত টীকা করিয়াছেন। অন্তান্ঠ ব্যাকরণের কথা 
আমি যেরূপ গুনিয়াছি, তাহাতে তাহার! অসম্পূর্ণ ও পাণিনির ছায়া- 
মাত্র বলিয়া] প্রতিভাত হয় । 

অধ্যা। বৎস, অঙ্ান্ত ব্যাকরণের কথা তুলিলে বলিয়া, এ প্রসঙ্গে 
আমাকে আরো একটা কথা বলিতে হইল। মুগ্ধবোধব্যাকরণ, 
কলাপাদি ব্যাকরণ হইতে অনেকাংশে শ্রেয়; বটে। কিন্ত, উহাতে 
এমন অনেক হত্র আছে যে, তাহাদের একটা একশ্বাসে উচ্চারণ 
তোমার ছুঃসাধ্য। আর, তার মধ্যে কৃত্রিম নামের ছড়াছড়ি বড় 
বেশী। এরূপ নামের মাহাজ্য্ে পুস্তকের আকার সংক্ষিপ্ত হইয়াছে 
বটে, কিন্ত, হত্রগুলির উচ্চারণ বড় বিটুকাল হইয়াছে। অনেক সময় 
'উট্‌কেস্্র চ্টকি'র মত ধ্বনি হয়। যেখানে উচ্চারণ স্ুকর, সেখানে 
অর্থও যেন 'হযবরল*র মত হয়। যাহা হউক, বোপদেৰ মহা 
পণ্ডিত ছিলেন, তবিরচিত মুগ্ধকোধও আমাদের শিরোধার্ধ্য। 

ছাত্র। টাকাটিগ্লনী ভিন্ন, মুগ্ধবোধও নাতিবৃহৎ পুস্তক বটে। 
ছোটকালে, আমি উহার কয়েকটী হ্ত্র পড়িয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, 
শবগুলি দস্তপ্কট হইলেও তাহাদের অর্থাবগতি কিছুতেই হইতে চায় 
না। আমরা মল্লিনাথ ও জয়মঙ্গল প্রভৃতির টাকাতেও পাণিনিস্থত্রই 
পাইয়া থাকি, তাহারা ছোট ছোট বলিরাই বোধ হয়। বিশেষতঃ 
উহাতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সাহায্য হইবে। এক্ষণে 
"কোন্‌ পুস্তক পড়িব, তাহাই বলিয়! দ্িন। 


৭৪৬ ভারতী । [ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ 


পাণিনিশ্থত্রের টীকা, “তস্তা টাকা, তন্তা। টীকা? ইত্যাদি অনেক টাকার 
কথা বলিয়্াছিলাম । ন্টীকার টাকা, তন্তা টাকা” পর়িতে হইবে মনে 
করিয়া তুমিও অধীর হুইয়াছিলে, কাজেই আমি পাণিনির আর এক 
খানা ভাল পুস্তকের কথা তুলিতে অবসর পাই নাই । উহ্বার নাম 
কাশ্রিকা (বৃভভি), উহা জয়াদিত্য ও বামন আচার্ষ্ের মিলিতকার্ধ্য । 
তাহার প্রথম-দ্বিতীয় ও পঞ্চম-ষ্ঠ অধ্যায়ের বৃত্তি জয্মাদিত্যের, এবং 
অবশিষ্ট অধ্যায়ের বৃত্তি বামন আচার্য্যের লিখিত। বামন ও জর়াদিত্য 
জৈনধর্্মাবলম্বী ছিলেন । কাঁশিকারও টাকা আছে-_যথ।+ জিনের বুদ্ধি- 
বিরচিত কাশিকাবিবরণপঞ্জিকী। উহার আর এক টাকার নাম 
পদমঞ্জরী, ইহা হরদত্ত-কৃত। ন্যানকারও পাণিনিশান্তে প্রবীণ ছিলেন। 
কিন্তু, ইহারা অনেকেই জৈন ছিলেন বলিয়া, ইহাদের গ্রস্থের স্থানে 
স্থানে নাস্তিকতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অর্ব্বাচীন ছাত্রগণ, পাছে, 
সাহাদের নন্তিক্যঞজালে পতিত হয়, এই আশঙ্কানিরাকরণের জন্য, 
ভট্টোজি ও হরিদীক্ষিত-প্রভৃতি বৈয়্াকরণগণ পুস্তকপ্রণয়ন করিতে 
আরস্ত করেন। এবং যাহাতে এ সকল নান্তিক' টাকা ছাত্রদের 
গোচরে ন। আইসে, এই অভিপ্রায়ে নানারূপ আস্তিক উদ্বাহরণ দারা 
শিশ্ুগণের মন দিক্‌ হইতে ফিরাইয়। দিলেন। কাঁপে, তষ্টোজিদীক্ষিত 
প্রভৃতির মত প্রচলিত হইয়া কাশিকার মতকে একেবারে ঢাকিন্র 
ফেলিল। ভাঁষাবৃত্তিনামে অষ্টাধ্যারীর আর একটা বৃত্তিও আছে । ইহ 
পুরুযোত্মদেব-কৃত এবং উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত । ইহাও একখান 
উৎুষ্ গ্রন্থ বটে । কিন্তু, উহা অদ্যাপি মুদ্রিত অবস্থায় দৃষ্ট হয় নাই। 
ছাত্র। আচ্ছা, গুরুদেব, বামন ও জয়াদিত্য অষ্টাধ্যায়ীর অগ্র 
পশ্চাৎ অস্ষুপ্ন রাখিয়া ব্যাথ্যা করিলেন। ভক্টোজিদীক্ষিতও পৃ 
সেই নিয়মেই শব্দকৌস্তভ লিখিলেন। পরে, কেন ভট্রোজি বিভি 


ভা, অগ্রহায়ণ ১৩১৩ ]  পাণিনি-প্রচার। ও ৭৪৭ 


পাণিনি ব্যাখ্যা করিলেন? উভয়ের উপাদেযরতার পার্থক্য আছে কি? 
লোকে বলে, পাণিনির স্বত্রগুলি ষে আট অধ্যায়ে বিভক্ত আছে, 
প্র আট অধ্যায় আগ্ঘোপাস্ত ন! পড়িলে, কোনও পদ সাধা যায় না। 
কিন্তু, কৌমুদীর প্রণালীতে সন্ধি, শবরূপ, ধাতুরূপ ইত্যাদিক্রমে স্বতন্ত্র 
ভাবেই সাধ! যায়, আদ্যোপান্ত পড়িব্না লইতে হয় না। দেব, উভয় 
প্রণালীর মধো কোন্টা হেয়, কোন্টাই বা উপাদেয় ? 

অধ্য।। নে অনেক কথা। ভাষ্য ও কাশিকা অতিগ্রাচীনগ্রস্থ। 
সিন্ধান্তকৌমুদী সেদিনকার বলিলেও অতুাক্তি হয় না। ইহা সুগ্ধ- 
বোধেরও পরবর্তী । সর্বাগ্রে, শব্বকৌন্তভ দ্বারা তট্টোজি, বেশ ক'রে, 
কাশিকার জৈন মত ঢাকিয়া ফেলিলেন। পরে, যখন দেখিলেন যে, 
“ভিন্ন মতিহি লৌকঃ' তখন দেশ, কাল ও পাত্রবিশেষের জন্ মুগ্ধবোধের 
প্রণালীতে প্রনঙ্গগুলি বিভক্ত করিয়া, সিদ্ধান্তাকৌমুদী লিখিলেন__ 
ইহাই অনুমান হয়। কিন্তু, তা বলিয়া, মনে ক”রো। ন। যে, মুগ্ধবোধের 
প্রণালীই এক অভিনব প্রণালী এবং পাণিনির সময়ে এ প্রণালী 
প্রচলিত ছিল না। শাকটায়নের নাম পাঁণিনিতেও পাওয়া যায়। 
স্তনিয়াছি, বোপদেৰ ও শাকটায়ন একই প্রণালীতে স্ব স্ব ব্যাকরণ 
রচন। করিয়াছেন। সুতরাং শাকটায়নই বোপদেখের পথ-প্রদর্শক, 
ইহা! বলা অসঙ্গত নহে । 

আর, কাশিকা' ও কৌমুদীর হেয়তা-উপাদেয়তা-সম্বন্ধে যে জিজ্ঞাসা 
করিলে, তাহা। আমি এক্ষণেই তোমাকে বলিয়া দিতে ইচ্ছা করি ন1। 
আমি দুইটার কথাই বলিব। তন্মধ্যে তোঁমার ইচ্ছান্ুরূপ একটা তুমি 
বাছিয়্া নিবে । আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, উহারা উভয়েই 
যার যার মতে সে সে ভাল; এবং উহাদের মধ্যে যার মত €তামার 
হদস্গ্রাহী হয়, তাহাই পড়িবে। প্রাচীন গ্রন্থগুলির বিশেষত্ব এই যে, 


৭৪ ভারতী । [ ভা, অগ্জুহায়ণ, ১৩১৩ 


ভীহার ভাষাও তত সহজ, ইহা সর্বসন্মত। আমি পাণিনির যত 
টীকা দেখিয়াছি, তন্মধ্যে ভাষ্যই সর্বীপেক্ষা সরল, এবং স্ুখপা্য 
বলিয়া আমার বিশ্বাস। তবে, উহার রচনা-গ্রণালী একটু প্রাচীন 
ধারায়, এবং মধ্যে মধ্যে বিচারমিশ্রিত। কিন্ত, অষ্টাধ্যার়ীর সকল সুত্রেরই 
ব্যাথ্যা করা পতগ্রলির অভিপ্রেত ছিল না । যে যে স্ুত্রের ব্যাথা! 
তাহার সময়ে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, কেবল সেই সেই সুত্রই 
তিনি ব্যাখ্য। করিয়াছেন। অন্ঠান্য স্বত্র তিনি স্পর্শও করেন নাই। 
পতঞ্জলি বার্তিককার কাত্যায়নের পরবর্তী। কেহ কেহ বলেন, 
কাত্যায়ন পাণিনির দোধৈকদৃক্‌ ছিলেন, এবং অনেক স্থলে তিনি 
পাণিনির প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়াছেন। কিন্তু, “হুত্র এব হি 
তৎসর্বং যদ্বৃত্তো যচ্চ বাস্তিকে” প্রাচীনদের এই বাক্য প্রদীপ শিরোধারণ- 
পূর্বক আমি বলি, কাত্যান্ন পাণিনির পরিশিষ্ট লিখিয়াছেন মাত্র । 
নউপসংখ্যানম্চ শব্দটীকে বনুবাত্তিকগৃত্রের শেষে দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইহ্থাও উপযুক্ত মতই সমর্থন করিতেছে । কারণ, “উপসংখ্যানং শব্দের 
অর্থ পরিশিষ্ট ব। ১00157797 ভিন্ন আর কিছুই নহে । আর, যে 
সমূরয় স্ত্রের শেষে “বক্ঞব্যম্‌' 'বাচ্যম্, ইত্যাদি শব্দ আছে, সে সে স্থলেও 
“বাচাম্‌ শব্দের অর্থ “বচনীযুম্! (দোষ) না ধরিয়। সাধারণ অর্থ ধরিলেই 
বোধ হয়, উক্ত কটাক্ষপাঁতের সব চিহ্ন দূর হইয়া যায়। যাহা হউক, 
এস্থলে মে সব কথার প্রয়োজন নাই। 

তবে, পতঞ্রলি তাহার ভাষ্যে এমন বালহৃলভ সরলতার সহিত 
প্রশ্নের উত্থাপন ও উত্তর করিয়াছেন বে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। 
তার পরে, বামন ও জয়াদিত্যের কাশ্শিকা। মানুষ ছোটকালে যেরূপ 
সরল থাকে, জ্ঞানবৃদ্ধ বা. বয়োবুদ্ধ হইলেও যেন সেই সরলতা পুনরায় 


ভীহার মধ্যে আসে। ইহারা উভয়েই অগাঁধ পণ্ডিত। স্ত্রগুলিকে “ - 
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পরে, মহাবৈয়াকরণ ভক্টোজি, পূর্ব পুর্ব সকল ব্যাকরণকারের সিদ্ধান্- 
গুলিকে আত্মপীৎ করিয়া, উহবাদদিগকে অতি সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে 
নিজের সিদ্ধান্তকৌমুদীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন । এই অংশে, 
সিদ্ধান্তকৌসুদীর প্রামাণ্যই আমাদের পক্ষে সর্ধশ্রেষ্ঠ। যে সৃত্রকে 
যে প্রস্ে বলা আবস্তক, সেই হ্ৃত্রকে তিনি যথাসম্ভব সেই প্রসঙ্গেই 
স্থান দিয়াছেন। স্থতরাং ভূমি যদ্দি কেবল পদ সাধিয়া চরিতার্থ 
হইতে চাও, তবে দিদ্ধাত্তকৌমুদীই ধর। আধুনিক সমস্ত ব্যাকরণই- 
এই ছশীচে গঠিত হইয়াছে, সুতরাং দিদ্ধান্তকৌসুদর প্রণালীগত 
বিশেত্বদ্বন্ধে কিছু না বলিলেও চলে! কিন্তু, অস্টাধ্যায়ীই সমগ্র 
ংস্কৃতশান্ত্গুলির মধো একমাত্র শব্ববিজ্ঞান; এবং শব্দবিজ্ঞান শিখিতে 
হইলে, তোমাকে সিদ্ধান্তকৌমুদীর পথ পরিহার করিয়া অষ্টাধ্যারীর 
পথই ধরিতে হইবে। অর্বাচীন পাঠক দিদ্ধাস্তকৌমুদীর সাহায্যে 
শব্দ নির্মাণ করিতে আরম্ত করিলে, অনেক কাণা-খোড়া পদ হইবে, 
“বিশ্বকর্্া'র পুত্রই নাকি চিকা! (ছু'চো) হইয়াছিল। অর্বাচীন আর কিসে 
লাগে। পর্ত, পদনির্াণ-(5770১5515)-প্রণালী অপেক্ষা পদ-বিশ্লেষণ- 
(4781559)-প্রণালা অত্যন্ত সহজ এবং সেই পথ অবলম্বন করিলে, 
অষ্টাব্যায়ী ভিন্ন 'নান্তঃ পন্থা! বিদ্াতেহয়নায়, “নান্তঃ পন্থা বিদ্তেহ্য়নায়।” 
ছাত্র । দেব, আমি শুনিয়াছি, পাণিনির স্থত্র বড় কঠিন। আমরা 

না পারি তা বুঝতে, না পারি তা উচ্চারণ করিতে! উহা সংস্কৃত, না 
গ্রীক, না কামস্কটুকার ভাষায় লিখিত হইয়াছে, সে বিষয়েই যেন 
সন্দেহ হইতে চায়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ভগবাদগীতায় কেবল 
অসংপগ্ন কতকগুলি শ্লোক যদৃচ্ছাক্রমে সন্গিবিষ্ট আছে, সাধারণের 
ধারণা, যেন পাণিনিহত্রপাঠও এরূপ একটা কিছু হইবে। শিক্রিত- 
- সমাঙ্গে উহাকে নকল ব্যাকরণের শীর্ষস্থান দেয় দেউক, সাধারণের 


পর? ভারতী । [ ভা, অগ্রহ্থারণ, ১৩১৩ 


অধ্য।। ওসব মিছে কথ|। অদ্ধে কি বুঝিবে প্রদীপের মর্ম? 
লোকে বলে “হাট্‌তে না জান্লেই উঠান বাকা হয়! নয়কি? আর 
ভগবদশীতার কথা যে বলিলে, তা৷ উ্ছা শ্রীধরস্বামীর টাকাসহ 
পড়িয়া দেখো দেখি, তেমন লাগে। শ্রীধরন্বামীর টীকা অত্যন্ত 
সরল ও ভক্তিরসাশ্রিত । 

ছাত্র। 917 আপনার কথায় বোধ হয় যে, পাণিনির প্রণালী 
খুব সুশৃঙ্খল শুনিষ্নাছি, উহাতে আটটা অধ্যায় আছে এবং প্রত্যেকটা 
অধ্যায় চারভাগে বো পাদে) বিভক্ত । কিন্তু, পুস্তকখানি কোন 
বিষয়ান্গদারে অধ্যায় ও অধ্যায়াংশে বিভক্ত বলির ত হর্দানীগ্তন কোন 
পণ্ডিত বেন নাই । পাণিনির হ্ত্রসংখ্যা পর্যন্ত ধাহার। নির্দেশ 
করিয়াছেন, তাহার। নিশ্চয়ই পাণিনিতে বড় ১০১01. নিশ্চয়ই 
তাহার। সটাক সভাম্ঘ পাণিনি রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছেন । তাহারা 
কি বলিতে পারিতেন না যে, অষ্টাধ্যয়ীর সিন্ধাস্তকোমুদীত্বত প্রণালী 
ভিন্ন বিজ্ঞানসঙ্গত কোন ব্যাপ্য-ব্যাপক (১৪০০৪ 2.0 86703) 
ভাব আছে? 

অধ্যা। এঞ্জন্তেই ত এদেশে পাণিনির এত অনাদর। আর 
এজন্ঠেই এদেনীয়ের মাথার কাটাল ভাঙ্গিয়া বিদেনায়েরা খাইয়া থাকে । 
এজন্তেই সংস্কতে বাঙ্গালীদের এত পাপণ্ডিত্য ! এজন্েই, দেশী অসংস্কত 
জিনিসগুলি বিদেশ থেকে সংস্কত বা রূপান্তরিত হইয়া না আমলে, 
উহা! এতকাল ভাল লাগে নাই। স্ুত্রসংখ্যা, সুত্রসংখ্যা,_-বল দেখি, 
077676] 9070121রা হুত্রসংখ্যা কত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ? 

ছাত্র । আজ্ঞে, ৩৯৯৩ বা ৩৯৯২ । 

ন্মধ্যা। হ'তে পারে না। 

ভাত, আজ্তে, স্বয়ং 0010 9৮)০161 এব্ধপ লিখিক্াছেন বলিক্ষ।” 
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অধ্যা। জানি হে, জানি। আর জবালাইওনা । ওসব কথ রেখে 
দেও। কেবন সাহেব কেন? সাহেবের প্লেহী কোন প্রবন্ধলেখকও 
প্র সুর ধরিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর কপাল পুড়িবে না, কেন? করবে 
নকল, পড়বে ধরা--তবু নাম ফাটাইতে বড় সথ.। 

ছাত্র। আজ্ঞে, আপনি সুত্রসখ্যা কত বলেন 

অধ্য।। ৩৯৮৩। তা হ'তে আরে! বাদ দেও ৬। কারণ, গত 
দশ বৎসরে আমার গোচরে অস্ততঃ ছয়টা বাস্তিক অষ্টাধ্যায়ীতে প্রক্গিপ্ত 
বলিয়া ধর! পড়িয়াছে।* 

শিষ্য । আন্ত, মাজকাল স্বাধীনচিস্তার দিন, এ কথা৷ আপনাদের 
নিকটেই শুনি। বদি ধৃষ্টতা ক্ষমা! করেন ত একটা কথা বলিতে চাই। 

'অধ্যা। বলনা, ভয় কি? | 

শিষ্ষা। আজ্ঞে, একে ত 0010 90০97, তার পরে আবার 
দেশীয় একজন পণ্ডিতেও তাহার মত পোষণ করিয়াছেন। এমত।- 
বস্থায়_- 

অধ্যা। এমতাবস্থায় আর কি? এমতাস্থায়,। তুমি একটা 
কুষ্মাওড । বলি, ওহে, বাহার! এরূপ লিখিরাছেন, তাহাদের কাণে- 
কাণে জিজ্ঞাসা করিও দেখি, তাহারা এই অঙ্কটা গণিয়া পাইলেন, 
না শুনা-কথ! বলিয়া নাম কিনিলেন ? “সাক্ষাৎ পুত্র, বাপু অপুত্রক+ 
বিশ্বাস করিবে! কাণ থাকিতেই, পরের কথায় “কাঁণ চিলে নিল" 
বিশ্বাস করিবে, কর) তাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। অষ্টাধ্যায়ী 
স্বব্রপাঠ তোমরা ত অনেকেই কিনিয়াছিলে, একবার গণিয়াই দেখ। 

ছাত্র। আচ্ছা, 370 বিদ্যাসাগরমহাশয়ের ব্যাকরণকৌ মু্দীতেই 


* অভভ্যাসব্যবায়েহপি । ৬)১1১৩৬। কারক্করো বৃক্ষ: 1 ১/১৫৬। গল 


টিতে তরবারি লব হিপ ক ক বামিল লি ক্িলান্বা 





৭৫২. ভারতী । [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ 


ত আমাদের জ্ঞেয় বিষয় সব আছে। আর, তাহার অধিকাংশই 
বঙ্ষভাষায় লিখিত। সেখান পড়িলেই ত ঢলিতে পারে । 

অধ্যা। পারে বটে। তাহা ত এতকাল যাবৎ প্রচলিত.আছে । 
কিন্তু, কই, তাহা ভোমরা মনোযোগপূর্বক পড় কি? আর বাজল! 
সুত্রের প্রামাণ্য কতদূর স্বীরুত হয়, জানিনা । উচ্থার সকল স্যত্রেরই 
মূল-সংস্কত-ুত্রটী থাকিলে ভাল হইত, ইহা নাকি বিদ্যাসাগরমহাশয় 
নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। প্রীচ্যগণ চিস্তাণীলতার জন্য বিখ্যাত 
বটে। কিন্ত, ইহাতে তাহাদ্দিগকে মূল হারাইয়া অবাস্তর নিয়াই' 
থাকিতে হয়। বৈয়াকরণগণ নূতন নূতন ব্যাকরণের আবির্ভাব না 
করিয়া এবং মুগ্ধীবোধাদির মত কটমট ব্যাকরণ তৈয়ারে যত্ববান্‌ 
না হইয়া, কেবল পাণিনি সুগম করিতে বন্তবান্‌ হইলে, বোধ হয় 
দেশের অধিকতর কল্যাণ হইত। ষাহা। হউক, বিদ্যাসাগরমহাশয় 
সংস্কৃত ও বঙ্গসাহিত্যকে প্রলয়াস্তে বেন জীবন্ত করিয়াছেন। তিনি 
আঁমার্দের সকালের সম্মান্ত ৷ 

ছাত্র। আচ্ছা, 517, বিষয়বিভাগদ্বারা পাণিনির মোটাসুটী কথা- 
গুলি বলুন দেখি--পাণিনিতে কি আছে শুনি! 

অধ্যা। মোটামুটী শুনিবে? তিন কথায় রামায়ণ? আচ্ছা, 
তাই বলিব, গুন। ৃ 

ংজ্ঞা ও পরিভাষা__প্রথম অধ্যায় (সম্পূর্ণ) ! 

সমাস-দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ছুই পাদ ( সম্পূর্ণ )। 

বিভক্তির অর্থ-দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদ (সম্পৃণ)। 

সমানের বচন ও লিঙ্গ-দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের ১ হইতে 
৩১ স্থাত্রএ 

আর্দধাতুকে ধাতুর আদেশ-_ দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের ৩২ 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩] পাণিনি-প্রচার। ৭৫৩ 


প্রত্যয়ের লুক্‌ ঈল.প্রভৃতি-_হ্বিতীয় অধ্যারের চতুর্থ পাদের ৫৮ হইতে 
শেষ। 
ধাতু প্রত্যয় (তিউ. ও কৎ)-_তৃতীয় অধ্যায় ( সম্পূর্ণ)। 
শবরূপের প্রত্যয় (সুপৃ)--চতূর্থ অধ্যায়ের ২য় কুত্র। 
্ত্ীপ্রত্যন্স_-চতুর্থ অধ্যায়ের ৩ হইতে ৭৭ সুত্র 
তব্ধিতপ্রত্যয়_-চতুর্ণ অধ্যায়ের ৭৮ হইতে পঞ্চম অধ্যায় শেষ। 
ধাতুর দ্বত্ব--বষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম দ্বাদশটী সুত্র 


বর্ণের আগম ও আদেশ--যষ্ঠ অধ্যায়ের ১৩ হইতে অষ্টম অধ্যায় 
শেষ ' 


(৬০০11 2100 5977507081109] 01791085.) 

ছাত্র। 3%, পাণিনির কারক কোথায়? আত্মনেপদ পঞ্নশ্বৈ- 
পদই বা কোথায়? 

অধ্যা। উহারা সংজ্ঞা বা ব্যবহারিক নাম মাত্র। উহ্াদিগকে 
প্রথম অধ্যায়ে পাইবে। 

শিক্য। সন্ধি ও ণত্ব-ষত্ব কোথায়? ৃ 

অধ্যা । উহারা বর্ণবিকার--একবর্ণ স্থানে অন্তবর্ণের, আদেশ 
মাত্র; উহাদিগকে যষ্ট ও অষ্টম অধ্যায়ের শেষতাগে পাইবে। তুমি 
মোটামুটা জানিতে চাহিয়াছিলে, তাই আমি অতি সংক্ষেপে দারিয়াছি। 
মনে রেখো, অষ্টাধ্যায়ীর টাকার টাকা তন্তা টাকার কথ শুনিয়া তুমি 
অধীর হুইয়াছিলে। ভবিষ্যতেও উহার আরো কত টীক! প্রকাশিত 
হইবে, কে জানে 2 

শিষ্ক। 5%, এই ব্যাকরণের সর্ধাংশই পড়িতে হইবে? কোন 
অংশই আমার বাদ দিলে চলে না ? ্ 

অধযা। কি বলিলে,_বাদ ?: 70550 1-81:80255, সবই ত 


৭৫৪ _ ভারতী । [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ 


বৈদিক প্রক্রিয়া! বাদ দিতে পার বটে। তাহাতে €তামার অন্যান 
৬০৯ কুত্র বাদ পড়িবে। সেটা কম কথা নহে। ৃ 

ছান্ধ। বেশ বেশ, 9৮, আমরা ত বাদই চাই। ঘত কম 
পড়িতে হয় ততই ভাল। আচ্ছা, 517, লৌকিক ব্যাকরণ পিপঠিষুর 
পক্ষে বৈদিক প্রক্রিয়া বাদ দিলে ক্ষতি নাই, বুঝি। কিন্তু, স্বর” 
প্রক্রিয়া বাদ দিলে, চল্বে কি করে? ঃ 

অধ্যা। আরে গণ্ডমুর্খ ! তাও বুঝলে না__! দেখ, কোন কোন 
বাঙ্গীলা লেখক ইকার ঈকার একাকার, উকার উকার একাকার 
করিয়া থাকেন, যত্বণত্বকেও বনবাসে দিতে পার্লে যেন রক্ষা পান । 
তাহাতে, তোমর। উদদীত্ব-অন্ুদাত্তকে ন্হুকালের জন্ত ছ্বীপাস্তর দিলেও 
কেহ কিছু বলিবেন না । 

ছাত্র। দেব, আপনি পূর্বে সিদ্ধান্তকৌমুদীর কথা৷ বলিয়াছেন। 
আস্টাধ্যায়ীর. কথাও শুনিলাম। দিদ্ধাস্তকৌমুদী এক বৃহদ্ব্যাপার। 
আর, কলেজে আমাকে নানা বিষয়ই পড়িতে হয়। প্রত্যেক পদ 
গ্রতি স্তর সাধিব, এমন সাধ আমার নাই। টোলের ছাত্রের) 
বলিবে “কালেজের ছাত্রেরা কছু জানে না)” তা__বলুক । তাও 
বরং শ্রীঘ্য। তথাপি অনর্থক দকল পদই সাধিতে ইচ্ছ। করি ন1। 
যে সমুদয় পদ অহরহ প্রচলিত হয়, সেইসুলো সাধিতে পারলেই 
আমার হয়। পাণিনির মুল অগ্াপ্যায়ী পূর্বে পড়িলে, মোটামুটা- 
জ্ঞানটা, হবে ত। আর সেই মহাপুরুষের মহামহিমার খানিকটা 
পরিচয়ও পাইব। তাঁই আমার ভাল! 

অধ্যা। দেখ, কেবল দিদ্ধান্তকৌমুদী পড়িলেও থে, ভষ্টাধ্যারী 
না পড়িয়া তাঁভা সম্পূর্ণ বুঝিবে, এমন আশা মনেও স্থান দিও না। 
পপুর্বাসিদ্ধম্”, “অসিদ্ধবদ্‌ অভ্রীভাৎ”, “আ কড়ারাদ এক সংজ্ঞা” 
এগ্রাগ্‌ দীব্যতোহণ” ইত্যাদি ভূরি ভুরি স্ত্র অষ্টাধ্যারীর ক্রম ভিন্ন 


তা, অগ্রহায়ণ, ১৯৩১৩] পাণিনি-প্রচার । ৭৫৫ 


কতদূর চলিবে,-পঅষ্ট্যাধ্যায়ী ভিন্ন তুমি কি ক”রে রজীগ ঠিক্‌ বুঝিবে 1 
আর সিদ্ধাস্তকৌমুদীতে পাঁণিনিহ্থত্রগুলিকে প্রাসঙ্গিক অন্তান্ত ত্র 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সাজান হইয়াছে । অবশ্ত, ভট্রোজিও তাহা- 
দিগকে সন্ধি, শব্ধরূপ ইত্যাদি প্রসঙ্গে বথাযথ সন্গিবেশিত করিয়াছেন, 
কিন্তু সে যেন নদীর জলের বড় বড় মাছগুলিকে পুকুরের জলে ছাড়িবার 
মত হইয়াছে ; এবং তজ্জন্য ভট্টোন্রিকে বৃত্তিতে প্রত্যেক স্তরের 
০০০৩১ বলিয়া দিতে হইয়াছে, নতুবা তাহা স্বতন্ত্রভাবে বুঝা! অসাধ্য । 
আর, আজকাল ০৪ঃমৃগের যেরূপ সৃগস্না চলিতেছে, সে মতেও 
সিদ্ধাস্তকৌমুদীর প্রণালী অপেক্ষা অষ্টাধ্যায়ীর প্রণালী ভাল বোধ 
হইতেছে । অনন্যোপায় হইয়া, কেবল বৃত্তি মুখস্থ করিয়া স্তর মনে 
রাখা ০1800107176 নয় তকি? যদি ইংরাজী পুস্তকের ০:12702- 
000 না বুঝিষা মুখস্ত করিলে ০1721001108 হয়, তবে, স্থত্ 
না৷ বুঝিয়া বি (9%31872097) মুখস্ত করিলে কেন ০1500170105 
হইবে না, বুঝি না। অগ্টাধ্যায়ীর ক্রম কিন্তু, অত্যন্ত বিজ্ঞানসঙ্গত। 
তাহাতে বাপ্াব্যাপক লক্ষণও পরিস্ফুট। এবং তাহাতে পারিভাষিক 
সন্কেতও অত্যল্প এবং স্তায়দঙ্গত। 


ছাত্র। 51 ভাষ্য ও ইষ্টি যেন ছাড়ানই দিলাম; না শিখিলে- 


কিরূপে চলিবে ? 

অধ্যা। ওছে, শনৈঃ শনৈঃ! বৃক্ষের মূল রক্ষিত হইলে, শীখা- 
প্রশাখাও রক্ষিত হইবে, ভাবনা নাই । কিন্ত, শাখাপ্রশাখায়ই দিন 
কাটাইলে মুলে যেতে বনুবিলম্ব ঘটিবে। এমন কি, কোন কোন 
পণ্ডিতের মত চিঠিখান। লিখিতেও তুমি বর্ণাগুদ্ধি করিবে। আর 
বার্তিকহ্ৃত্রও ত নেহাত কম নয়! সেও যে হাজার তিন চারি! 

ছাত্র। আচ্ছা, 51 পুর্বে অষ্টাধ্যায়াই পড়িব। কিন্ত পারিনি- 
ব্যাকরণই বা কি, আর তা পড়িবার সহজ সঙ্কেতই বাকি, ইত্যাদি 
আমাকে না বপিরা গিলে, আমি অষ্টাধ্যায়ী পড়িতে সাহস করি না। 

অধ্যা। আচ্ছা, এ সম্বন্ধে শীপ্রই অন্য এক সময়ে বলিব। 


শ্রীদেবেক্দ্রকুমার বিদ্যারত্ব। 


্রাতৃদ্বিতীয়া । 


আজ্জি এই পুণ্য দ্বিতীয়ার চন্দনের এ শুত্রতিলক 
তোমাদের নাশুক (বপদ ; তোমাদের বদ্ধ দুর হোক্‌। 
হেমস্তের এ শিশিরকণা-সমাচ্ছন্ন নবনদূর্বাদল, 
তোমাদের শিখাক্‌ নত্রতা দূর করি? যত অমঙ্গল । 
কমলার স্বর্ণাঞ্চলচ্যুত আশীব্বাদী এই পুণ্যধান, 
ধনে-ধান্যে পূর্ণ করি' গৃহ, তোমাদের করুক কল্যাণ 
অমৃত এ পৃত আচমনে হু'বে সবে নববলে বলী, 

দুর করি, ছঃখ-দৈন্-লাজ মাতৃনাম রাখিবে উজলি 
কনিষ্ঠার সতক্তি প্রণাম, অগ্রজার ন্নেহ-আ শীর্ব্বাদ 
জয়ে, আজ ভাই ভাই সবে দূর কর সর্ব অপবাদ । 
তাই হও তোমরা তাহার, যে অভাগী আছে ভ্রাতৃছারা, 
তোমাদের সহস্র মন্তকে পড়,ক তাহার স্নেহধারা। 


ছাড়ি আজ গৌরব-বৈভব এস ভাই কুটারের মাঝে 
দীনা জননীর পুত্রবূপে, দীন? ভগিন্টীর ভ্রাতৃসাজে । 
বস দূর্বা-শ্তামল আপনে, নীলাকাশ-চন্দ্রাতপতলে, 
লও ভগিনীর পূজা আজ ছয় কোটা সহোদর মিলে । 
শকীন্তি যস্ত স জীবতি” ভবে, ভাই মোর যমজয়ী হও, 
বর্ষে বর্ষে এই পুণ্যদিনে ভগিনীর “ভাইফৌটা” লও । 


ী 


চ 


শিখ-স্বাধীনতা । 
0২) 
শি খগণ কুরনাল্‌ ও হান্সি হইতে ঝিলামনদীর তীর পর্য্যস্ত 
সমতলভূমির উপরি অংশে সম্মিলিত হয়। প্রক্যবন্ধনের 
উপযোগিতা আর বেশি দিন সকলের উপলব্ধি হইল না। গ্রান্য 
অশিক্ষিত ব্যক্তিদের চিত্তদমনের সামর্থ্য কম, তাহারা নিজ 
সম্প্রদায়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি অপেক্ষা নিজের ব্যক্তিগত শ্বাথই বেশি 
খুঁজে। তাহাদের কেহ কেহ প্রন্কত বা কলিত অনিষ্টের প্রতিদান- 
স্বরূপ প্রতিহিংসাগ্রহণের ইহাই উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিল। 


অপর কেহবাস্থানীয় সদ্দীরগণের সহিত মিলিত হইয়! নিকটবর্তী 


সহর ঝা গ্রাম করতলগত করিতে ইচ্ছুক হইল। কেবল শিক্ষিত 
ও যথার্থ শিখনামের উপযুক্ত ব্যক্তিগণ, অবিলম্বে স্বাধিকার বিস্তৃত 
করিতে এবং যুদ্ধে জয়লাভ দ্বার! কিম্বা! করস্থাপনে অধিকার প্রাপ্ত 
হইয়া, সাধারণ খালসা-সাআজ্যের উন্নতি করিতে চেষ্টিত হন। কিছু- 
কাল বিশ্রামন্থ্খান্থভব ছারা ক্লান্তি অপনয়ন করতঃ এই ভাবে 
কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, এমন সমক্স, আমেদশাহার পুনরাগ্মন- 
ংবাদে শিখগণ প্রমাদ গণিল। বার্ধক্য ও রোগবৃদ্ধিহেতু শাহার 
শক্তি হাস হইতে থাকিলেও, তিনি আর-একবার পাঞ্জাব উদ্ধার. 
করিতে প্রয়াস পান। পাঞ্জাবই তাহার রাজোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
উর্ধর প্রদেশ ছিল। ৯৭৬৭ খুষ্টান্যে 'আমেদশীহ সিন্ধু উত্তীর্ণ 
হইয়! লাহোর ছাড়িয়। সাৎলেজ পধ্যস্ত অগ্রসর হন। বলপ্রকুশে 
ক্কতকাধ্য হইতে না পারিয়া তিনি ছলপ্রকাশে কাধ্যসিদ্ধির উপাক্স 


চস শী্ী তিল ইিরিরিলারগ ররালিরালার 


৫৮ ভারতী ॥ [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ 


মহারাজ উপাধিতে বিভূষিত করিয়া! শির্ছিন্মের গেনাপতিপদে বরণ 
করেন। উমরপিংহ পাতিয়াল। বা মালোয়। শিখসদার। পিতামহের 
দেহাবদানে তিনি এ পর্দে অভিষিক্ত হুন। আমেদশাহ কোটোচের 
সর্দারের নহিতও এরূপ ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া, তাহাঞ্জক 
জলন্ধর, ধোমাব ও তগ্লিকটবর্তী গিরিপ্রদেশের সহকারা শাসনকর্তা 
নিধুক্ত করেন। কিন্তু আমেদশাহার নিজ সৈনিকবৃন্দের অবাধ্যতার 
তাহার কার্য/দিন্ধির অন্তরায় উপস্থিত হয়। তহার অধানস্থ প্রায় 
দ্বাদশসংম্র সৈগ্ত তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কাবুল-অভিমুখে প্রস্থান 
করে, কাঞ্জেই শাহকে তাহাদের অনুদরণে প্রবৃত্ত হইতে হয়। কিন্তু 
অনুমরণ-কাধ্যও নির্বিখাদে সম্পন্ন হয় না, পথিমধ্ে ত্বাহাকে নিরতিশয় 
ক্রেশ স্বীকার করিতে হয়। শেরশাহার রোটাস্থিত গিরিহুর্গের সম্মুখে 
আহম্মদশ:ছ দিদ্ধু উত্তীর্ণ হইতে ন। হইতেই, রণজিৎসিংহের পিতামহের 
অধীনস্থ ফুকারচুকিয়াগণ ঘ্রা পথ অবরুদ্ধ হয়। অবরোধকারীদের 
সাহাধ্যার্থে নিকটবর্ধী ভাঙ্গিদন্প্রদায়ের একদল সৈশ্তও অগ্রদর হয়। 
২৭৪৮ খৃষ্টাবে এই স্থান শক্রহস্তে পতিত হইলে, ভাঙ্গিগণ ক্ষিপ্রতার 
সহি অনতি £ালমধ্যে রাওয়ালপিণ্ডি হইতে খানপুরের উপতভ্যক। 
পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকার করে। পরাত্রাস্ত মোগলসৈস্ভের সহিত 
গ্রামে গুর্থ(নৈষ্ধ ঘে রণনৈপুণ্য ও কষ্টসহিষুতা দেখাইয়া ধর্তবাদের 
পাত্র হয, এক্ষেত্রে তাহাবা সেই পুরাতন গৌরব রক্ষা করিতে 
যংসামান্তই সক্ষম হইয়াছিল । 
অতঃপর ভার্গিগণ হরিমিংহের অধিনায়কহে মুলতান-অভিমুখে 

অগ্রসর হুয়া! মুপলমান দাউদপত্রের সাক্ষাৎকার লাভ করে। 
নাদিরশাহ এই মুসলমান্দন্প্রধ[মুকে গাজনীতে স্থানান্তরিত করিতে 
ইচ্ছুক ছিলেন। তাহার এই অভিলাষ অবগত হইয়। দাউদপত্র-: 


১ ০০ শা এ 


তা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩] শিখ-ম্বাধীনতা। ৭৫৯ 


নামক স্থান ইহারই প্রতিত্টিহ।* দলপতি মুবারক খ। ও হরিপিং 
পরামর্শ করিয়। স্থির করেন যে, পাকপুত্তাননামক নগর যাহা এক 
প্রদিদ্ধ মুপলমান্‌ সাধুর অধিকৃত এবং যাহা লইয়া কোন বিবাদ- 
বিসম্বাদ নাই, তাহাই উভয়পক্ষের সাধারণ-সীম।নির্দেশক (সীমাস্ত- 
প্রদেশ) স্থান হুইবে। এই মীমাংসার পর হরিপিং দেরাগাজজীর্থাও . 
দিদ্ধু'মভিমুখে অগ্রপর হন। এই সময় তাহার গুজরাটের করদাতা 
মিত্রপর্দার,_যিনি অনতিকালপুর্বে রাওয়ালশিপ্ডি অধিকাঁর করেন,-_ 
তিনি পাধারণ পথ দিয়াই কাশ্মীররাজ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন? 
কিন্ত নানা প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হন । 
হরিসিংঙ্াঙ্গী পরলোক গমন করিলে ঝন্দোসিং তৎস্থলাভিষিক্ত 

হন; তিনি মিশলের ক্ষমত1-গৌরবের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করেন। 
জান্মু ভৎকালে ন'নাবিষয়ে বিখ্যাত ছিল) পুনঃপুনঃ আঞগান- 
আক্রমণে এবং শিখবিজ্রোহিতায় দেশের ব্যবসায় বাণি্য সমতলভৃষি 





* নাদিরশাহ দিদ্দ-প্রদেশে স্থীর প্রতুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া বাহীওলপুর- 
পরিবারের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে তাহার পৈতৃক প্রদেশ শিকারপুরে দেখিতে 
পান। শাহ ভাহাকে তৎ্প্রদেশের তৃতীয়বিভাগের ভেপুট নিঘুক্ত করেন; কিন্তু 
কিছুদিন পরে সমন্ত সম্প্রদায়ের উপর সন্দিহান হুইয়। তাহাদিগকে গঞ্নীতে 
স্থানাত্তরিত করিতে ইচ্ছুক হন। শাহের অপপ্রায় জ্ঞাত হইয়। এই সম্প্রদায় 
সাতলেজের উপরদিক্‌ 'দয়া অগ্রসর হইতে থাকে এবং হৃধিধামত গ্রাম-নগর 
অরক্ষনীয় অবস্থা দেখিতে পাঁইলেই অধিকার করিতে আর্ত করে। দাউদপত্র- 
পরিবারের প্রধম ব্যক্তির নাম দাউদ (08,102) ছিল। তাহার নামানুসারে 
তষংশীয়ের। দাউদপত্রনামে অভিহিত হঈত। তাহারা বলিক্লা থাকে যে, খালিক 
আব্বাদ হইতে এই বংশের উৎপত্তি হইবাছে। কিন্তু তাহা সত বলিয়। অনেকেই 
স্বীকার করেন না। কানিংহাম লিবিক্বাছেন বে, প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগকে 
১/001127) 1361০5565 বলা যাইতে পারে। সাতলেজ-তীরে প্রতিিত হইবার 
সমর, তাহার! ল'ংগাও জয়হাদিগের সমূহ অনিষ্টদাধন করিয়াছিল। ইহার! শ্তধায় 
-মিন্দদেশীয় পূর্তকাধ্য প্রণালী প্রবর্তিত করে। গাকপুতানের নিক্ষভাগে নদীর 
উতয়পার্থেই তাহাদের মৌলিক শিরিকল! ও কবিরা কি ১৩ 


৭৬৯ ভারতী । [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ 


ত্যাগ করিয়া বক্র অথচ নিরাপদ পথে পার্বত্যপ্রদেশে প্রস্থান করে॥ 
বান্দা, এই জাশ্খু নিজের করদ-রাজ্যে পরিণত করেন। পাঠান 
উপনিবেশ কুস্মুরেরও এরূপ অবস্থা সংঘটিত হয়। অতঃপর বান্দা 
নিজ প্রতিনিধি মোজ্জাসিংহকে মুলতান-অভিষানে প্রেরণ করেন 
কিন্ত সেনাপতি, আফগানশাসনকর্তাদয়ের ও বাহয়ালপুরের সর্দীরের 
সক্ষিলিত সৈন্ত-কর্তৃক পরাঞ্জিত ও নিহত হন। পরবৎ্মর ১৭৭২ 
খুষ্টান্যে উক্ত ছুই শাসনকর্তার মধ্যে আত্মকলহের স্ষ্টি হয়, তাহাদের 
একজন ঝান্দাসিংহের সাহায্য প্রার্থী হন। ঝান্দা উত্তরদিকে কিয়দর 
অগ্রসর হইয়া দেখিতে পান যে, জন্মুর অধিনায়কের দাবী করিয়া 
অপর একজন উমেদার উপস্থিত হইয়াছেন । এই উমেদার স্ুরতসিং 
স্থকারটুকিয়৷ ও কুনিযা মিশ্লের উদীয়মান দলপতি জয়সিংহের 
সাহায্যে বলীয়ান। ন্থুরতসিং নিজের ফণাপরে পড়িয়া নিজেই মারা 
যান, এবং জয়সিংহ এমনি শোচনীয় অবস্থাপন্ন হন, যে, ঝান্দীসিংহের 
ংহারকার্ধ্য সম্পন্ন কর! তৎকালে তাহার ক্ষমতার সম্পূর্ণ বহিভূ্তি 
হয়। প্রবল প্রতিদন্ী স্থরতসিংহের বিনাশে * সন্তুষ্ট হইয়াই কুনিয়া- 
দলপতি জান্মুর অধিনায়কত্বের দাঁবীদারকে নিজের ক্ষমতার উপর 
নির্ভর করিতে উপদেশ দিদ্কা প্রস্থান করেন এবং স্থত্রধর জদিসিং- 
ধিনি আমেদশীহের নামমাত্র ডেপুটী কোটোচের ঘোমন্দটাদ এবং 
অপরাপর রাজপুতদলপতিকে করাধীন করিয়াছিলেন,_সেই হত্রধর 
জসিকে বিতাড়িত করিবার অভিপ্রাক্সে, আলহুওয়াঁলিয়া জসিসিংহের 
সহিত মিত্রতা করিতে প্রয়াস পান। রামঘরিযা জনি পরিশেষে 
পরাজিত হন এবং হরিয়ানার মরুপ্রান্তে পলায়নপর তইয়া লুণঠনকাধ্য- 





* সরভসিং অকন্মাৎ মৃতুদুখে পতিত হন এবং ১৭৭৩ খৃষ্টান ঝান্দাসিং পরলোক 
গমন করেন। হরিসিং ভাঁজী পাতিয়ালার উমরসিংহের সহিত সংগ্রামে সম্ভবতঃ 
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্থারা জীবিকার্জন করিতে আরম্ভ'ফরেন। এই সমগ্ কি ১৭৭৪ খবষ্টান্বে 
কাডব্র'র মোসলমান শাদনকর্তী মৃত্যুমুখে পতিত হন। কোটোচের 
নবোদগত দলপতি ও প্রসিদ্ধ ছুর্থাট হস্তগত করিতে বহুদিন ধরিয়! 
চেষ্টিত ছিলেন । কাঙ্রার শাসনকর্তা স্বাধীনতা রক্ষা করিতে কিশ্বা 
কেবল দিল্লীর বা কেবল কাবুলের অধীনতায় থাকিতে চেষ্টিত 
হইতেন। জয়সিংকুনিয়া তাহাকে সাহাষ্য করিতে অগ্রসর হন, 
তাহাতেই তাহার পতন সংঘটত হয়। শিখগণ দুর্গটি স্বাধিকারে 
রক্ষা করিতে প্রয়াস পায়, ইহাতে নিকটবর্তী রাজা ও ঠাকুরদের * 
উপর জসিসিংহের প্রতৃত্বের খর্কতাসাধনে তাহাদের স্থৃবিধা হয়। 

পঞ্জাবের দক্ষিণে ভাঙ্গী শিখরা ক্রমে ক্রমে ক্ষমতাপন হইতেছিল। 
তাহার! মালকেহারা ও সুপতানের বৃহৎ ছূর্ অধিকার করিয়া 
কালাবাগ হইতে নিয়প্রদেশে কর আদায় করিতে আরস্ত করে। 
আফগানর| মুলতান হারাইয়া স্ুজাবাদনামক স্থানে একটা রগ 
নির্মাণ করে, ভাঙ্গারা তাহা হস্তগত করিতে প্রয়াস পায়, কিন্ত 
তাহাদের সে চেষ্টা বার্থ হুইয়া যায়। ১৭৭৩ খষ্টাবে তাইমুরশাহা 
অবশেষে গিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম 
হন। কিন্তু তাহার লক্ষ্য কেবল সিন্ধু বাহওয়ালপুর এবং নিম্ন 
পাঞ্জাবের প্রতিই স্থির ছিল? লাহোর পুনরুদ্ধারের কোন কল্পনাই 
তাহার মনে উদ্দিত হয় না। ১৭৭৭-৭৮ ুষ্টাব্দে ছুইবার ছুই দল কাবুল- 
সৈম্ক মুগতাঁন হইতে শিখগণকে বিতাড়িত করিতে চেষ্টা করে; 
কিন্তু ছইবারই তাহাদিগকে বিফল্মনোরথ হুইতে হয়। অবশেষে 
১৭৭৮-৭৯ খুষ্টাবে শাহ স্বপ্ং মুলতান-অভিযানে প্রবৃত্ত হন। ভাঙীদের 
. নবদলপতি ঘান্দামিং অপরাপর পিং-সেনাপতিগণের সমবায় সামন্ত 
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সংঘর্ষের পর ছূর্গ ছাড়িয়া দেন। * ১৭৯৩ খুষ্টাবব পর্যযস্ত তাইমুর 
রাঙ্জত্ব করেন। এই দীর্ঘ সময় তাহাকে দিন্ধ,, কাশ্মীর ও উজবেগ- 
বিপ্রোহেই সম্পূর্ন ব্যপৃত থাকিতে হয়। শিখগণের রাওলপিপ্ডির 
অধিকার অঙ্ষুপ্র থাকে। ভাহ'দের নুনলভ্য অশ্ব কাচের সমতল 
ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া আটোকের প্রাচীর পর্যযস্ত অগ্রসর হয়। 

যুবক উমরদিং-ফুনকিয়া ধারাবাহিকরূপে হরিয়ানা ও দিল্লী 
অভিমুখে স্বক্ষমত' বিস্তার করিতে আরম্ত করেন। তিনি স্বয়ং শিরসা 
ও ফতেহাবাদ অধকার করেন, তাহার রাজ্যের সামস্তগণ বিকানীর ও 
বাহওয়ালপুরের দিকে অভিযানে প্রবৃত্ত হন এবং তাহার জিন্দ এবং 
কাইথালের করপ্রদানকারী অধিনেতারা হান্পি এবং রহতকের 
চতুদ্দিকস্থ উন্মুক্ত প্রদেশ অধিকার করে। দিলী-অধিপতি শির্হিন্দে 
প্রতৃত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে শেষবার প্রয়াস পাওয়ায়, উমর রাজধানী 
পাতিযালা্রপ্রত্যাবৃত্ত হইঠে বাধ্য হন। ১৭৭৯-৮* খুষ্টান্মে এক 
বপুরবাহিনী তংকালীন উঞ্জীরের ও ফারখুপন্দ হাক্তনামক রাজ- 
পরিবারের এক ব্যক্তির মধিনায়কত্বে অভিযানে বহির্গত হয়। কারনাল 
পুনরুদ্ধার হয় এবং তথায় কিঞ্চিং প্রাপ্তিত্ব ঘটে এবং প্রসিদ্ধ 
ক্রোরাপিংহিয়1-দলপতি বাঘেলপিং বশ্ততা। স্বীকার করেন ।কাইথানের 
দেহম্গসং ধৃত হইয়া গুরুতর অর্থনণ্ডে দণ্ডিত হন। এই সকল কাঁধ্য 
স্থুম্পন্ন করিয়া মুসলমান-বাহিনী পাতিয়ালার প্রবেশদ্বারে উপনীত 
হইলে, উমরসিং অধীনত স্বীকার করতঃ করপ্রদানে সম্মত হন। 
ইহাতে বাঘেলসিং সন্ধষ্ঠই হন, কারণ, উভয়ের একই পরিণামে 
কাহারও ঈর্ষা-উদ্রেকের সম্ভাবন] থাকিল না। কিন্তু অচিরেই শ্রুত 





* এলফিলৃষ্টোনের মতে ১৭৮১ খৃঃ অঃ মুলতান শিখহস্তচুত হয়। (7৪ " 
02684, 1৮ 393) ৫ 


ছা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩] শিখ-স্বাধীনতা। খ৬ত 


হওয়া যায় যে, এক বিপুল শিখ-বাঠিনী লাহোর হইতে যাত্রা করায় 
মোগলনৈন্ত দ্রুতগতিতে পানিপাত-অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে। 
মোগরটপন্তের এইবপ দ্রুত প্রস্থানে সকলেরই সন্দেহ হয়; শিখগণের 
কাঞ্চন-রত্বে উদ্জীরের চিত্ত স্বতঃই বিক্ষিপ্ত হইতে পারে। তিনি 
লোভের বশে প্রভুর সর্ধবনাশসাধনে কিছুমাত্র বিচলিত হন ন1। 
১৭৮১ থৃষ্টান্দে উমরদং অব্যবস্থিতচিত্ত এক নাবালক পুত রাখিয়া 
পরলোকগঘন করেন। ইহার ঢই বৎসর পরে এক ভাখণ ছুর্ভিক্ষ 
করালবদন বাযাদান করিদা হরিয়ানার অসংখ্য অধিবাপী ধ্বংস করে। 
বিভূক্ষায় অস্টির হইয়া! অনেকে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া! অন্তত্র প্রস্থান 
করে। শিরসংর অবস্থাও বঈীরূপ হয়; বহুতর ভূভাগ জনমানবপূন্ত হয় 
এবং বিভিন্ন অংশে শামন-শৃঙ্খল শিথিল তইন়া পড়ে। শিখগণ পরে 
বন্থী চেষ্টাতেও এই সকল স্থ'ন স্থচাররূপে শাসন করিতে পারে 
নাই,-_ তাহাদের সর্ধবিধ কঠোরতাই বার্থ হইয়া যায় । * 

ভাগীরথী ও যমুনার তীরে ধোয়াব প্রদেশে, শিখগণ, নাঞ্বুদ্দোলার 
পুজ জাবিতার্খার প্রভৃত্বগর্ খর্ব করে। খাঁ, পরে শিখগণের 
অকত্রিম বদ্ধুবপে পরিণত হন। সাম্রাজ্যের শাসন-বন্ধন শিখিল 
দেখিয়া, এবং রাক্ষকীদ্ধ সৈষ্ভ-বিভাগে কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিষ্ঠাস্িত 
হইতে সক্ষম হইয়া, জাবিতা ১৭৭৬ খুষ্টাবে দিল্লী অধিকার করিবার 
উদ্দেশ্তে তদভিসুখে যাত্রা! করেন। কিন্ত প্ররুতুরূপে কার্য্যক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইবার সমন্ব উপস্থিত হইলে, তাহার স্বীর ক্ষমতা ও শক্তির 
উপর সন্দেহ জন্মায়; সম্রাটও তাহাকে বেশি উত্যক্ত কর! শ্রেয়ক্কর 
বিবেভন! ন! করান, উভয়পক্ষে সন্ধি সংস্কাপিত হয়। তাহাতে জাৰিত! 
নাহারণপুর স্বাধিকারে রাখিব:র ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। এই “্সমক্র 
-জাবিতার সমভিবাহারে একদল শিখনৈহা চিল। তিনি তাচানরির 


৭৬৪ - ভাব্ুভী ৪ [ ভা, অগ্রন্থারণ, ১৩১৩ 


লহিত সথ্যত। করিতে এতই ব্যস্ত হন যে, গুনিতে পাওয়া বায়, 
তাহাদের মনস্তপ্টির নিমিত্ত তিনি নিজে শিখ-পরিচ্ছদ ধারণ করিতে 
আরম্ত করেন, এবং পরে স্থীক্ষ পুরাতন. নাম পরিবর্তন করতঃ 
*ধরমসিং* এই অভিনব নাম পরিগ্রহ করিয়া শিখ-উৎসবাদিতে 
আনন্দের সহিত যোগদান করিতে আরম্ভ করেন। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, জসিপিং রামঘরিয়া, কুনিয়া ও 
আলহুওয়ালিয়ার সম্মিলিত সৈন্ঠদল-কর্তৃক পরাজিত হইয়া! পাপ্রাব- 
প্রদেশে পলাপ্ননপর হইতে বাধ্য হন। তথায় তিনি উমরপিং 
ফুলকিয়ার সাহ।য্য হিপারের নিকটবর্তী স্থানে প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন, 
পরে কর-সংগ্রহের অভিপ্রায়ে তথা হইতে ক্রমে দিল্লীর প্রাচীর 
পর্যন্ত অগ্রসর হন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে একদল ফুনকিয়া ও অপরাপর 
সম্প্রঘ্নায়ের শিথটৈন্ত ধোকাবের নিম্ন প্রদেশে অভিযানে বহির্গত হয়, 
কিন্তু মিরাটে রাজসেনাপতি মীর্জানফিবেগ-কর্তৃক আক্রান্ত হয়। 
এই আহবে জিন্দের গজপুতাসিং বন্দী হন। তত্রাচ ১৭৮৩ খুষ্টাব্ধে 
বাঘেল দিং অপরাপর সেনাপতিগণের সমবায়ে উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় 
করতঃ গঙ্গ! উত্তীর্ণ হইতে মনস্ত করেন। কিন্তু পরপারে আউদ-সৈন্যদবল 
সতর্কতা অবলম্বন করিয়া প্রতীক্ষায় থাকায় তাহাদের গতি প্রতিরু্ধ 
হুয়। পূর্বে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষের কথ। উল্লিখিত হহয়াছে, সেই দুর্ভিক্ষে 
উত্তেছ্িত হইয়। জপিসিং ধোদ্াব প্রদেশে প্রবিষ্ট ছন এবং বেরেলির 
কুড়ি ক্রোপের মধ্যে রোহলখন্দ হইতে চান্দসি পর্যাত্ত সমস্ত 
দেশ লুষ্ঠন করে। এই সময় জাবিতারখ। ঘোষঘর-(017০%58071)- 
ছর্গে একরূপ বন্দিদশার় অবস্থান করিতেছিরেন। ঘারোয়ালের 
পার্ধীয় নরপতি,__বাহার পূর্বপুরুষ ওুরঙ্গজজেবের রোষাগ্সি হইতে 
দারাকে আত্রয়দানে রক্ষা করিয়াছিলেন,_তিনি এবং তাহার 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩] শ্বিখ-স্বাধীনতা । বং 


করদরাজরূপে পরিণত হন। আউদের সীমান্ত হইতে সিন্ধৃতীর পর্যন্ত 
স্থানে শিখগণের অব্যাহত ক্ষমতা পরিচালি হ হইতেছিল । মিঃ ফষ্টণর 
-089150) ভ্রমণব্যপদ্দেশে এই প্রদেশে উপনীত হ্ইয়া তথাকাঁর 
শিখ-সৈত্ত গণের নান! অদ্ভুত কার্যাবলী কৌতুকের সহিত অবলোকন 
করিয়াছেন এবং স্বীয় ভ্রমণবৃত্বান্তে তৎনমুদয় সবিস্তারে লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিকাছেন। * 

নিজ পাঞ্জাবে জর্সিংকুনিয় প্রবল প্রতাপে প্রভৃত্ব করিতে- 
ছিলেন। তিনি সুরতসিং-ফুকারচুকিয়ার পুত্র মাহাসিংকে আশ্রক্ 
প্রদান করেন, এবং এই নবীন দলপতি খন চেনাবের তীরস্থিত রম্ুল- 
নগরনামক স্থান এক মুপলমানপরিবারের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! 
লইতে চেষ্টা করেন, তখন তিনি তাহার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। 
মাহাসিং উত্তরোত্তর উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে খান্ঠকন ; 
০৭৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বপদে নির্ভর করিয়া দগুায়মান হইবার শক্তি 
সঞ্চয় করিয়া! আশ্রপ্দাত। জয়দিংহের সম্মতি ব্যতীত নিজের স্বার্থসিদ্ধির 
অভিপ্রায়ে জান্মুব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন? কিন্তু তাহার হস্তক্ষেপ 
কেবল এ স্থানের লুনেই প্যবদিত হয়। লুন-ব্যাপারে তিনি ষে 
নির্ভীকতা প্রদর্শন এবং যে ধনরত্ব হস্তগত করেন, তাহাতে অয় সিংহের 
রোধাগ্রি প্রজলিত হইয়া উঠে। মাহাসিং অপরাধ স্বীকারপূর্ব্বক 
স্তাহার নিকট ভূয়োভূয্ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও জয়সিংহ তাহাতে 
সন্তষ্ট না হইয়া সমুচিত প্রতিফল প্রদানমানসে তরবারীর সাহায্য গ্রহণ 
করেন । রামঘরিয়া। জসিপিং তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন; রাম- 
ঘরিয়াও স্বীয় প্রনষ্ট অধিকার পুনঃপ্রাপ্তির ইহাই মাহেন্ত্ুক্ষণ বলিয়! 
স্থির করেন। তিনি মাহাসিংহের সহিত সম্মিলিত হইয়া সহজেই 
- কোটোচের ঘোমন্াটাদের পৌত্র নুপ্নরটাদের সহকারিতালাভে 


১৩ ভারতী। [ ভা, অগ্রন্থাযণ, ১৩১৩ 


সক্ষম হন। কুনিয়াগণ এই সম্মিলিত সৈন্তদলকর্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত 
হয়; জদ্গসিংহের জোষ্টপুত্র গুরুবকৃদসিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে অনস্তনিজ্রান় 
অভিভূত হন। ইহাতেই-_-এই 'দ্বিবিধ ছুঃখেই, বৃদ্ধের রোষাথি নির্বাপিত 
হয়। জসিপিং স্বীর রাজ্যে পুনঃস্থাপিত হন এবং মুন্সরসিং কাঙ্রাহুর্গে 
অধিকার লাভ করেন। এই ছূর্গ অধিকার করিতে তদীয় পিতা ও 
পিতামহ অক্রান্ত শ্রম স্বীকার করেন। মাহাসিং এবন্প্রকারে পাঞ্জাবের 
মধো মহাপ্রতাপান্বত ও শক্তিশালী সর্দার হইয়। উঠিলেন। ঠিনি 
জয়নিংহের পরিবারের সহিত প্রীতিবন্ধন অক্ষুণ্ন রাখিধার মানসে 
অয়পিংহের বিধবা পুভ্রবধু সুদ্দাকোউরের প্রস্তাবে আহ্লাদের সংহত 
সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ইহাতে দুই পরিবার একত্রে গ্রথিত হয়। স্থান্া- 
কোউরের শিশুকন্ঠার সহিত মাহাসিং স্বীক্প একমাত্র পুত্র বালকরণজ্জিৎ 
সিংধ্েরে পরিণয়ক্রিরা সম্পন করেন। রণজিৎ, সুদ্দার নিকটেই ১৭৮ 
খব্টান্দে ভূমিষ্ঠ হুইয়াছিণেন এবং সুদ্দার অপতান্সেহেই বদ্ধিত হন। 
কাজেই তাহাকে জামাত। করিয়া সর্বদা নিকটে রাখিয়া লালনপালন ও 
পরিবদ্ধন করিতে স্থাদ্দার মাতৃহৃদর লালাম্মিত হইয়া উঠে। সুদ্দা গর্ভ- 
ধারিণী না হইলেও মাতার স্যার মকৃত্রম শ্নেংরসে বালককে পু করেন। 

অতঃপর মাহাসিং গুর্জংআক্রমণের নিমিত্ত যাত্রা করেন। 
তথাকার বুদ্ধ ভাঙ্গিসর্দার গুঙ্গারপিং, মাহার পিতার বিশ্বাসী বদ্ধ 
ছিলেন । ১৭১ খৃষ্টাব্দে শুজার মৃত্যমুখে পতিত হন। মাহাসিং 
খ্র্জর-অভিধানে প্রবৃত্ত হন বটে, কিন্তু আকজ্ষ। চরিতার্থ করিতে 
পারেন না। কারণ, যুদ্ধাবসান না হইতেই তিনি পীড়িত হন এবং 
তাহাতেই ২৭ বৎসর বয়সে ধরণীবক্ষ হইতে তীহার পাঞ্চভৌতিক 
দেহ চিরদিনের তরে বিলুপ্ত হয়? * 

কচ: 8০75৮ লিখিয়াছেন ঘে, ১৭৮৫ শুষ্টান্ে রোহিলখনদের যুদ্ধ সংঘঠিত - 


কির ররর নিস জজ প্রন রর নি হি রনি রাশি পারল সরলার হল শর কি রি নন রিকসা 





ভাঁ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩) শিখস্বাধীনতা । ৭৬৭ 


১৭৯৩ খুষ্টাবে শাহভুমান কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
তিনি সর্বদাই ভারতে রাজ্যবিস্তত করিবার স্থখ-ন্থপ্র দেখিতেন। 
১৭৯৫ খৃষ্টাব্বে ততপ্রেরিত একজন নৈম্ত আসিয়া বোটাসছর্গ পুনরুদ্ধার 
করে, কিন্তু গাজর পশ্চিথবিভাগ অরক্ষিত অবস্থার থাকা শী্ই 
তাহাদিগকে কাবুলে প্রত্যাবৃন্ত হইতে হয়। এই সময় আর-একবার 
ছুরানী-মাক্রমণের জনরব প্রচারিত হয; উপর-ভারতের (009৩৫ 
1718) যুবরাজ, যিনি মারাঠ। ও ইংরেজ-কর্তৃক পিষ্টক্রিষ্ট হইয়াছিলেন, 
_তিনি এ জনরব একবারে হিন্তিশুস্ত বলিয়া উড়াইয়। দিতে সক্ষম 
হন ন।। রো্লিধন্দের অন্তাক্গ অপহরণকারী পরাজিত গোলাম 
মহান্মদ, শাহছুমানকে প্রোপাহিত কারবার অভিপ্রায়ে ১৭৯৫-৯৬ 
খ্'বে পাঞ্জাব অতিক্রম করেন। শক্রঃ কল্পিত অভিপন্ধেতে 
প্রতিবন্ধকতা করিবার নিমিত্ত আউদের আদেকুন্দোলার একনট 
তাহার পশ্চাতানুপরণ করেন। এপ্রেণ্টের আর একটা উদ্দেপ্ত 
ছিল,__পমগ্র সোদুলেমপমাজ শাহ পরিত্রাণকত্তান্ব রূপ গ্রহণ করিতে 
প্রস্তত আছে, এই কথা তাহাত+ বুঝাইবার ইচ্ছা তাহার ছিল॥ 
১৭৯৭ খুঠান্দে শাহ ত্রিশলহত্র সৈগ্ঠপহ লাহোরে উপস্থিত হই 
নিজের বহুদিনের পোধিত প্রতুত্ব-্বপ্র ফল করিবার আশয়ে শিখগণের 
সহিত সম্মিলিত হইতে চেষ্টিত হন। নেকানেক শিখদলপতি তাহার 
সহিত মিলিত হুইর়! বিনাবাক্াবায়ে তাহার বস্তঠরাস্থীকার করিতে 
ইচ্ছুক হইলেও, ভ্রাত। মংম্মদের বিদ্রোহিতার সংবাদে শাহের স্বপ্ন 
সফল হইতে পারে নাই তিনি তারতীয়-সাম্রাজ্য গঠনের কোনরূপ 
বন্দোবস্ত না করিয়াই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই ব্যাপারে 
শিখগণর অপেক্ষা মারাঠাগণ ও কুসংবাদ প্রাপ্ত ইংরেজগণই অধিকতর 
ভীত ও সন্ত্রাদিত হইয়াছিল। 


৬৬৮ ভারতী। [ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ 


বিপদৃপাতের বিষয় প্রকাশ? করিয়া সাহাঘপ্রার্থী হয়। নানারূপ 
যুক্তিতর্কের পর স্থির হয় যে, এই বিপদপ্রতিকারের নিমিত্ত ধোর়াব- 
প্রদেশের অন্ুহরে এক সেনাদল সংস্থাপিত এবং আফগানরাজ্য- 
আক্রমণের নিমিত্ত পারস্তের শাহের মত করাইবার জন্ত তেহারণে 
একটী মিশন প্রেরণ করা হইবে। ১৭৭৮ খুষ্টাব্ধে শীহজুমান পুনরার 
ভারতীয় অন্ভিযাঁনে প্রবৃত্ত হইয়া পঞ্চহজ্র-লোক-গঠিত এক সৈদ্দল 
অগ্রে প্রেরণ করেন। এই সেনাদল প্রেনামনদীতীরে বিপক্ষদল কর্তৃক 
আক্রান্ত হইয়! ছত্রভঙ্গ হয়, কিন্তু শাহ্‌ স্বয়ং লাহোরে প্রবিষ্ট হইয়! 
আশ্বাসবাক্যে ও ভ্রাকুটিপ্রদর্শনপুর্ব্বক পূর্কপ্রস্তাব পুনরুতথাপিত করেন । 
কিন্তু তাহার যত ভয় কুম্সরের পাঠান নিজাবুদ্দীনকে দেখিয়া। 
ইনি স্বদেশে একজন গণ্যমান্ত ব্যক্তি ছিলেন। দুরাস্তরালস্থিত 
শিখগণের সহিত যুবক রণঞজিৎসিংহের পর্য্যন্ত দলনে ইনি নিযুক্ত হুন। 
শিখগণ, শাহের অতুল বিভব এবং সম্মানের প্রতি আস্থাবান ; কিন্ত 
নিজাবুদ্দীন শাহের প্রবল প্রতাপের প্রতি আস্থাশূন্ত ছিলেন। কয়েকটি 
নিক্ষল খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়; পারস্তের সাহায্যে বলীয়ান হইয়া 
মহন্মদের অ.গমন-সংবাদ প্রাপ্তে নিঙ্জাবুদ্দীনকে পশ্চিমাভিমূখে যাত্রা 
করিতে বাধ্য করে। ১৭৯৯ ধৃষ্টাবের প্রারস্তেই তিনি লাহোর পরিত্যাগ 
করেন। এই দ্বিতীয় আহবে রণজিৎ যেরূপ কাধ্যকুশলতা প্রদর্শন 
করেন, তাহাতে কেবল তাহার স্বজাতীয় শিখদলপতিদের মনে নহে, 
ছরানীশাহের মনেও একট! সন্ত্রমের ভাব--সন্্াসের ভাব, মুদ্রিত হইয়! 
যাঁয়। লাহোরের আশ তিনি সহজে ত্যাগ করিতে পাবেন নাই, 
রাজ্যবর্যাাভিলাবী দলপতিগণের মনে উহা! পুনরধিকারের কল্পন! 
জাগ[ইয়া দির। তিনি চিরাভীম্পিত পাঞ্তাবরাজধান্ীতে রাজকীয় 
অধিকার লাভ করিলিন | এই সময় ভরত শিথ-ইতিভাস স্তঙ্জ আকার 


ভা, অগ্রহান্বণ, ১৩১৩] শিখ-স্বাধীনত!। এ৬৯ 


এই মহাঁন্‌ 'মহারাজ্যের, উপর অর্পণ. করে। কিন্ত ভারতের অপরদিকে 
মারাঠাশক্তি জাগ্রত হওয়ায় এবং কার্য্ক্ষেত্রে ইংরেজগণের আবিভাবে 
তাহার নিরবচ্ছিন্ন কার্ধ্যসাফল্যের অন্তরায় উপস্থিত হয়। - 
মাধাজিসিদ্ধিয়ার কার্যদক্ষতাক় উত্তরভারতে মারাঠা-ক্ষমতা 

প্রতিষ্টিত, এবং তাহারই কা্যকুশপতায় ও দুরদর্শিতায়, শাসন-সৌবার্ধয 
দৃঢ় ও শক্তিশালী ভিত্তির উপর নির্ষিত হয়। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি 
আগ্রায় প্রতৃত্ব বিস্তার করেন এবং নামসর্ধস্ব সম্রাট শাহআলম-কর্তৃক 
তদীয় সাআ্রাঙ্জ্ের সহকারী প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। এই সময় তিনি, 
শিখগণের সহিতও এক সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হন ; তাহার ফলে স্থিরীক্কত 
হয় ষে, যমুনার উভক়তীরে উভয়পক্ষের সম্মিলিত সৈন্সের সাহীযো 
ঘে সমুদয় স্থান অধিকৃত হইবে তাহার ছুইভৃতীয়াংশ মাধাজি পাইবেন, 
অবশিষ্ট ভাগ 'খালসা'-রাজোর অন্তর্গত হইবে । কিন্তু মারাঠাধিপতির 
এই সংকল্প রোহিলা গোলামকাদেরের জন্ত কিয়দ্দিবস কার্যে পরিণত 
হইতে পারে না। ১৭৮৫ খৃষ্টাকে গোলাম, পিতা জাবিতার্ার 
স্থলাভিিক্ত হইয়া সম্রাটের উপর প্রতুত্ববিস্তারের অসমসাহদিক কম্পন! 
কার্ধ্যে পরিণত করিতে প্রয়াস পান। এইরূপ হুন্মীর প্রবৃত্তির তাড়নার 
তিনি এক ছুরহ কাধ্য হইতে অপর একটা দুরূহ কার্ধেয হস্তক্ষেপ 
করিতে থাকেন। অবশেষে ১৭৮৮ খৃষ্টাবে তিনি হতভাগ্য নরপতির 
চক্ষু উৎপাটন করিয়া, চিরকল্পিত প্রচুর ধনরন্বলাতাশায় প্রাসাদ নুষ্ঠন 
করেন এবং এক নগণ্য যুবককে আকবর ও ওুরঙ্গজেবের স্থলাভিষিক্ত 
বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহাতে সি্ধিয়ার সংকল্পমাধনের স্থবিধা 
হয় -গোলামকাদদের ও অসভ্য আফগ্ানদিগের উৎপীড়নের পর 
দিলীতে সিদ্ধিয়ার প্রতুত্ব সকলেরই বাঞ্ছনীয় বলিয়া অনুমিত হুয়। 
তাহার কঠিন ও স্তায়ান্ুমোদিত শাসনে শিখগণও অচিরে দিত ৯। 


৭৭৯ ভারতী । [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ 


সাহাষ্যকারী বন্ধু নহে, পরন্ তাহার আশ্রিত আল্ঞাকারী দাস বা 
অন্ুগতমাজ্র। ষোগাধ্তির (]9290119৫) গেীপতি রাইনিং ধোয়্াবের 
করেকটা জেলার কঁষিকার্ধ্য করিতেন ) দশ বৎসরের মধ্য কর আদার 
ও করের হার বার্ধত করিবার উদ্দেস্তে পাতিয়াল। ও সির্হিনদের অন্যান্ত 
রাজ্যের বিরুদ্ধে তিনবার সমরক্রিয়া আরব্ধ হয়। পরঞোকগত উমর- 
দিংছের হিন্দু চিৰ নাহ্ুমলের কাধ্যদক্ষতায় পাতিয়াল। এই বিপদ 
হইতে উদ্ধার পাইলেও, তাহাকে ক্রোরাসিংহিয়া-দলপতি বাঘেল 
দিংহের নিকট সামরিক সাহাবা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ছূর্ধলের 
উপর প্রবলের উৎপীড়ন আরম্ভ হইলে, অর্থগ্রহণে ছু লের সহায়তা 
কর। এবং পাতিয়ালার লঙ্কটের সময় তাহার উদ্ধারসাধন--এতদ্রভি- 
গ্রায়ে বাঘেলপিং বিপুল অশ্বারোহী সৈস্তের ভরণপোষণ করিতেন । 
১৭৯৭ খুষ্টান্দে সেনাপতি পেরোণ (079751 7১81700 ), 
দৌলতরাও-সিদ্ধিয়ার বৃহত্তম সেনাবিভাঁগের অধিনায়কত্বে,__স্বদেশীয় 
ডি-বইগৃণির (19০ 73০120০) পদে অধিট্িত হন। তাহার উচ্চাকাজ্কা 
তদীয় ক্ষমতাধীন না হইলেও, তাহার কল্পনা খামধেয়ালিরকম 
ছিল না। হোলকারকর্তৃ দিন্ধিার প্রতৃত্ব খর্ব না হইলে এবং 
তেজন্বী জর্জঈমাসের বিপক্ষতায় ও কৃতকার্ধাতায়, পেরোণের কল্পনা 
বার্থ ন1! হইলে, নিজের জন্যই হোক্‌ ব! মারাঠাগণের পক্ষেই হোক্‌, 
পেরোণ সম্ভবতঃ লাহোরে প্রতৃত্ব বিস্তার কণ্রতে পারিতেন। ফিরিঙ্গি- 
তনয় টমান সমুদ্রোপরি পরিবদ্ধিত হন,-তিনি যুদ্ধজাহাজে সৈনিকের 
কার্ধ্য করিতেন। কিন্তু বিভিন্নচরিত্রের জন্ত এবং অপরিচিত স্তান- 
দর্শনের একান্ত আগ্রহবশতঃ ১৭৮১ খৃষ্টাবে তিনি মান্্রাজে যুদ্ধজাহাজ 
হইভে অবত্তরণ করেন এবং তৎগ্রদেশের এক সামান্ত সর্দারের 
অধীনে সেনাবিভাগে কার্ধ্য গ্রহণ করেন। টমাস উত্তরভারতের - 


ভা, অগ্রহথারণ, ১৩১৩] শিখ-শ্বাধীনতা । ৭৭১ - 


অধ।নে নিযুক্ত হন এবং অল্পদময়ের মঞ্চে তাহার প্রি্নপাত্র হইয়। ক্রমে 
ক্রমে উন্নতির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে থাকেন। কিন্তু 
ছয় বংদরেই তাহার চিন্ট্যয বিদুরিত হয, তিনি আর একস্থানে 
অবস্থান করিতে পারেন না। কাজেই, আপাকুগ্ুরাওনামক সিন্ধিয়ার 
প্রধানতম সর্দারের অধাঁনে কাধ্যভার গ্রহণ করেন। ভি-বহগ্ণি 
এই স্থানেই তাহার প্রধান মেনাদপ গঠন করিয়াছিলেন। মারাঠাদিগের 
কাধ্যে নিষুক্ত থাকিবার কানে, টমাস, কারন[ুলর ক্ষুদ্র একদল 
শিখনৈপ্ত পবাদস্ত এবং অন্তান্ত নানাপ্রকার কার্ধ্য করেন। এই 
সময় দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পর্য)ালোচন। করিয়া নিজের জন্ত 
একটা পৃথক্‌ রাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা তাধার মনে উদিত হয়। এই 
কল্পনা কার্ধে! পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি পূর্বপরিচিত 
হান্পির জীর্ণপ্রচীরের তলে উপনীত হুইয়া সৈগ্ঠসংগ্রহ ও কামান 
প্রস্তুত করতঃ ধীরপদক্ষেপে রাঙ্গ্য হস্তগত করিতে অগ্রসর হুন। 
পেরোণ, তাহার ক্ষমত--প্রভাক় বিচলিত হন। পেরোণের ভয়েব্র প্রধান 
কারণ,__টমাস্‌, হোলকার-কর্তৃক উৎসাহিত ও লাকোম্বাদাদা (],017/2 
70545) ও অপরাপর মারাষ্ীপনগণের নিকট হইতে সাহায্যলাভে 
সক্ষম হইয়াছিলেন। 

১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে মন্‌ ফুনকিয়া-সন্প্রদায়ের ভাগসিংহের পার্মধিক্কত 
জিন্বনগর অবরোধ করেন। প্রবীণ সর্দার বাধেলপিং, ক্রোরাসিংহিয়া 
এবং ছূর্বন পাতিয়ালারাজের ভগিনী (2১778207197) তংস্থান উদ্ধার 
করেন, এবং টমান্‌ হান্পিতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, ভীহার! 
তাহাকে আক্রমণ করিয়া ব্যর্থমনোরথ হন। ১৮** খৃষ্টাব্দে টমাস্‌ 
ফতেহাবাদ অধিকার করেন। ১৭৮৩ কৃষ্টান্সের ভীষণ ছর্ভিক্ষে 
কতেহাবাদ লোকশৃন্ত হয়, তৎপর কয়েক বৎসর উহা হারিক্ানার 


নুহ ভারতী । [ভা, অগ্রহায়প, ১৩১৩ 


সন্ধেও ভুটিকারা তৎকালে জনসমাজে এখ্যাত হইক্সা উঠিতেছিল। 
পাতিয়ালা-সর্দার পরে ইহাদের সহিত মিত্রতা করিয়া, টমাের বিরুদ্ধে 
অন্ত্রধারণসময়ে ইহাদের সাহায্য করেন। টমাসের উচ্চাকাজ্ষার 
দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল, _পাতিয়ালা ; সর্দীরের ভগিনীকে অস্থায়িভাবে 
পাতিক়্ালার সর্বময় কর্তা হইতে দেখিয়া তাহার হৃদয় উৎপাহে নৃত্য 
করিয়া উঠে; কিন্তু ছুলেলওয়ালা-সম্প্রদায়ের বুদ্ধ তারাসিংহের জঙ্ত 
তিনি সহজে কাধ্যপিদ্ধি করিতে পারেন ন!। এতৎসত্বেও তিনি 
তারাসিংহের উপর আংশিকরূপে কৃতকাধ্য হন। মালেরকোটলার 
পাঠানগণ তাঁহার বশ্তত| স্বীকার করে এবং বায়কোটের মোসলমানগণ- 
কর্তৃক তিনি উদ্ধারকর্তীরূপে সাদরে অন্যর্থত হন। ইহারা 
কয়েকদিবপ লুধিয়ানা স্বাধিকারে রাথে এবং ইহাদের সকলেই 
শিখগণের প্রতি ঈর্ান্থিত হয়। এই সমস নানকের স্বজাতীয় সাহেবসিং 

মক এক ব্যক্তি? ধর্মের ভাণ করতঃ 'এক বিপুল সেনাদল সংগ্রহ 
কন্যা লুধিয়ানী অবরোধ করেন, মালেরকোটিলা হস্তগত করেন এবং 
ফিরিঙ্গিবিজেতাকে আদেশ করেন যে, শিখ-ভবিষাদ্বাণীর প্রকৃত 
প্রতিনিধিরূপে যেন তাহাকে তিনি মান্ত করেন। কিন্তু সাহেবসিং 
বেশিদিন এভাবে নিজের স্বদেশেও প্রভৃত্ব করিতে পারেন না; 
অচিরেই সাতলেজের পরপারে তাহাকে প্রস্থান করিতে হয়। সাহেব 
প্রস্থান করিলে মাসের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয় না, কারণ» 
সকলেই তাহার বিরুদ্ধে এক-ভ্োট্বন্দ হয় এই অবস্থায় তিনি 
আস্তে আস্তে লুধিয়ানার নিকট হইতে নিজের শক্তিশালী হান্সিছ্র্- 
অভিমুখে হটিতে আরম্ভ করেন। ইহার পরও তিনি আবার 
বুদ্ধক্ষেত্রে অব্তীর্ঘ হইয়া! জিন্দের সপ্দারের অধিকৃত সাকিদননামক 
পুরাতন সহর আক্রমণ করেন। প্রথম, বিজয়লক্ষী ততপ্রতি বিমুখ 


নদ এ 


ৎ 
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পরিত্যক্ত হুইলে টমাস তাহা অধিকার করেন। এই সময় নাকি 
টমাসের দশটি সেনাদশ এবং ৬*টি কামান ছিল এবং তাহার অধিকৃত 
প্রদেশদমূহ হইতে প্রা ৪৫*,৯০* টাকা রাজস্ব সংগৃহীত হইত। এই 
রাজ্যের ২ ভাগ তিনি যুন্ধন্বারা অধিকার করেন এবং $ ভাগ মারাঠা- 
মিত্রন্বক্বপ প্রাপ্ত হন। কিন্তু পেরোণের সমস্ত কল্পনা ও অনুনন্ন 
প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় পেরোণের সন্দেহ উদ্ৃপ্ত হয় এবং তাহা ভঞ্জনার্থ 
পেরোণ টমাসের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। এই সময় টমাস শিখদিগের 
সহিগ মিত্রতা করিতে বাধ্য হন। কিন্তু এইরূপ তাঁব দেখান যে, 
পেরোণের বিরুদ্ধ'চরণ করিবার নিমিত্তই তিনি শিখদিগের সহিত 
মিলিত হইদলন। যেব্যক্তি প্রকাস্তভাবে তাহাদের ধ্বংসের উপাঙ্ক 
উদ্ভাবন করিতে পারে, তাহার হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়ার নিথিত্ত 
শিখগণ কিন্ত প্রকৃতই আগ্রহান্বিত হয় এবং মারাঠাদিগের পক্ষে 
পাতিয়ালা-সর্দারের কার্যতৎপরতা ও উদ্তম দেখিয়া ফরাসী সেনা- 
পতিকে হারিয়ানাতে পুনরাকস় সমরাভিনর না হয়, তজ্জন্ত নানারূপ 
প্রতিজ্ঞা আবদ্ধ হইতে হয়। ছুইবার বিধ্বস্ত হওয়ার পর ১**২ 
খুষ্টাব্ের প্রারন্তে টমাস বাণ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করতঃ ইংরেজরাজো 
প্রস্থিত হন. তথায় সেই বৎসরেই তিনি মানবলীলা স্বরণ করেন। * 
পেরোণ ইতিমধ্যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহার 
সহকারী 73০৪1. সাতলেজ প্রদেশে ভিক্ষা! আদায় করিতে সক্ষম 
হন। পেরোণ আফগান-অধিকারসীমান্ত গিরিপ্রদেশ পর্য্স্ত একটা 
স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠঈীর কল্পন! হৃদয়ে পোষণ করিতেন। 11910017) 
লিখিযাছেন যে, পেরোণ এই সময়. ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই 
শিখদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া পাঞ্জাব অধিকার করিতে পারিতেন। 
কিন্তু হোলকারকর্তৃক সিন্ধিয়ার ক্ষমত৷ খর্ব হওয়ায় তাহার কল্পনা 
কাধ্যে পরিণত হইতে বিলম্ব ঘটে। রণজিৎসিংহের সহিত যোগদান 
করতঃ উভয়পক্ষের সম্মিলিত সৈম্ত লইয়া সিদ্কুপ্রদেশে অভিযানে 
বহিগ্ঁত হইবার এবং লাহোরের দক্ষিণপ্রদেশ বিভাগ করিয়া লইবার 
মন্ত্রণ! হয়। কিন্ত নানাকারণে তিনি কিছুই করিতে সক্ষম হন ন1? 


জ্রীব্রজশ্রন্দর সান্যাল । 


ত্যদেশ-স্তোত্র । 


অর মা, জয় মা, 
চিরহান্তমর়ী 
অতুলন! তোর 
অতুল আকাশে 
অতুলা, অমলা 
কু্ুম-বিচিত্রা 
অতুল তুঙ্গ 
শিখরে-শিখরে 
দিশি-দশি-বাহী 
অতুল চরণে 
অতুল অঙ্গে 
বট-বিটপ, 
সুগন্ধমোদিতা 
তকরুকুল-মন্মর__ 
ভূঙ্গ-গুপ্তিতা 
স্িপ্ধবনরাজি- 
দিব্যার্ক-আলোকা, 
নীলাভ-নিম্মল- 
জয় মা জয় মা 
চিরস্াস্তময়ী 
আদি [বভাবরী 
তুমিই হেসেছিলে 
'ভহিউ আয7ালাকিলে 


বিশ্বে অতুলনা 
সুষমা প্রতিম। ! 
সকল ভূষ1_- 
অতুলা উষা 
শরৎ রাত্রি, 
শ্তামা ধরিত্রী 
হিমাড্রিশৃঙ্গ, 
সরিত-র্» 
তরল তরঙ্গ; 
জলধি-তঙ্গ ১ 
তমাল-তাল, 
বিশাল শাল 
স্থবাদু-সেবিত! 
চির-মুখরিতা 
বিহঙ্গ-কুজিতা 
কাস্তি-বিরাজ্জিতা, 
চাক-চন্ত্র-তাঁরকা» 
অস্বর-পুলকা, 
বিশ্বমনোরম! 
নুষমাপ্রতিমা ! 
স্থগ্রতাত করি, 
হে ভব-সুন্দরি 
এ মহা নিখিলে, 


. ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ ] স্বদেশ-ন্তোত্র। 


আদিম আকাশে 
তুমি সন্বোধিলে 
সে মহতী ভাষা 
মুগ্ধ করিছে 
অতুলন। ওম 
অতুলনা তুমি 
অজ্ঞান-নাশিনী 
কলকণময়ী 
কাব্য-দরশন- 
ধর্শ্-স্থধা-চির- 
জয় মা জয় ম। 
চিরদীপ্তিময়ী 
অতুলনা ভুমি - 
অভুলন! তুমি ] 
অতুলনা তোর 
ব্যাস-বান্সিকীর 
বীর-স্পর্শে পৃ 
পঞ্চন্দ তোর, 
গঙ্গা-্যমুনার 
আনন্দের অশ্রু 
বীরের শোণিতে 
তোর বীরস্ৃত! 
জয় মা জয় মা 
চিরদীপ্তিমযী 


সে জবা সঙ্কাশে - 
অন্থুদের ভাষে ; 
সে মহান ছন্দঃ 
দিক্‌ দিগন্ত। 
প্রকৃতি-পুলকে, 
জ্ঞানের আলোকে ) 
বিজ্ঞান-দাঁয়িনী 
বাণী প্রসবিনী, 
প্রভা-সমুজ্লা, 
বর্ষণ-নির্মবলা, 
বিশ্বে অনুপম! 
মহিম! প্রতিম৷ ! 
সকল শ্ব্য্যে, 
শৌধ্যবীর্ধ্ে ; 
বীরত্ব-কাছিনী 
অমৃতের খনি ; 
তোর আধ্যাবর্ত; . 
জগতের তীর্ঘ; 
স্থধাসম নীর 
বীর জননীর ; 
পবিত্রা তুই মা, 
জগৎ-গরিমা ; 
বিশ্বে অতুলনা 
মহিম! প্রতিমা! 


গে এীরারেন্নি ১ 


ক্ষ 


গ৫. 


স্বদেশী প্রসঙ্গ । 


শুলরেক হইতে বঙ্গে এক অন্ভিনব কর্ম্মসোতঃ বহিতেছে। 
কেবল বঙ্গ নহে, সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া এই অপূর্ববশক্তি সঞ্চরণ 
করিতেছে) বাহা সঙ্কার্ণ ছিল, তাহ! ব্যাপ্ত হইছে; যাহা মনের 
নিভূতাংশে আবদ্ধ ছিল, তাহ কর্শে কুটয়। উঠিয়াছে। ইহা ছই এক 
দিবসে হয় নাই, বঙ্গাঙ্গচ্ছেদে হয় নাই বা ইংরাজের তথাকাঁথত 
অতাাচারে হয় নাই! বর্তনান প্রচেপ্পটা জগতের সমক্ষে আমাদের 
আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস ! রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন বা ইংরাজ- 
ক্কৃত অ ঢাচার ইহার জন্মদান করে নাই। 
সমগ্র ভারতের সববত্র দ্বুরির দেখলে বুঝ। যায় যে, ইংরাজ প্ররুত- 
ন্ধপে অত্যাচারী নহে। সেদিন বগিশালে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিলাম, 
তাহা কয়ঞ্জন ইংরাজক্ুৃত? ইংরাজ হুকুম দিয়াছিল বটে, কিন্তু 
রেগুলেশন-লাঠি ধরিয়াছিসণ আমাদেরহ স্বদেশবাসী তাহারা কি 
বুঝে নাই ধে, এই কার্য) স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাপহস্তার উপযুক্ত! কজন 
ইংরাঞ্জ, দারোগা সাজয়া গ্রামে গ্রাষে জনপাঁধারণের ত্রান উৎপাদন 
করিদা থাকে? দারোগা আর কেহ নখে, আমাদেরই জ্ঞাতিবর্গী! 
ইংরাজের বৃন্তিতোগী দান হইলেও পুলিস স্ব-দশবাসী; তাহার নিকট 
আমর! সহানুভূতির দাবী রাখি । পুলিস-শাসন গোৌণভাবে স্বায়ত্- 
শাসনের ভন্মুত্তি! কত দেণীয় হাকিমের অত্যাচার শুনিয়। লজ্জায় 
আধোব্দন হইতেছি। এ সকল নিন্দা আমাদিগের গায়ে বাজিবে, 
কেননা_ইহা আত্মনিন্দা ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে। আম্মনিন! 
আত্মহত্যার তুল্য। কিন্তুকি করিব, জনয় ভেদ করিয়াও অপ্রিয় সত্য 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩] স্বদেশী প্রস। গণ 


বশে_-তাহ প্রকৃত স্বার্থ নহে, বিরুতিমাত্র--আমাদের সর্বনাশ আমরা 
আপনিই করিতেছি। বন্ৃবিধ অত্যাচার হইতে আমরা আমাদিগকে 
অনায়াসে রক্ষা করিতে পারি, যদি স্বদেশগ্রীতির ছায়ামান্রও হৃদয়ে 
ক্ষাগিয়৷ উঠে! আমাদের উপর অত্যাচারের সুবিধা যদ ইংরাজের 
নেত্রগরোচর না কার, তবে ইংরাজ কি করিতে পারে? হায়?' 
ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াই আমরা এমত প্রকারে অবমানিত্ত 
হইতেছি। ইরাজের কি দোষ দিব? আমাদের যদি শক্তি থাকিত, 
যদি পুরুষত্ব থাকিত, তবে কি বিদেশী এমন করিয়া হৃদয়ের রক্ত শোষণ 
করিতে পারিত! আমাদের বুঝা উচিত, ইংরাজ এদেশে পরাথ- 
পরতার বশবর্তী হইয়৷ করুণা বর্ষণ করিতে আসে নাই। ক্ষুৎপিপাসার 
তাড়নায় ইংরাজ দেশবিদেশে আহারান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 
স্বগৃথে যাহার আইহার্ষ্যের অপ্রাচূর্ধ্য সে বাহিরে যাইবেই ধাইবে। ইহা 
প্রাকৃতিক নিয়ম। যাহাদ্দিগকে অন্ঠের উপার্জিত ধনের অংশভাগী 
হইতে হয়, প্রক্কৃতি তাহাদিগকে নানাপ্রকারে বলীয়ান করেন। 
অপর জীবের প্রাণহিংস। করিয়া জীবনধারণ করিতে হয় বলিয়া দস্ত- 
নখরাদিদ্বারা সিংহব্যাঙ্া?দ ভূষিত হইয়াছে। খাদ্যান্ুসন্ধানে প্রবৃত্ত 
ইতর প্রাণীর বুদ্ধিবৃত্তির বিষন্ন বিবেচনা করিলে চমতকত হইতে হয়। 
কি প্রকার কৌশল এবং অধ্যবসায়সহকারে পিপীলিকা মিষ্টাননতাও 
আক্রমণ করে, তাহা! সকলেই জ্ঞাত আছেন। বদি ইতর প্রামী এতাদৃশ 
নীতির পরিচয় দিতে পারে ; এবং তাহার সমর্থন সঙ্গত বিবেচনা ছয়, 
তবে উচ্চতমবুদ্ধিতৃতিসম্প্ন সুসভ্য ইংরাজরাজের নীতি সমর্থন করিবে 
নাকেন? পরদেশ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া, 'প্রকুতি, 
বৃটনবাসীকে বিশেষ উপাদানে গঠন করিয়াছেন । ্ 
'এইজন্ত বিদেনী হইয়াও এতদূরে আসিয়া তাহারা আমাদের 


বির নজির্হরি নানি বা লি 


৭৭৮ ভারতী । [ ভা, অগ্রহায়ণ, 5৩১৯ 
করিতে আমাদিগকেই নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। ভেঙ্বনীতি ইংরাজেক 
হত্ডে প্্রজালিক ত্রীড়। করিতেছে! আমরা যদি হীনাবস্থ না। হইব, 
'মামাদের নৈতিক শিক্ষ। যদি অধঃগামী না হইবে, আমাদের ধন্বন্ধন 
যদি শিথিল না হইবে, তবে আমরা আত্মপীড়নে প্রবৃত্ত হইব কেন? 
কুলবধূ ঘখন অবঞ্চঠন পরিত্যাগ করেন, লক্ষী তখনই চঞ্চল! হয়েন। 
ল্লাক্ষাকীট আমর! হৃদয়ে আপনি বসাইয়াছি, তাহার দংশন-যাঁতনা 
আমাদিগকে অবস্ত ভোগ করিতে হইবে । যাক্‌, কি বলিতে কোথায় 
আসিলাম' আমরা বুঝিতে চাহিতেছি বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনের 
ঝিভি কোথায়! যতদূর বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, তাহাতে ইহাকে 
নেশার উত্তেজন। বলিতে পারি না । এই অভিনব শক্তি রাঁজার 
অত্যাচারে, বঙ্গাজচ্ছেদমূলক রাজনৈতিক-অন্ুশাসন-ফলে উদ্ভূত হয় 
নাই। 

আমাদের নেতৃগণ কিন্তু বলিতেছেন যে, বঙ্গবিভাগই স্বদেশ 
আন্দোলনের প্রকৃত কারণ। যতদিন বিষুক্তবঙ্গ যুক্ত না হইবে, 
ভতদিন এই আন্দোলন চলিবে । যদিও এখন ফুলার নাই, তথাপি, 
বতদিন ফুলারী হিংসা বিষুক্তবঙ্গের নুতনাংশে ধূমাইতে থাকিবে 
ততদিন ইহার নিবৃত্তি নাই ।. এই কথা শুনিয়া, 'মামরা এক বিষম 
বমস্তায় পড়িয়াছি। বুঝিতে পারিতেছি না, নেতৃগণের এতদুক্তির 
মর্দ কি? আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে যে, বিষুক্ক-বঙ্গ যুক্ত 
হইলেই এই স্বদেশী প্রচেষ্টার অবসান হইবে? নেতৃগণ কাটা-বাংল! 
সেলাই করিয়। জুড়িবার জন্ বিলাতি খলিফার শরণাপন্ন হইতেছেন। 
শ্রীযুক্ত গোখেল বিলাতে তুমুল আন্দোলন কক্রিয়া ফিবিয়াছেন, 
রমেশচন্দ্র করিতেছেন । কটন, ওডোনেল্-প্রভৃতি পার্লামেন্ট-মহাসভান্ধ 
বকাৰকির ত্রুটি করিতেছেন না। বিলাতি কর্তা দার্শনিক পণ্ডিত - 
মরলিও আশ্বাপবাণী-বর্ষণে ক্ষান্ত নহেন! তিনি সার্ক,লারও জারি, 


তা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ ] স্বদেশী প্রসঙ্গ । খন 


করিয়াছিলেন। কিন্তু ফুলারী গবর্ণমেপ্ট, তাহার সার্ক,লার মান্ত 
করেন নাই। এখন হেয়ারী গবর্ণমেন্টও তাহা সর্বথা মান্ত 
করিতেছেন না। এ রহস্ত বুঝ! দায়। মরলি ফুলারের যে সার্ক,লার 
প্রত্যাহার করাইলেন, কার্যে সেই সার্কলারের মর্্ব প্রচলিত 
থাকিতেছে! বস্ততঃ, মরলিমহোদয়ের আশ্বাসধাণীতে ভরসা বাধিতে 
সাহদ পাইতেছি না। তারত-ভাগ্যে উদ্ারনৈতিক, রক্ষণশীল সবই 
সমান! বক্ষণশীলদলের +[7719 17005 ০৩ ৮1৪৫৮ কথাটা কত 
পরিষ্কার, উদ্দারনৈতিকদলের *ড/199: 61617726 ০£ 9501086)5 
15 0০ ০৮ 00০0 ০1 170197 80707015078007,” কথাটা! তেমনি 
তমপাচ্ছন্ন। ইহার মর্মান্থধাবন বড়ই হছঞ্ধর! তবে আমর! কোন্‌ 
আশায় বুক-বাধিয়া ইংরাবের পাষাণ-হুম়্ারে রাজনৈতিক ব্যাভিচারের 
প্রতিকারাশায় মাথা-কুটিয়্া মরি! গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে সভা 
ডাকিয়া চ২5০18000 করিয়। ইংরাঁজের নিন্দাবাদে আকাশ-ফাটাইয়। 
কি ফল পাইতেছি? উচ্ছিষ্টভোজী কুকুরের স্তাক্স লগুড়াঘাত প্রাপ্ত 
হইয়া, হৃদয়ে ছুঃখক্সোতঃ, নয়নে অশ্রু বহাইয়। জগতের নিকট: . 
কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছি। যদি অন্তরের বন্ধন অটুট হয়, তবে বজ 
বিভাগ হহলেই কি তাহা! বিচ্ছিন্ন হুইবে? হ্বাহাদের সুখুঃখে 
ব্মাবাল্য গালাগালি করিয়। হাসিয়।-কীদিয় বেড়াইক্াছি, উদ্ধত প্রকৃতির 

' শাসনকর্তার লেখনী কি তাহাদিগকে ছিনাইয়া লইবে? 
আজ যে কাণ্ড ঘটিয়াছে, ইহার প্রতিকার বিলাতের জনসাধারণ 
কি করিবে! মানিলাম, ৰিলাতের আন্দোলনের ফলে ,কাটা-বাংল! 
জোড়া লাগিল! কিন্তু সেদিন যেসব সোনার চাদের রুধির-ধারায় 
বরিশাল সিক্ত হইয়াছিল, তাহাদের ব্যথার স্থৃতি লুপ্ত হইবে? $দহের 
- আঘাত মিলাইবে? প্রাণের ব্যথা কি মস্তর করিবে? যদি হৃদয়শল্য 
উৎপাটিত না হইল, তবে কোন্‌ আশায় এমন করিয়া বুকের রক্ত পাত 


খ৮৪ ভারতী । [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ 


ফরিরা অন্মভূমির অজ রাঙাইয়া ফেলিলাম! মেকি রাজনৈতিক 
অধিকারজন্ত ? ইংরান্গানুশাসনে ভারতবাসীর রাজনৈতিক প্রতিষ্টা ত 
সম্যকপ্রকারে সম্ভবে না। শ্বেত-কৃষ্ে প্রভেদ থাকিবে )--তুমি যে 
বিজিত, তাহারা যে বিজেতা। এ কথা তুমি ভূলিও না! ইংরাজ 
কদাপি ভূলিবে না! ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজ ৭৮ মাসের খাদ্য 
প্ুগ্রহ করিয়। দেশে লইয়া যায়। এজপ্ এ দেশের উপর তাহাদের 
সম্পূর্ণ এবং সর্বতোমুখ প্রতুত্ব আবশ্তক। ইহা রাজনীতির মূলমন্ত্র 
সাতসমুদ্র-তেরনদী পারে আসিয়া খাণ্ের জন্ত ইংরাজ কধনও তোমার 
কপার ভিথারী হইবে না। ইহা নিশ্চিত জানিও যে, ভারতবাদীর 
স্বাধীন ইচ্ছার বশে সে তাহার কর্মসাধন করিতে পারিবে না; এ কথা 
তাহার বুদ্ধির অগোচর নাই। তোমার কটন্‌, হিউম্‌, ওয়েভারবরণ 
কখনও ইংরাজকে এমত পরামশ দিবে না, যাহাতে এদেশে 
ইংরাজ্জাধিপত্োর বিন্দুমাত্র ন্যুনতা হয়। তোমরা হিন্দু-মুসলমান, তাহারা , 
টান, এমত অবস্থায়, তোমার্দিগকে তাহাদের অক্ষুপ্-প্রতিষ্ঠার অংশ 
, প্রদান করিবে না। ইংলগ্ডের জনসাধারণের জীবিকার অনুরোধে, 
স্বার্থের অনুরোধে, বলে, ছলে বা কৌশলে, ইংরাজ ভারত করতলস্থ 
রাখিবে। 

ইংরাজ ভারতবর্ষ হইতে লইয়া যাইবে, আর তোমরা মাত্র 
উৎপাদন করিবে, ইহা স্থিরসংধল্প করিয়া সে এদেশে আসিয়াছে । 
তাহাদের কর্সাধনোদ্দেশে-_ইচ্ছ হয়, সমস্ত বঙ্গ এক করিবে, অন্ুবিধা 
হম, খণ্ড খণ্ড করিবে । তোমার স্থবিধার দিকে তাকাইবে না3 
তোমার বাধা গ্রাহ্ করিবে না। আমরা ধফতই কেন আন্দোলন 
, করি না, হিউম্-কটন্‌ যতই কেন আশ্বাস প্রদান করুন না, ইংরাজ 
কখনো! স্বারত্তশাসন সম্যকপ্রকারে আমাদের হস্তে প্রদান করিবে না। * 
পৃথিৰী চিরদিন বীরভোগ্যা! চিরকাল বীর-হস্ত, ভারত-শাসন করি 
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আসিতেছে । এজন্তড ইংরাজকে দোষী করিতে পারা যায় না। 
দিখ্বিঞ্জয় বীর-ধর্শ, ইংরাজ সেই প্রণালী অনুসরণ করিয়া এদেশে 
আসিয়াছে) সে তাহার ইচ্ছামত শাসন করিবে, তোমার কথা শুনিবে 
কেন? যতদিন আমাদের ছুষ্কৃতি থাকিবে, ততদ্দিন আমরা ভোগ 
করিব। বৃথ। ইংরাজকে গালি দিলে, আমাদের হৃদয়-জ্বালা দূর হইবে, 
না। আমাদের নেতৃগণ এ কথ বে বুঝেন না, তাহা বলিতে পারি 
না। তবে কেন তাহারা বিলাতে রাজনৈতিক-মধি কাঁর-লাভ-আাশায় 
আন্দোলন করেন, এবং শাসন-ব্যবস্থার ইচ্ছামত পরিবর্তন আশ! 
করেন, তাহা আমাদের সায় ক্ষুদ্রকীটের জ্ঞানগোচর নহে। 

নেতৃগণ যাহাই মনে করুন, আমর! স্পষ্টভাষায় বলিব ষে, এই. 
স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গাঙ্গচ্ছেদমূলক নহে ) বা ইহ! ইংরাজের অত্যাচারে 
জন্মে নাই। যে অভিনব কর্ম-চেষ্টা আঙ্গ সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া 
পড়িয়াছে, তাহা কখনো অত্যাচার প্রশ্থুত নহে । অত্যাচার ষে শক্কি 
প্রসব করে, তাহা কখনও মহত্তর ব্রতসাধনের উপযোগী নহে। 
রাক্ষনৈতিক ব্যাভিচার হইতে যদি এই শক্তি উদ্ভূত হইত, তবে 
এত শীত্তর তাহা সর্ধহৃদয়সঞ্চারিণী হইত না। কত সভা! দেখিলাম, 
কত জনতা দেখিলাম, কই, এমন উন্মাদ্দিনী উত্তেজনা ত. দেখি 
নাই! কগ্রেস্মঞ্চে রাজনৈতিক আলোচনা যাহা। পারে নাই, স্বদেশী 
আন্দোলন বৎসরমধ্যে তাহা সমাধাঁন করিল! রাজনৈতিক আলোচনার 
মতদ্বৈধ দেখিয়াছি, আত্মবিচ্ছেদ দেখিয়াছি, আর আজ দেখিতেছি, 
অপূর্ব গঙ্জাসাগরসঙ্গম ! যে মূহুর্তে জনসাধারণের প্রাণের; তারে 
বঙ্কার পড়িয়াছে, দেই মুহুর্ত হইতে এমনি সুমধুর ধ্বনি বাজিয়া 
উঠিক়াছে ! নেতৃগণ স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া খন বঃঙলর 
জনসাধারণকে আহ্বান করিলেন, অমনি অনন্থচিত্ত হইয়া 
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কোনক্রমেই পিন্ধ হয় ন। যে, স্বদ্দেশি আন্দোলন রাজনৈতিক ব্যবস্থার. 


ব্যাতিচারসূলক । এক মহাশুভক্ষণে নেতৃগণ জনসাধারণের মর্রকথা 
বুঝিয়াছেন বলিয়া তাহাদের মহামন্ত্রে বঙ্গবাসী জাগিয়া উঠিক়্াছে। 
বাঙালীর প্রাণে স্বদেশ-সেবার আকাজ্ষ। জন্মিয়াছে। স্বদেশসেবার 
আস্বাদ পাইয়। বাঙালীজাতি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিতেছে! যে মহত 
একর্মচেষ্টা, আজ ভারতবাসী, সম্প্রদায় ও জাতিনির্ব্বিশেষে আলিঙ্গন 
করিয়াছে, তাহা ক্কীর্ণ গণ্তীর মধ্যে আবদ্ধ নহে ১ তাহা মানসকাননের 
কুন্মকুগ্ত পরিত্যাগ করিয়া এই মুক্ত বিশ্বে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে 
অগ্রনর হইয়াছে। শীতাহত পত্রপল্লবশৃন্ত বিটাপরাজি নববসস্তাগষষে 
যেমন শ্তামলনবীনপত্রবল্লরীষুক্ত হইয়া! যৌবনতেজসম্পন্ন হয়, ভারতের 
মৃতপ্রার জাতীক়-জীবন আজি তেমনি প্রাণসম্পন্ন দেখিতেছি। 

তাই আশা হয় যে, ঘনান্ধকারময়ী নিশার অবসানে নবারুণ- 
কিরাটিনধ উধযার রক্তিম রেখাপাত.হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান আপনার 
মতীত মহুত্বগৌরব ভুলিতে বসিয়াছিল। পশ্চাতাজাতির সংশ্রৰে 
আদিয়। আজ তাহাদের গৌরবাধিষ্ঠিত যুগের কথা মনে পড়িয়াছে। 
অতীতের সেই স্বপ্নুগের দেবত্ব আজ তাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়্াছে। 
তাহার! আবার বিশ্ববাসীর সমক্ষে সগৌরবে দীড়াইতে বাসনা, 
করিয়াছে । ইহ! তাছাদের সাধ্য দাবী । এই দাবী, এই উদ্ভোগপ্রচেষ্টার 
ফলই স্বদেশী আন্দোলন ! বঙ্গবিভাগমূলক রাজব্যবস্থার পরিবর্তন 
ৰা শানন্ব্যাভিচার ইহার গোণকারণমাত্র। আমর! যদি আমাদের 
নুগ্তগৌরব-উদ্ধার প্রয়াসী হই, আমরা ধদ্দি আত্মপ্রতিষ্টার উদ্যম করি, 
তবে আমাদের কাধ্যে কোনও জাতির বাধা দিবার বিন্দুমাত্রও 
ন্যার্মসদগ ত অধিকার থাকিতে পারে না। তৰে মামাদিগের কষ্টার্জিত 
অর্থের সহিত- যাহাদের স্বার্থ বিজড়িত আছে, তাহাদের সহিত” 


নর চরর রে পলা ১১১৫১. ০০, ৯4 4০০ 
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সাধনের পথ কুন্গুমাবৃত নহে। বাধা-বিস্ স্কন্ধে লইয়াই আমাদিগকে 
গম্তব্যমার্গে অগ্রসর হইতে হইবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ জাতীয়ন্দার্থের 
দ্বারে বলি দিতে হইবে! অন্তঃসারশৃন্ত প্রলোভন দেখিয়া ভুলিলে 
মাতৃসেবার ক্রটি হইবে। ইংরাজান্ুশাসনে, তোমরা যাহা পাইবে 
তাহার মুল্য নাই-_তাহা! ছায়াবাজী। আত্মবিসর্জ্ধনে প্রস্তত হও, 
তবে ত প্রতিষ্ঠা মিলিবে! আত্মবলিদান দেও, তবে ত মহাশক্তি, 
উদ্বোধিত হইবেন ! 


সাধক যখন শবসাধন করেন, তখন শব দস্ত কড়মড় করিয়া 
সুখব্যাদান করিয়া থাঁকে। সাধক স্বীয় কার্ধ্যনাশ-আশঙ্কীয় সংগৃহীত 
মাংসথণ্ড শবের ব্যািত মুখে প্রদান করিলে, সে তারা৷ চর্বব 
করিতে থাকে ; এবং সেই অবকাশে সাধক স্বীয় কাধ্য সমাধান 
করেন! হে ভারতবাসা! তোমরা শব, ইংরাজ সাধক! ইংরাজ- 
শাসনে তোমার সময়ে সময়ে লাভ, মাংসখগুমাত্র ! এতদিন এমনি 
ইন্ত্র্জালে ভুলিয়াছি ! কিন্ত সাধকের মাংসথণ্ডে ভুলিলে আমাদের 
জাতীয়-জীবন-স্থাপনের আশা কোথায়! তুমি ত' মরীচিকায সন্ধ্ 
হইবে না, তোমার চাহি অক্ষুর্প্রতিষ্ঠা ! পকায়েন মনসা. বাঁচা” 
মাতৃসেবায় রত হইলে মায়ের শক্তি আমাদের কায়মনঃসঞ্চারিণী 
হইবে! তখন কেহই সে শক্তির গতিরোধ করিতে পারিবে না। 
তোমারই হৃদয় দিয়া এই বিশ্বে মায়ের শক্তি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। 
আজিও আমরা বিদেণী বস্ত একেবারে বর্জন করিতে পারিব ন1__ 
সে সাধা আমাদের নাই। গাভী দোহন করিতে না পালে ছুগ্ধ 
মিলিবে কি প্রকারে ৪ স্থবর্ণপ্রসবিনী ভারতঞ্জননী আমাদিগকে দকলি. 
প্রদ্ধান করিতে পারেন । মাকে মা না বলিলে, মা! অভিমান কথ্জিবেন 
নাকেন? আজকাল স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতির দিকে আমাদের দৃষ্টি 
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বিদেশীকে চাইয়া লাভ নাই। বৃথা বাক্জাল বিস্তার করিয়! 
কর্কশবাক্যে বিদেশী রাজা এবং বণিকদ্দিগকে বিদ্ধ করিলে মনে 
একপ্রকার অস্তপ্রসাদ জন্মিতে পারে। এমত আত্মপ্রসাদে মনে 
ভক্কি-সাস্বনা। আনয়ন করে, বস্ততঃ আমাদের আকাঁজঙ্ক। পরিতৃপ্ত 
হয় না। 

যদি প্রতীচ্যের শিক্ষা আনিয়া, প্রাচ্যের সহিত সংমিলন করিয়া 
ভারতীয় সনাতনশক্কির 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবে সমস্ত বিদ্বেষ 
তুলিতে হইবে, অপমানের তী'্রজালা হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিতে হইবে । 
বিলাতে আন্দোলন করিয়। হংরাজানুশাসনে রাজনৈতিক অধিকার- 
আকাঙ্ষা দুরে রাখিয়া, যে শক্তিবলে ইংরাজ, দেশবিদেশে অপ্রতিহত- 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, সেই মহাশক্তি আহরণ করিয়া যাহাতে 
ভারতীয় জাতীয়-জীবনে সঞ্চার করিতে পারি, আমাদিগকে সেই শ্রেযঃ 
বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে । যখন এদেশে কংগ্রেস স্থাপিত হয়, ইহ! 
ছই উদ্দেস্ত লইয়া জন্মগ্রহণ করে। প্রথম, জাতীয়-জীবন-গঠন ) . 
দ্বিতীয়, বৃটিশ, অধীনে রাজনৈতিক-প্রতিষ্ঠ। ৷ দ্বিতীয়টির মূল শিথিল, 
তাই তাহা আমরা পাইতেছি না; প্রথমটি স্বভাবান্থুগত, স্তায় এবং 
ধন্মান্থগত উদ্দেশ্ত ; তাই তাহা আমাদিগের প্রাণে আশার সঞ্চার 
করিতেছে। মহাশক্তি কমলকরে দৃর্ধাক্ষত লইয়া আমাদিগকে 
মহাত্রতে ব্রতী করিতে আহ্বান করিতেছেন ! আইস, মায়ের চরণে 
প্রণত হুইয়। মহাযাত্রার আয়োজন করি ! বল “বন্দে মাতরম্‌।”” 


শ্রীগিরিজাভূষণ চট্টোপাধ্যায় । 


সমনাময়িক ভারত । 
রাষ্ট্রনীতি । 
6৭) 

শের লোক যে সকল জিনিসের দাবী করে তন্মধ্যে এই ছুইটী 
6 প্রধান £_ কর্তৃত্বের কতকট! ভাগ পাওয়া এবং সরকারী 
বড় বড় কাজে নিয়োজিত হওয়া। দেনীঘ্র ও জাতী রাজ্যশাসনের যে 
কতকগুলি সুবিধা আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। 
লর্ত-সালিসবরিও তাহা! অসংকোচে স্বীকার করিয়াছেন ;--৭দেশীয় 
রাজাদিগের স্টার ইংরাজ-সরকার কপনই জোরজবর্দস্তি কিংবা! 
বে-আইনি কাজ করেন নাই: কিন্তু তাহাদের কতকগুপি দোষ 
আছে ১ তাহাদের অভিপ্রায় অসৎ না হইলেও, তাহাদের কতক গুলি 
কাক্সের ফলাফল অতীব অনিষ্টঞ্জনক......জ্ঞানবিজ্ঞানসন্মত ইংরাজ- 
শাসনপদ্ধতি অপেক্ষা? প্রাচ্যদেশীয় সাধাসিধা শাদনপদ্ধতির কার্য)ফল 
অধিক সস্তোবজনক......প্রাচ্যশাসনপদ্ধতির যে সুবিধা ও উপযোগিতা, 
তাহা আমাদের মনে আমরা! ঠিক্‌ ধারণা করিতে পারি না......... ৮ 
কাথেওয়ার-প্রদেশসন্বন্ধে 31 559০1895 019: আমার নিকট যাহা 
বিরৃত করিয়াছিলেন, তাহা এই স্থলে দৃষ্ান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। তিনি বলেন ;-"এই কাথেওয়ার প্রদেশে, ইংরাজ-রাজ্য ও 
দেশীয়-রাজ্য-_এই উভয়ের এলাকা-সীমা সুনির্দিষ্ট নহে) সুতরাং 
কোন ব্যক্তি অনায়াসেই দেশীয়-রাঙ্জের এলাকা-সীমা লঙ্ঘন করিয়া, 
ংরাজ-সরকারের এলাকায় আমিতে পারে । প্রায়ই দেখ যার, দেশী 
লোকেরা ইংরাজ-এলাক। হইতে দেশীয় রাজার এলাকায় আপিয়৷ বাস 


৭৮৬ ভারতী: [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩.৩ 


এলাকায় আশ্রয় লইয়াছে, এরূপ একটি দৃষ্টাস্তও নাই ।” কিরূপে রাজ্য- 
শাসন করিতে হয়, সে বিষয়ে, মৈশোর-রাজ্য চমৎকার শিক্ষা দিয়াছে । 
ছুঃখকষ্টে জর্জরিত বিধাদ-মগ্র ইংরাজাধিকৃত প্রদেশগুলি ছাঁড়িয়া, যখন 
সমৃদ্ধ ও আমোদ-আহনাদপুর্ণ জয়পুরে কিংবা হৈদরাবাদে আসা 
যায়, তখনই আমাদের চোথ্‌ খুলিরা যায়! ইজভারতীয় রাজপুরুষেরাই 
সাক্ষ্য দিক্সাছেন,_বুদ্ধিতে, ব্যবসায়িক গুণে, উদ্ভমতৎপরতায় ইংরাজ ও 
ভারতবাসী সমতুল্য । তবে কেন স্ভারতবাসিগণ কর্্মকাজ হইতে 
বর্জিত হয়? ভারতবাসিগণ এই কথা বলিতে পারে £--7আমরা 
তোমাদ্দিগকে তাড়াইতে ইচ্ছা করি না, কেননা, তোমাদের সাহাধ্য 
এক্ষণে আমাদের প্রস্বোজন। কিন্তু আমরা আমাদের নিজের দেশে 
আছি; আমাদের নৈলে তোমাদেরও চলিবে না। আমাদের খরচে 
তোমরা! যে জম্কাল ভোজের আয়োজন করিতেছ, সেই ভোজের 
স্থান হইতে আমাদিগকে তোমরা যে বহিষ্কত করিতেছ, তাহার 
কোন উৎকৃষ্ট হেতু কি তোমরা! প্রদর্শন করিতে পার?” যাহা ১৮৩৩ 
-ষালে, গুরুগম্ভীরভাবে অঙ্গীক্কত হয়, বাহা ১৯৮৫৮ সালে পরিঘোষিত 
হয় এবং যাহা ভারতের স্বর্বাধিকারের ঘোষণা বলিয়া! বিবেচিত 
হইতে পারে,সেই অঙ্গীকারগুলির কথা ভারতবাসিগণ অক্লাস্তভাবে 
পুনঃপুনঃ স্মরণ করাইয়। দেয়। ইহাই তাহাদের ছুর্ভেদ্য আশ্রয়-দুর্গ 9 
এই দকল অজীকারের উপর ভর দিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত হুইয়৷ বসিক্া 
আছে। এত আশা জাগাইয়া তোল! নিতান্ত অবিবেচনার কাজ 
হইয়াছিল, সন্দেহ নাই ? কিন্তু এখন এই সকল আশা পূর্ণ না করিলে, 
ইতবাঁঞ্কে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে। কিন্তু 
ভাঁরতবানীদের জানা উচিত, একজন বাণীর অক্বীকার-বাক্যের মূল্য 
কি; জানা উচিত, কোন বিদেশীয় রাজপুরুষদিগের নিকট হইতে 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩] সমসামস্িক ভারত। ৭৮৭ 


আসল কথাট! এই--১৮৩৩ সালের উদ্বারনৈতিক মহাস্বারা 
দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদের প্রতিপক্ষগণ ভিতরে-ভিতরে ও চুপিচুপি 
তাহাদের প্রবপ্তিত সমস্ত কাজ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিফ়াছে। কার্যতঃ 
ভারত-সস্তানগণ বড় বড় সরকারী কান্গ হইতে বর্জিত হইল । 
আমাদের দেশে দলাদলির একপক্ষ ফ্রাঞ্প-অধিকৃত উপনিবেশ-রাজ্যের 
একটা ছল ধরিয়। দোষ দেখাইতে পারিলে বর্তিয়া যায়। আমাদের 
মধ্যে একটা কথার খুব প্রচার আছে-_একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া 
গিয়াছে যে, ইংলগু মুষ্টিমেয় সিবিলিয়ানের দ্বার? ভারত শাসন 
করিতেছেন £ ইহার সহিত আর একট! কথা তুলনা করিয়া দেখিতে 
তোমাদের অন্টরোধ করি-__ইংবাজভ্রমণকারীরা, আমাদের উপনি- 
বেশরাজ্যের প্রত্যেক ঝোপ্ঝাপের পিছনে উদ্দি-পরা এক এক জন 
সৈনিক দেখিতে পান। আসল কথা-__কাশীর রাজার কথায় যদি 
বিশ্বাম করিতে হয়__(কাশীর রাজা লড়াৰকা রাজ্ঞা নহেন) যে-ভারত 
এক্ষণে ছুইলক্ষব্রিশহাজার সৈন্টের দ্বারা রক্ষিত হইতেছে, সেই ভারতকে 
জয় করিবার জন্ত ছুই পণ্টন ফরাসীসৈস্তই যথেষ্ট। অল্পসংখ্যক 
সিভিলিয়ানদ্দিগকে রক্ষা করিবার জগ্ত তাহাদের পৃষ্ঠবলশ্বরূপ এই 
বিপুল সৈন্য সংরক্ষিত হইয়াছে। ১৮৩৩ সালের অধিকারপত্রসন্থেও, 
অঙ্গীকারগুবির পুনরাবৃত্তিসত্বেও, পার্পেষেন্টের পভোট্সনিপত্তিসন্কেও, 
সন্্রান্ত হংবাজপরিবারের কনিষ্ঠদিগের জন্য, বিশ্ববিস্তালয়ের ছাত্রদিগের 
জন্য, সিভিল-সা্ভিসের বড় বড় পদগুলি--মোটা মোটা বেতনের 
পদগুলি সযস্ধে রক্ষিত হইতেছে । শাসনের মকল বিভাগেই এইরূপ £ 
ইংরাজেরা শুধু এইরূপ কতকগুলি কর্মচারী গ্রহণ করেন যাহার! 
সৎপথে থাকিয়া! জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে। তাই তাহারা 
জয়োল্লাস-সহকারে বলিয়! থাকেন :---“তোমরা দেখ, ভারতবর্ষ কর্- 


৮ ০০০ জি ০ জিসান রর রনা রাজের রা 


শ৮৮ ভারতী । [ ভা, অগ্রঙ্থায়ণ, ১৩১৩ 


এত-বড় দেশটাকে শাসন করিতেছি।” বস্ততঃ, ছোট ছোট কাজ, 
কেরাণীর কাঁজ, কুলির কাজ, ১* হইতে ২০ টাকা বেতনের কাজ,__ 
যাহা “নেটিভের” উপযুক্ত, তাহা নবাবীচালে মুক্তহস্তে বিতরণ করা 
হুইয়। থাকে । প্রকৃত কথা, ভারতবর্ষ মোটা বেতনের কর্মচারী দিগেরই 
- স্বাজ্য। ১৯০* সালের 'ন্াশানাল কংগ্রেসে স্থরেন্দ্রনাথ ব্যানজি 
নিশ্নলিখিত প্রস্তাবটি সভার সম্মতির জন্ত উপস্থিত করেন :__৭পুলিস, 
পূর্ত, রেল, আফিম, পোমিউ--এই সমস্ত বিভাগের উচ্চপদ হইতে 
ভারতবাসিগণ বর্জিত হওয়ায় কংগ্রেস আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছে” 
ব্যানঙ্জি বলেন, ইহার মধো শতকরা ৮* ট। পদ স্ুরোপীয়দিগের 
অন্ত রক্ষিত। তিনি আরও বলেন, তিনশত বৎসর হইল, মোগলসম্রাট্‌ 
আকৃবর যে মহৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বন্তমান কর্তৃপুরুষগণ- 
কর্তৃক সেই দৃষ্টাস্ত অনুস্থত হওয়া কর্তব্য। উদার, দমদরশী, ধর্গত ও 
জাতিগত অন্ধসংস্কার-বিবজিত সম্ত্রাট, আকৃবর, হিন্দুদ্দিগকে আহ্বান 
করিয়া আনিয়া তাঁহার চতুষ্পার্থে জড় করিয়াছিলেন ।” ব্যানজি, 
শ্লিয়লিখিত আরও একটি প্রস্তাব কংগ্রেসের সমক্ষে উপস্থিত করেন £-- 

সরকারী এঞ্জিনীয়ার হইবার জন্য ০০০০০৮$ 71]] বিদ্যালয়ে 
প্রতি বৎসরে ছুইজনমাত্র হিন্দু ছাত্র ভত্তি হইতে পারিবে, -এইক্প 
নূতন নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে। স্তায়বিচীরের খাতিরে এই সংখ্যা 
কমাইবার নিষ্কমটি রহিত করা উচিত। কুড়কীকালেজ হইতে 
যে সকল ইঞ্জিনীয়ার বাহির হর, তাহাদিগকে সরকারী কর্মে মনোনীত 
করা সম্বন্ধে, ইংরীজ ও ভারতবালীদের মধ্যে যে জঘন্য ভেদবিচার 
করা হয়, তাহাও রহিত করা কর্তব্য...” বন্ততঃ, যে সকল দেশীয়ছাত্র 
পরীক্ষায় উত্বীর্ঘ হইয়া রুড়কীকালেজ হইতে বাহির হর, ভাহার ঘে 
সকল কান্ডে নিষক্ত হইবার অধিকারী, সেই সকল কাজ পাইবার জন্ত 
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ইঞ্জিলীয়ারদিগের অন্ত থে ০০০০০৪ বনী]কালেজ  প্রতিষিত, 
ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে তাহার দ্বারও রুদ্ধ। অথচ, ভারত-তহবিল 
হইতে 0০০99:$ [নকালেজের ব্যয় নির্বাহ হয়। 507501769ই 
ন। লিখিয্াছিলেন যে, ইঞ্জিনীয়ারবৃতি অবলম্বন করিবার জন্ত তাঁরত- 
বাসীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নাই? কি সহজ ওজর! ক্ুড়কীকালেজের 
প্রধানাধ্যক্ষ ইহার বিপরীত কথাই বলিয়াছেন। কলিকাতার 
এজ্জিনীয়ারিং কালেজের একজন অধ্যাপকের মুখে আমি এইরূপ 
শুনিয়াছি £--"আমাদের ছাত্রগণ খুব নিপুণ, কিন্তু দুর্ভাগোর বিষয়, 
তাহারা ছোট ছোট কম্মই পাইয়া থাকে ) তাহাদের বেতন খুবই কম” 
কিন্তু সত্য কখন-কখন বদ্ধ কৃপ হইতেও বাহির হইয়া পড়ে। 
“আমাদের বাণিজাব্যাপারের জন্য কি উপায়ে নূতন-নৃতন পথ উদ্ঘাটন 
করা যাইতে পারে) এবং আমাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত বেকার 
ফুবকধিগের জন্ত কি উপায়ে কর্ম্মকাজ যোগান যাইতে পারে,_ইহাই 
প্রকৃত সমস্যা |” 
সিভিল-সাভিসে প্রবেশ করিবার জন্ হিন্দুরা নির্বন্ধাতিশয়সহকারে 
পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াছে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতের 
রাজ্যপরিচালক, ভারতের জিলা-জজজ, ভারতের কালেক্টর, ডেপুটি- 
কমিশনার, লেফ্টেনাপ্টগবর্ণর, এমন কি, কথন-কখন গবর্ণরও-_ 
এই সিবিল-সািসকে যোগাইয়া থাকে । পিবিল-সাভিসে প্রবেশ 
করিলে, সাক্ষাৎ-কর্তৃত্ব সহজে হগ্তগত হয়। এই সিবিল-সাভিস্‌্কে 
ভারতবাসিগণ কেন এত মূল্যবান মনে করে, তাহা বেশ বুঝা যায়। 
কিন্তু ইঙ্গ-ভারতীয়ের! পদে-পদে ইহার প্রবেশ-পথ আগ্লাইয়া থাকে। 
তাহারা বলে,_-এইরূপ পথ আগ্লাইরা রাখায়, ভারত-সান্রাজ্য 
নিরাপদ হইয়াছে! ১০৫৩ খৃষ্টাব্দ পধ্যস্ত, অন্তরান্ত পরিবারের কনিষ্ঠ- 
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মেকলে প্রতিষোগিতার পরীক্ষা প্রব্তিত করিলেন । লাঁটিনের অন্থুবাদ, 
পুরাতন ভাষায় পদ্তরচনা, এবং প্রচলিত ভাষাসমূহ-_-এই সকল 
বিষ্ন পরীক্ষার জন্ত নির্ধারিত হইল । বেশ বুঝা যাইতেছে, ইংরেজ- 
বিশ্ববিগ্ালয়ের ছাত্রের যাহাতে দিভিল-সাভিসে প্রবেশ করিতে পারে 
সেই উদ্দেশ্যেই এইরূপ বিষয়সকল নিদ্ধারিত হয়। নিয়মের বাধা 
না থাকা, ভারতবাসীও প্রবেশলাভ করিল। কিন্তু আমি পূর্বেই 
বলিয়াছি, ভারতের পক্ষে এই প্রতিষোগিতার করপনাটা অতীব 
বিপ্লবজনক। প্রতিযোগিতার নিয়ম হইলে, জাত্যংশে যতই হীন 
হউক না কেন, কোন ব্যক্তি যোগ্য হইলেই সিধিল-সাভিসে প্রবেশ 
করিতে পারে। এই প্রতিযোগিতার নিষ্নমে, শিক্ষিতশ্রেণীরই স্থৃবিধা 
হইবে; কিন্ত সর্দার-শ্রেণীর লোক,_-তলোক়্ারই যাহাদের একমাত্র 
ভরসা, তাহাদের প্রতিপত্তি নষ্ট হইবে। ইহা! হইতে একট! অপ্রত্যাশিত 
ফল প্রস্থৃত হইল। মুসলমানেরা__যাহার্দের অধিকাংশই অনক্ষর-_ 
তাহারা মনে করিল, হিন্দুদের সহিত প্রতিযোগিতায় আটিয়া উঠিতে 
পারিবে না, স্থুতরাং তাহারা হিন্দুগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া। ইংরাজের 
দ্রিকে খেঁদিতে লাগিল। এইবূপে, যে এখিলিসের ভল্লাঘাতে ক্ষত 
_ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতেই আবার সেই ক্ষত আরোগ্য হইল .. 

আমি পূর্বেই বলিক্নাছি, নিয়ম-অনুদারে ভারতবা সিগণ প্রতি 
ঘ্বোগিতার পরীক্ষায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল, কিন্ত ওঃ! এই 
ইনগ-ভারতীক্ক রাজনৈতিকগণ কি নিপুণ যাছকর ! আমার মনে হয়ঃ 
ঠিক্‌ ষেন দুইজন লোক কাজ করিতেছে ; একজন লোক একট? 
জায়গায় বসিয়া আছে ; আর-একজন €লোক বুনানী কাপড়ের ও-ধারে 
থাকিয়া, ধৈর্যদহকারে প্রথম লোকটির বুনানী নষ্ট করিয় দিতেছে। 
উদারতার পিঠপাঁও না হইয়া, ইংবাজ “নেটিভের” নিকট প্রতি- 
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একটা চলিত-কথ! আছে,-_প্দর্জ।__হর খোল! নয় বন্ধ রাখিতে 
হইবে।” কিন্তু এই চলিত কথার প্রভ/ব ইংরাগ্গের উপর খাটে 
না। প্রাজ। মিত্রাল” নামে একজন হিন্দু (রাজ! রাজেন্দ্লাল 
মিত্র ?) বলেন )---“কথাটা হুচ্চে এই ₹--“এই যৎপরোনাস্তি কঠিন 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্ত, আমাদের সন্তানদগকে ৯৬ বৎসর 
বয়সে, পাঁচহাজার মাইল দুরে পাঠাইতে হইবে; এবং সেখানে 
তাহাদিগকে ক্রমান্বয়ে তিনবত্সরকাল থাকিতে হইবে। ভাগ্য 
তাহাদের বিরুদ্ধে) তাসের কেজোকাগজগুলা তাহার্পের হাতে 
আসে না; অধিকাংশই বাজেকাগন্গ আইসে; এবং প্রবাসে থাকাতেও 
কত বিপদ! বস্ততঃ, অনেক বপাতৎ-ফের২। হিন্দুযুবককে কাওজ্ঞান- 
শৃগ্ত উন্মাদগ্রস্ত বলিয়া মনে হয়।” এই পরীক্ষা ইংলও ও ভারতে 
একসঙ্গে হয়_ইহা ভারতবামিগণ গোড়া হইতেই দাবী করিতেছে! 
১৮৫৮ সালের মহা-ঘোষণার একটু পরেই, ভারতসচিব একটা 
অন্নন্ধান:সমিতি মনোনীত করিলেন; কেবল ইঙ্গভারতীয়ের দ্বারাই 
সেই সমিতিটি গঠিত। সেই সমিতি, যৌগপদিক পরীক্ষারই অনুকূলে 
সর্বসম্মতিক্রমে রায় দিলেন। সমিতি, ১০৬০ সালের ২৯ জানুয়ারীতে 
রিপোর্ট দাখিল করিলেন। কিন্ত সেই রিপোর্ট ভারত-সচিবের ঠিক 
অভিপ্রাক়ানুরূপ না হওয়ার, ভারত-সচিব উহ! চাপিয়া রাখিলেন। 
কিন্তু এবার লগ্ন ভারতবানীদিগের দাবীদাওয়ায় প্রতিবাদ করে 
নাই--প্রতিবাদ করিল কলিকাতা । পালেমেন্ট ও ভারত-চিব, 
ভারতবাসীর এই দাবী কতকটা সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। আর্দিলের 
ডিউক সার-নর্থকোটু ও স্তালিস্বারি স্বয়ং, পা্সেমেন্ট মহাসভায় 
সরগ্লান্তঃকরণে এই কথা বলিয়াছিক্ঠেন যে, ভারতবাসীদিগের জন্ত 
সিবিল-মাভিসের পথ খুলিয়া! দিতে আমাদের স্বার্থবুদ্ধি ও আমাদের 
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কথায়, মহাঁসভার সদস্তগণ সেই সময়ে তাহাকে স্বতিবাদ করে। 
১৮৬৯ সালের ১১ই মার্চমাসে পালেমেপ্ট-সভায় মার্গিলের ভিউক্‌ 
এইরূপ বলিয়াছিলেন £-_“শিক্ষা ও যোগ্যতার বলে ভারতবাসিগণ, 
যেসকল পদে নিধুক্ত হইবার অধিকারী, প্রতিষোগিতার পরীক্ষা লণ্ডনে 
হইলে, সেইপকল পদ লাভ করিবার তাহাদের কি কোন অস্তাবন! 
আছে?” আর্গিলের ডিউক নিজে, যৌগপদিক প্রতিযোগিতার পক্ষে 
ছিলেন। কিন্তু নিয্ললিখিত ঘটনাব পর তিনি থামিয়া গেলেন ৫ 
'প্রতিযোগিন্ায় নির্বাচিত, কিংবা ভারতসরকারকর্তৃক অন্যকোন 
যোগাতার নিয়মে নির্বাচিত তারতবাসীদের জন্য, সিভিল-সাভিসের 
অন্তর্গত প্রায় এক-পঞ্চমাংশ কাজ সংরক্ষিত হইবে, এইক্প স্থির হুয়। 
১৮৭০ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে, এই নিপ্পত্তিসঙ্থন্ধে একটি 
মন্তব্য-লিপি ভারত-সরকারের নিকট প্রেরিত হ্য়। ছুই বৎসর অতীত 
হইল, কলিকাতা হইতে কোন উত্তর আসিল না। কলিকাতা ও 
লগ্তনের মধ্যে পত্র-চালাচালিতে এত বিলম্ব হইতে পারে, কে বিশ্বাস 
করিবে? ১৮৭২ সালের ১৮ই এপ্রিলে আর্ণিলের ভিউক্‌ দেই 
মন্তবা-লিপির কথ! আবার স্মরণ করাইয়া দিলেন, পরে, সেই বৎসরের 
২২শে অক্টোববমাসে, তাহার পর আরএকবৎসর পরে, এবং পরে 
১৮৭৪ সালে, ভারত-সরকার প্রত্যুত্তর দিবেন বলিয়া! স্থির করিলেন। 
যেরূপ উত্তর দিলেন, তাহ! একট! এড়াইবার ওজরমাত্র। এ বেশ 
জানিবে_লগ্ুন, ভাইস্রয়দের উপর হুকুম চালাইবেন, ইহ 
ভাইস্রয়দের মনোগত ইচ্ছা নহে। কি মধুর স্বচ্ছন্দানৎন্তিতা|__ 
শাসন-পার্থক্যের দিকে প্রবণতা ইহার মধ্যেই দেখা দিতে আবরম্ত 
করিদ্নাছে। আর্গিল-ডিউকের অভিপ্রায়াুসারে, একপঞ্চমাংশ কিস্বা 
একযঙ্ঠাংশ কন্খ ভারতবাসীদের জন্য রক্ষিত হইবে বলিয়া যে নিয়ম 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩]. জমসামগ্িক ভারত। ৭৯৩ 


করিয়া তুলিলেন। নিয়মটি খুব সাদামিধা। প্রতিযোগিতার প্রয়োজন 
নাই 3 ভাইস্-রয় স্বকীয় বিবেচনা-অন্ুদারে এ সকল কর্মে ভারতবাসী- 
দ্বিগকে নিধুক্ত করিবেন। ছূর্ভাগ্যের কথা এই, যোগ্যতা্থচক পরীক্ষার 
অভাবে, ব্যক্তিগত স্ুপারিস ও মুরব্বির অনুগ্রহই কর্মানিয়োগের 
প্রবর্তক হইল। এইক্প নিয়ম হওয়ায় অনেকেই অসন্তষ্ট হইল। 
কিন্তু ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর যাহারা নির্ভর করিতে পারে না, 
সেই সব রাজা ও নবাব--বিশেষতঃ মুসলমানেরা এই সুবিধাজনক 
নিয়মে পরিতুষ্ট হইল) অন্ত হইয়াও যে, তাহারা উচ্চপদের অধিকারী 
হইল-_ইহাতে তাহার! দুইহাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিল। 
এই নিয়মে প্রজাসাধারণের পূর্ণসস্তোষ হুইবে যাহারা মনে 
করিয়াছিল, তাহাদের শীঘ্রই ভুল ভাঙ্গিল। রাজার প্রীমুখ-নিঃস্থত 
অক্লীকারের বলে বলীয়ান্‌ হইয়া, ভারতবাপিগণ সাম্য-্যবহার পাইবার 
জন্ত অবিরত দাবী করিতে লাগিল। এবং ইহা নিঃন্দেহ, শুধু কোন- 
প্রকার লঘু-উপশমের ব্যবস্থায়, কিংবা শুধু আংশিক অধিকারলাভে, 
ভারতবাপিগণ কখনই বৈধ আন্দোলন হইতে নিরম্ত হইবে ন|। 
১৮৯৩ সালের ২ জুনে, দদাভাই-নওরোজি-কর্তৃক উপস্থাপিত ভারত ও 
ইংলণ্ডে একদগ্গে গ্রতিযোগি তার পরীক্ষ। বসাইবার প্রস্তাবটি পার্লেমেন্টের 
সাধারণ-দভায় গৃহীত হইল। তিনি প্রস্তাব করেন ;_-"*এই সকল 
পরীক্ষার প্রকৃতি ও বিষয়, উভদ্ব দেশেই একসমাঁন হইবে, এবং 
পরীক্ষোত্বীর্ণ ব্যক্তিগণকে পরীক্ষা-কলের তারতম্য অনুলারে একই 
তালিকায় শ্রেণিবন্ধ করা ইইবে।» এই সংবাদে ভারতবর্ষ দাপালৌকিত 
হঈল। কিন্তু হায়! পাললেমেণ্টে মঞ্জুর হইলেও, গুধু উদারভাবের 
আভব্যক্তি ভিন্ন, এই প্রস্তাবে আৰ কোন ফল হইল না। আমর! 
স্ুর্বেই বলিয়াছি, ভারত-সরকার স্বভাবতই বধির; তাছড়। ভারত. 


১৪ তারতী। [ভা অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ 


পালেমেন্টের অঞ্জুরী প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, কাগজ-কলমে দস্তরমত 
উহা লিপিবদ্ধ করিয়! সরকারী দফতরে নথীর সামীল করিয়া ফেলিয়া 
রাখিলেদ ;__সেই সরকারী দফতর যেখানে আরে! কত প্রস্তাব 
এইরূপে সন্দেহকটাক্ষপূর্ণ স্মিতহাস্তের সহিত গৃহীত হুইয়াছে। এবং 
এই সকল ক্ষুদ্রনবাব ই্গ-ভারতীয়েরা, যাহাদিগকে কাহারও নিকট 
জবাবদ্দিহি করিতে হয় না, যাহারা আপনাদের হিসাব আপনাদের 
নিকটেই দাখিল করে, তাহার] খাতির-নদা্দ্‌ নবাবীচালে শুধু জিজ্ঞাসা 
করিল, এসব বিষয়ে পালেমেণ্ট কেন হস্তক্ষেপ করে? 
ক ক স্‌ ঙ্ 

যে কারণে ভারতবাসিগণ উচ্চকাজ হইতে বর্জিত তাহা শ্বচ্ছজলের 
মত স্ম্পষ্ট । মুখে যাহা-কিছু বল! হয়, যাহা-কিছু স্বীরুত হয়, তাহ 
আসলে সত্য নহে। এমন কোন দৃষ্টান্ত দেখ! যায় না, যাহাতে ইংরাজ 
উচ্চতর উদ্দেশ্যের দোহাই দিয়া, স্বকীয় অন্তরাত্মার সহিত একট! 
বোঝাপড়া করিয়া না লয়। “সমস্ত সাত্রাজোর স্বার্থ সংকটাপন্ন ; সমস্ত 
সামাজোের কথ! কি-স্বয়ং ভারত সংকটাপন্ন।* ওঃ! ওদব বড় বড় 
কথা রেখে দেও; বাজ্যপরিচালকগণ! এঞ্জিনীয়ারগণ! যদি ভাল 
করিয়া তলাইয়া দেখ ত তোমাদের অন্তরের অন্তস্তলে দেখিতে 
পাইবে, তোমাদের নিজের বুথাগর্বধ ও তোমাদের নিজের হানস্থার্থই 
সংকটাপন্ন । 

রাজধানী লগুন, উপর হইতে অনেকটা অপক্ষপাতিত্বসহকারে 
বিচার করিতে সমর্থ ;__ভারতবাদীদিগের দাবীদাওয। যে ন্যায়ের উপব 
প্রতিষ্ঠিত, লগ্ডন তাহ! স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছে। লগ্ন, রাশ 
অনেঞ্চটা আল্গ! দিয়] রাখিয়াছে, কেলন?, লগ্ডন বেশ জানে, যাহাই 
করা যায় না কেন, ভারত আরো! শিক্ষিত হইলে, আরো একীভূত হইলে, 


৮... ৩০৯,৪০০ নিবি. সদা লা 


না, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩]  সমসীময়িক ভারত । 5৯৫ 


অবশ্তস্তাবী। কিন্ত তোমরা ইঙ্গ-ভারতীয় দল, তোমাদের জাতিগত্ত ও 
বর্ণগত ছেষ এত প্রবল, “নেটিভেরা” ষতই যোগ্য হউক না কেন, 
সামাজিক মর্ধ্যাদ্দায় যতই বড় হউক না কেন, তাহারা তোমাদের 
সহঞারী হইবে, তোমাদের প্রধান হইবে, এ কথা তোমাদের অসহা। 
একপ্রকার বদ্‌মেজাজি এক-গুয়্যামির সহিত তোমাদের ন্বশ্রেণীর 
মধ্যে তোমরা তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেও না-দেশীয় লোক 
বলিয়া নহে,--অল্পৃপ্ত মনে করিয়া। নিজের স্বার্থের প্রতি তোমাদের 
খুবই দৃষ্টি; এবং হয়ত তোমরা ইহাও মনে কর, একটা বিশেষ 
শ্রেণিগত গণ্ডজীর মধ্যে বদ্ধ থাকিলে সেইসক্ষে ইংলগ্ডেরও স্বার্থ 
রক্ষিত হইবে। যে সকল কাজে মোটা বেতন মাছে, প্রতিপত্তি 
আছে, সেই সকল কাজ শুধু তোমাদের জাত-ভাইদের জন্ত। অর্গলবদ্ধ 
দ্বার খুলিতে গিয়া, যে সকল 'ভারতবাসী আঙুল মচ্কাইয়া ফ্যালে, 
তাহাদিগকে তোমরা অনধিকারপ্রবেশী মনে কর; যাহার! কিয়দংশ 
ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে তোমরা শক্র মনে কর। তোমরা মনে 
কর, সাআ্াজ্যের উচ্চতর স্বার্থের জন্, সমস্ত উচ্চপদ ইংরাজের হস্তে 
থাক আবশ্ঠক। এই কথা কি বলা হয় না যে, লণঁনের উদার- 
নৈতিকেরা, রাজ্যের আভ্যস্তরিক শক্রিগের সহিত ঘড়যন্ত্র করিতেছে? 
-শৃঙ্খলিত বৃদ্ধ সিংহ পাছে কখন জাগিয়া উঠে, এইজন্ত যতই সাবধান 
হইবে, ততই ভাল... আজকাল প্রতিদিনই দেখা যার, তোমাদের 
মনের গতি উল্টা্দিকে বেগে চলিয়াছে) আজকাল তোমরা যে 
কর্জন-নীতি অবলম্বন করিয়াছ, তাহা ভারতবাসীর পক্ষে যারপরনাই 
নিরুৎদাহজনক, ঘার-পর-নাহ মর্্মঘাতী। বর্তমান শাসনতন্ত্-_বেন্টিক্ক, 
ও মেকলের শাসন-নীতি হইতে যে বহুদূরে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
যে সকল মহানুভব উদারনৈতিকেরা মনে করিয়াছিলেন যে, ভাঁরত- 
বাসিগণকে শিক্ষা দান করিলে এবং কিছুকাল বিলম্বে ভারতবর্ষকে 
স্বাধীন করিয়া দিলে, ইংলও অসীম গৌরব অর্জন করিবেন, 
স্টাহাদিগের অপেক্ষা রক্ষণশীলেরা কি বড়ই বিজ্ঞ ? 


শীজ্যোতিরিজ্দ্রনাথ ঠাকুর 


শিরী-ফরীদ ৷ 


তৃতীয় অঙ্ক । 
প্রথম দৃষ্ত__ছুর্গাভ্যন্তর । 


সৈনিকবালকবেশে আমিনা । 


আমিনা । এক রাণীর জন্তই তাতারের রমণীর মধ্যাদা নষ্ট হল! 
বখন সব তাতারীবীর রাণীর মর্য্যাদ! রাখতে, যুদ্ধের জন্ 
পা-বাড়াতে গিয়ে শুনবে, রাণী অস্তহিতা হয়েছে, তখন 

কি আর কোনও বীরের পা চলবে? সুতরাং প্রভাত 

হ'তে না হতেই, লোকে রাণীর পলায়নবার্তী জানতে না 
জানতেই এই যুদ্ধের আয়োজন। রস্তম সুয্যোদয়ের 

পুর্বেই নগরত্যাগ করিয়ে সকলকে প্রান্তরে সমবেত 

করছে। আমার এখন কর্তব্য কি! বে উল্লাসে রম্তম 
আমাকে রণাঙ্গণে সহচরী করতে চেয়েছিল, সে উল্লাস 

তার আর নাই। ভাবে বুঝতে পারলুম, প্রভু আমাকে 

সঙ্গিনী করতে নারাজ । আমাকে এথন দেখা দিতে রাঁজ- 
প্রতিনিধি কাতর । বোধ হচ্ছে যেন, আমার কাছ থেকে 

তিনি কৌশলে দুরে দুরে সরে যাচ্ছেন। রাণীর ব্যবহারে, 

রস্তম সমস্ত রমণীজাতির উপর শ্রদ্ধাহীন হয়েছে । তা'তে 

তা'কে আমি অপরাধ দিতে পারি না। কিন্ত আমি তা”কে 

ছেড়ে কেমন করে? থাকব! বুঝতে পারছি, এ জীবনপণ- 
ংগ্রাম। সম্াটকে পরাস্ত করে? যদি রাণীকে বীর তাতাণে 


ভা, অগ্রহথারপ, ১৩১৩ ] শিরা-ফরীদ । ৭৯৭ 


বস্তম। 


তাতারে জীবিত ফিরবেন না। জেনে আমি চুপ করে 
বসে' থাকব? বাল্য হতে সথখে-ছুঃখে তার সঙ্গে সঙ্গে 
ঘুরেছি, আর আজ এই বিষম ছুর্দিনে, তাকে চক্ষে 
অন্তরাল করে, কেবল চিস্তার বন্দিনী হয়ে ঘরে বসে 
থাকবো? তারাত একদণ্ডের জন্যও আমাকে উৎপীড়িত 
করতে নিরম্ত থাকবে না। ঘরে থাকতে পারবো না-_তাই 
এই বেশ পরেছি। এই বেশে রস্তমের মনোরঞনে পরীক্ষ। 
দেব। পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হতে পাঁরি, তবেই আমার 
জন্ম সাথক | নইলে বুঝবে৷ রস্তমের হৃদয় আকর্ষণে আমার 
নিজের কোনও কৃতিত্ব নাই। কৃতিত্ব আমার বূপের। 
ওই রস্তম সৈম্তসঙ্গে এদিকে আসছে। সকলে দেখছি 
নগরের বাহিরে যাবার জন্ত প্রস্তুত হ'ল। আমারও 
পরীক্ষার সময় এলো। যদি তাতারী বালক হয়ে সঙ্গে 
যেতে পারি, তবেই বুঝবে পারস্তের সম্রাটকে বন্দী কর! 
তাতারা বালকেরও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যদি 
আমি আমিনা হয়ে ঘরে ফিরি, তাহলে বুঝবো তাতারীী 
রমণীর গর্ভ পুরুষসিংহের বাসযোগ্য স্থান নয় । 
[প্রস্থান । 

(রস্তম ও কতিপয় সেনানীর প্রবেশ ।) 
ভাই সব! সিন্কুদম পারস্তবাহিনী। 
মোর৷ মুষ্টিমের তুলনায় তার । তই 
রণক্ষেত্রে ধীরতার ঝড় প্রয়োজন । 
অঙ্কুলিপলবে বার গণনা সম্ভব 
এত অল্পসৈন্ত তারা, ফুৎকারে উড়ায়ে 


শ৯৮ 


১মসো। 
হয়সে। 


ভারতী । [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ 


সাবধানে, অতি সন্তর্পণে, কর শক্তি- 
বাবছার। বড়ই ছর্মুল্য প্রাণ। তার 
একটী বিঘোরে যদি যায়, সর্বনাশ 
হবে। অক্ষরস্বরগলাভে, হবেনাকো৷ 
সে ক্ষতিপূরণ ! পুনঃ বলি, সাবধানে 
খেলো এ জীবন-খেল1। স্বদেশ রাখিতে 
শক্র বিনাশিতে রণাঙ্গণে দেহত্যাগ__ 
জীবনের উচ্চ আশা, বীরের এ প্রীণ- 
ভব সাধ_-একদিন ভূলে যাও__যদি 
হয় প্রপোজন, যদি উনুক্ত প্রান্তরে 
ভূ-বিজয়ী পারগ্তের সেনা তীব্রবেগে 
করে আক্রমণ-_-যদি বুঝ অক্ষম সে 
গতিরোধে, লুকাইয়ো পব্বতকন্দরে। 
শক্র যদি বলে কাপুরুষ, তবু কথা 
তুলিয়ো না কাণে। এক কথা বুঝে রাখ, 
বিধি বৃদি মন্ত্ৰকথা জ্ঞানে, মুন্যহীন 
ভিত্তিহীন অপবাদে কিহেতু করিৰ 
ভয়? মনে রেখে, পবিত্র তাতার-রক্ষা 
ধর্ম সবাকার। ভাতার যগ্ভপি বাচে 
ধর্ম রক্ষা হবে। বারত্বের অভিমান- 
অক্ষয়স্বরগভোগ পুণ্য তুচ্ছ করি, 

এ জীবনে পহত্র বাঁধনে বাধি, এস- 
এস বীর জননীর গন্ধ রক্ষা কৰি! 

বথা আজ্ঞা । 

কার পরে কি রক্ষার হার 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩] শিরী-ফরীদ ! ৭৯৯ 


রী 


রস্তম। তুমি ওক্ষতিস-পারে, 
তুমি রন্ধ,পথে- তুমি পর্ববতশিথবে, 
তুমি থাক নিক্রমণ-দ্বারে। প্রকৃতির 
সনে বুদ্ধে, তোমাদের বাপে, হবে নাকি 
) কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত পারস্তস্রাট ? 
১মসে। যদিঘায় পলাইয়া ? 
রস্তম। তাই বদি হয়, 
১ শাসম, দৃষ্টির সীমাস্ত হতে, ভীত 
হর, পড় তার শিরে। যদি লা পলাঙ্গ ? 
বদি ক্ষুদ্রতাতারের সৈন্ঠ ধ্বংস ক'রে 
ঘর্ঘর লঙ্বিয়।৷ শাহ এপারে আসিয়া 
পড়ে! 
(আমিনার প্রবেশ।) 
আামিনা। বদি পড়ে, সে চিন্তা তোমার নয়। 
যদি পড়ে, সত হবিজ্ঞ রাজ প্রতিনিধি ; 
তাতারের শিশু-নারী সকলে বুঝিবে 
বীরশৃন্ত হয়েছে তাতার। গেছে বীর-_ 
গেছে চলে প্রতি অস্ত্রধারী! এমন কি, 
যষ্টিধারী বৃদ্ধশূন্ত হয়েছে তাতার | 
উপদেশ দিতে, কি কর্তব্য বুঝাইতে, 
সে সময় শুধু কি তৃমিই রবে, রাজ- 
প্রতিনিধি ! তয় নাই, স্তন্তপায়ী শিশু 
ফেলে, অন্ত্র-হাতে ছুটিবে জননী--পত্রে 
পত্রে ভুরী হবে ফুল্পকমলিনী। তমি 


৮৭০ ভারতী । [ ভা, অগ্রহায়ণ, 1১৩১৩ 


দুর্গরঙ্গী শত শত বীর। তার পর 
তাতার-রমণী। অপোগ্ও শিশু থে গে! 
অন্ত্রধর। জানে__তার পর রাণী, সেথা 
আমিন! রক্ষিণী তার। বীর! ভয় নাই 


নিশ্চিন্ত সমরে যাও । 
[ সেনানিগণের প্রস্থান । 


রস্তম। কে তুমি বালক ? 
আমিন।। সেনাপতি! দেশের এ দারুণ ছুর্দিনে, রঃ 
বালকের ক্ষুদ্র শক্তি দিতে উপহার, ৫ 


এসেছি অঞ্চলি দিতে_-যদি না করহে 
ভুচ্ছজ্ঞান, বে কিহে ক্ষুদ্রব্যবহারে ? 

রম্তম। মূল্যবান উপহার তুমি! কিন্তু শিশু! 
রণাঙ্গণে এ অমুল্যনিধি ছড়াহতে 
এখনোত আসেনি সময়! 

স্সামিন।। কিন্তু হায়! 
আমি যে তাহাই দেখি রাজপ্রতিনিষ্জ । 

রস্তম। কি ছুর্ভাগ্যে দেখিলে বালক ? 

আমিন] । দেখিলাম 
তাতারের পুক্বপ্রতিনিধি, বীরবর 
রস্তম জীবিত নাই। তার নাম শুনে, 
বণক্ষেত্রে গর্ধময় পার্খে দাড়াইতে, 
বহুদূর হ'তে আমি এসেছি উজীর ! 
এসে, দেখে হতাশ হই আমি। 

রুস্তম । হও 
রূঢ়, সত্যভাঁষী তুমি_বথার্থ মরেছে 


ন্যয় যারে সরা নিত টি সত শপ 


ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩]  শিরী-ফরীদ । 


আমিনা । 


স্বস্তম। 


আমিনা। 


বস্তম। 


আমিনা। 


আহা, কবে! 
কোন্‌ ছুঃখে বীরবর ? ভঙ্কে কিন্বা প্রেমে ? 
ভয়ে নয়, প্রেমে নয়-_ভেঙেছে বিশ্বাস। 
শিশু! মর্খে মন্ম্ে জের প্রহারে, আজি 
অকালে জীবনত্যাগ করেছে রম্তম। 

তাই আমি দেখিতেছি। রস্তম থাকিত 

বদি প্রাণে, রবিদীপ্ত মূত্তি তার, সেকি 
লুকাইনত রন্ধে'র ভিতরে ১ লক্ষসেনা- 
ভয়ে সেকি সাজাইত সৈম্ত গিরিশিরে ? 
যদি হয় রণক্য়, সে জয়ের মান 
পাবে গিরি, পাবে রন্ধ, পাবে শ্রোতশ্থিনী। 
জগতে বলিবে, গিরি-রন্ধ, না থাকিত 
ধদি, দেশে যদি না থাকিত শআ্োতস্থিনী, 
মুহ্র্তে তাতাররাজ্য হ'ত গোরস্থান। 
শুনিয়াছি রম্তমের বীঃত্বকাহিনী, 
লোকমুখে শুনি, তার মত বীর নাই 
ধরাতিলে । রণরক্ষে অধর্্ম না জানে। 
স্তধু বাহুবলে ভর তার। যশভাগ 
প্রকৃতিরে দিতে সে কার । 

দেখেছে! কি 
রস্তমে কখন ? 

কিব প্রয়োজন ? ক্ষুদ্র 

আখি, কতটুকু দৃষ্টির পরিপ্রি তার? দূর 
নীলিমার বুকে, আকুল আনন্দধারা 


রস্যম। 


ভাঁরতী। [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ 


রূপে, আখিরে ভূলাতে চায়_-মন বলে 
ক্ষুদ্র আখি! বিন্দু নয ব্রহ্ধাও দেখিলি! 
রম্তম যেভাবে তাঁর দেখেছে আমিন। , 
সেই অন্ধচক্ষু লয়ে দেখিতে রম্তমে 

আজ্ঞা কি করহ মোরে রাজপ্রতিনিধি ? 
প্রাণেম্বরী! একি ভাব! উষ্কীষ চরণে 
আমি রাখিন তোমার_দগ্ডধর করে 
তুমি এ ভীষণ রণে যোগ্য সেনাপতি ! 
নয়নে নস্ষনে রাখি ষোড়শ বরষ 

কোথান্প দেখিব তোরে ষোড়শ কলায়,-_ 
পূর্ণরসে পূর্ণমৃত্ি পুণ্যহ্থধাধার-_ 

তা" ন। ক'রে, সন্দেহ-মলিন কাচে আঁখি 
আবরিয়া, পাপচক্ষে মলিন দেখিন্থু 

তোরে প্রাণের আমিনা । আয়-_মায় মোর 
মুণ্খাকী পরী: হাতে ধরি” এ কবন্ধে 
সমর-সাগর কর পার। পুরাইৰ 

বাসনা তোমার সবে মিলে রণ দিব 
উন্মুক্ত প্রান্তরে । বদি জিতি, যদি করি 
রাণীর উদ্ধার--লয়ে! তুমি ষশোভার । 
ষদ্দি মরি, এক ফৌটা এ চক্ষের জলে 
ু্ে দিয়ো বিরহের বিষাদ-স্বপন__ 

যেন প্রিয্ধে জীবন-নদীর পারে বসে" 
প্রাণপূর্ণ এ মধু বিশ্বাসে, উষ্ণ থাকে 
হৃদন্ধ আমার । আমিনা আমিনা! নহে 


দ্ধ, অগ্রহায়ণ, ৯৩১৩ ) শিরী-ফরীদ । ৮০৩ 


আমিনা । তয় নাই, তাই যদি বিধির বাসনা-_ 
সাথে সাথে রবে তব চিরসহচরী । 
ঘরে ফেলে চলে এসেছিলে-_অবজ্ঞায় 
তাতে মন্মে বাধেনি আমার । বড় সাধে 
ভুলাতে তোমারে তাই বালক হইয়া, 
কাড়িয়। লইতে এন্ু আ'মনার স্থান । 
পথে পথে ছষ্ট সমারণ, আমিনারে 
কত যে করিল পরিহাস! বলে, ছাড় 
রস্তমের আশ । এ কীর বালকে হেরে 
তরুলত। দেখিয়া হাসিল, নিঝরিণী 
কল্লোলে কল্লোলে হাসি শুন্তে পাঠাইল-_ 
সারাপথ দুষ্ট সমীরণ মোরে লয়ে 
করিল অনংখ্য পরিহাস । বলে, “কোথা 
যাও হে বালক! বল, অভাগী আমিন! 
কি শক্রতা করেছে তোমার ) তাই তুমি 
আমিনার শিরোমণি প্রেমিক রস্তমে 
কেড়ে নিতে চলেছ নির্দয় । মাথ! খাও, 
ফেরে হে স্থন্দর শিশু! তোমারে হেরিলে 
জন্মমত আমিনারে ভুলিবে উজীর। 
অভাগীর ততপ্তশ্বাসে পুড়ে যাবে লতা, 
ঝরে যাবে পাদপের পাতা-_শুকাঁইবে 
ব্যাকুল! তটিনী।”-_শুনহে প্রেমিকবর! 
এ বীরবালকমুখে যদিন! দেখিতে 
পেতে পরিত্যক্ত আমিনার ছবি-_যদদি 


রিল সক প্রস্তর প বরারেতীর কুবনিন মৌ 


ভারত । [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ 


কাঁড়িয়। লইত তব আমিনার স্থান__ 
আর না রহিত ঘরে রম্তমঘরণী-_ 
রস্তম কাতরকণ্ঠে আমিনীর নামে 

নদী না তুলিত প্রতিধ্বনি । মুছে যেত 
তাতার-সমীর হতে আমিনার নাম । 


রস্তম। অন্তরে অস্তরে আমি নেহারি যে তোরে। 


আমিন।। 


অন্তরের অন্তঃস্তলে যে মুখকমল 
আবদ্ধ করিয়া আমি রেখেছি প্রেক্সী, 
তাহতে কঠিন ঘন কোথা আবরণ? 
তোমারে দেখিতে, মৌরে না করিতে হয় 
আখির নির্ভর । নাও, চল-_উদ্ধশ্বাসে 
বিপুল আলোকমুখে ছুটেছে ধরণী । 
দেখিতে দেখিতে ম্ধ্যপথে-_-আর হেথা 
বিলম্ব উচিত নহে-_থাকিতে থাকিতে 
নিশীথিনী_-চল ফাই উন্ুক্তপ্রাত্তরে 
করি সৈম্তসমাবেশ | কিন্তু প্রিয়, কিবা 
অভিপ্রায় ? যাবে কি ছলনাময় বেশে ? 
ক্ষতি কি প্রাণেশ ! রাণী প্রেমাভিলাষিণী 
প্রেমরজে রণ-আবাহন । প্রেম-সরে 
স্ুখাবগাহন। কত তাতারী ডুবিবে, 
কত পারপিক। নারী স্বামী হারাইবে-__ 
শিশিরসঞ্চারে আধাফোট! কমলিনী 
ফুটিতে ফুটিতে যথা মরমে মরিয়া 


যায়, আপনার মৃণালে জড়ায়, আর ্ 
হা ইনি লা বকঠল পপমিঝপাশি 


তা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ ] গোপীঠাদ। ৮৯৫ 


'বধংদসোহাগ-নীরে ভেসে, সেই মত 
আর্ধ উচ্চারিত কত বিদায়ের কথা 
ইহছজনমের মত নীরব হইবে-_ 
মুখপল্স মৃণাল-বাহুতে দিবে ভর! 

-» এহেন অপূর্ব প্রেম প্রতিষ্ঠার ঘরে 
আমার নারীত্ বদি দুইদিন রাখি 
আমি লুকাইয়া, তার ক্ষতি কি প্রাণেশ? 

রম্তম। বেশ চল---তব পরে রাণীর উদ্ধার- 

ভার। স্তন, পর্বতশিরে কাড়া বাজে, 
চল চল-_-রপরজে মাতিল তাতার। 


স্ীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। 


গোপীাদ । 


/৮. মা নঠাগণের মধ্যে গোপী্টাদনামে এক মর়্যাসিরাজার বু 
| কিনবদত্তী প্রচলিত আছে। মারাঠাগণ তাহাকে যথেষ্ট শরনধা 

ও ভত্কির চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়! থাকেন। তাহার উপাখ্যান অবলম্বন 
করিয়া বছ গ্রন্থ বিরচিত হইয়্াছে। তন্মধ্যে আহুমদনগরদিবাসী 
মারাহী কবি মহীপতি-€ ১৭১৫__-১৭৯৯)-বিরচিত '্সস্তলীলামৃত” ও 
পুনার অন্তর্গত ইন্জ্রপুরবাসী শ্রীযুক্ত আগ্লাঙ্জী গোবিন্দ ইনামদার- 
বিরচিত (১৮৬৯) 'গোঁপীঠাদ নাট+/-অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত 


৮০৬ | ভারতী । [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ . 


ব্রলোকার্টাদের পুন্র রাজা গোপী্টাদ গৌড় বাংলার রাজধানী 
কাঞ্চননগরে রাজত্ব করিতেন। 
“গৌড় বংগাল দেশী দিশ্চিত। 
কাঞ্চননগর অলে কী" । 
তে থে ব্রৈলোক্য চন্দাচ। সত । 
গোগীচন্দ মী রাজ। নিশ্চিত 1” 
গোৌপীটাদের মাতার নাম মৈনাবতী | 
এভিক্ষা মাগতী। নগরাস্তরী। গেল। মৈনাবতীচ্যা ঘরী , 
ক্ষণে মাতে দুধভাত নির্ধাবী। তোজন সত্বরী ঘালাবে। 1৮ 
তাহার ভশ্মীব নাম চম্পাবতী, ভদ্রাবতী নগরাধিপের মহিষী। 
“যাটী ভগিনী ছম্পাবতী। ভঙ্জীবতী নগরী" হোৌতী।” 
বাজ গোপী্টাদ্দের ষোলশত এক মহিষী ছিলেন । 


এনোল শাঙ্তে রাণ্য। লাবপ্য খানী। 
খ্যা বিরহিত পট্টরাণী ॥” 


একদা রাজমাত। মৈনাবতী রাজ প্রাসাদের গবাক্ষ হইতে জবন্দর 
নামে এক সক্্যাসীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি কিক্রয়ার্থ কাষ্ঠভার 
মন্তকে বহন করিয়া যাইতেছিলেন। তাহার দিব্যমৃত্ি দেগিয়। রাজ- 
মাতার ভক্তির উদ্রেক হইল, এবং তিনি জন্ন্যাসীর শি্যত্ব গ্রহণ 
করিলেন। 

কিয়দ্িবস পরে. একদিন রাজ! তাঁহার মহ্ষীগণের সহিত 
প্রমোদ্দরত আছেন, এমন সময়ে, তাহার অঙ্গে উষ্ণজলবিন্দু পড়িল। 
আঙ্ুসন্ধানে রাজ! জানিতে পারিলেন যে, তাহাকে প্রমোদরত দেখিয়! 
গাহার অনুতপ্ত! "মাতার অশ্রঞ্ল তাহার অঙ্গে পড়িয়াছে। রাজ! 
মাভার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরকালে আত্মার সদ্‌গতির নিষিত্ব 
ষাত। পুত্রকে জলন্দরসন্যাসীর শিক্যত্থ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন । 
রাজার বিষয়ভোগমত্ত চিত্ত সক্ন্যাসীর প্রতি কুদ্ধ হইয়া উঠিল; ভিনি 


না, অগ্রহীযরণ, ১৩১৩] গোপী্টাদ । ৮৭ 


সঙ্গ্যাসীকে একটা গোময়ন্ত,পের নিম়্ে প্রোথিত করিতে গুপ্ত আদেশ 
প্রদান করিলেন। ৃঁ 

জলন্দরের প্রিয়শিষ্ক কণিক। গুরুর অন্বেষণ করিতে করিতে সেই 
রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মৈনাবতী তাহাকে গুরুর আদর্শনের 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কুদ্ধ হই বলিলেন যে, তীহারই পুণ্র 
সন্ন্যাসীকে গোমরম্তপে “প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছে। রাজমাতা 
পুত্রের নিকট যাইয়া সমস্ত বলিলেন। গোপীাদ ভীত হইয়া! সন্ল্যাসীর 
ক্রোধশাস্তির নন্য মাতাকে অনুরোধ করিলেন। মাতা পুত্রকে লইয়া 
কণিকার নিকট, আগমন করিলেন। মাতার অনুনয় কণিক1 রাজাকে 
ক্ষম] করিলেদ। 

কিয়ৎকাল গত হইলে, সই নগরে মাচ্ছেন্্রনাথ ও গোরখনাথ 
উপস্থিত হইলেন কণিকা তাহাদের সহিত রাজার পরিচয় করিয়া 
দিলেন। মাচ্ছেক্নাথ রাজা ও রাজমাতার অন্ুনয়ে সন্তুষ্ট হই 
রাজাকে জলন্দরনাথের ক্রোধ হইতে রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। 
তিনি রাজার স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহের তিনটা অবিকল মুন্তি নিশ্দাণ 
করাইয়] গোময়স্তরপের নিকট রাখিলেন, এবং উহাঙ্গের পশ্চাতে 
পাকিয়া সন্্যাসীকে অহ্বান করিতে রাজাকে উপদেশ দিলেন। বাজার 
প্রত্যেক আহ্বানের উত্তরে শ্ুপনিয় হইতে উত্তর হইল "পাপী, দগ্ধ 
হও”। এবং বাস্তবিক তিনটি মু্তিই ভক্মসাৎ হইয়া গেল। তৎপরে 
মাচ্ছেন্ত্রনাথ পুনরায় অহ্বান করিতে আদেশ করিগে রাজা কিংকর্তব্য- 
বিমূঢ় হয়৷ পড়িলেন। সন্ন্যাসীর ক্রোধ হইতে রক্ষা করিতে আর 
কোন প্রতিমুত্তি উপস্থিত নাই, এবং মাচ্ছেন্্রনীথের আদেশও অবহেলা 
কৃর] যায় না। অবশেষে সাহসে ভর করিয়া আহ্বান করিলেন । 
শব্দ, এখনো জীবিত আছ?” ঙ্ন্যাসী প্রশ্ন করিলেন। : রাজা 
বলিলেন, "হই প্রভো, আপনার আবীর্বধাদেশ। সন্স্যাসী বলিলেন 


9 ভারতী । | ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ 


“ভুমি চিরজীবী হও*। তৎপরে রাজা তাহাকে উত্তোলন করাইলেন, 
এবং তাহার পদপ্রান্তে পতিত হুই়! তাহাকেও শিস্ত করিবার জন্ত 
অনুনয় করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন “সন্ন্যাসকামনা সহজ, কিন্ত 
শেষপর্যন্ত তাহা রক্ষা কর! বড় কঠিন” । তিনি রাজাকে বান্তবিকই 
সংসার-বিরুক্ত বুঝিক্াা বৈরাগী সম্প্রদ্ধায়ে গ্রহণ করিলেন । 

“পূর্ণ অনুতাঙগী ও লখোনি চিহ্ন 

বৈরাগ্য দিধলে তাগ কাঁরণ ? 

সৈশী মুদ্রা কস্থ। লেবোন। 

বিভৃতি চর্চন সর্বা্গী /” 

সন্গ্যাসী রাঁজ। ভিক্ষার বহির্গত হইয়া প্রথমে তীহার প্রধানা মহিষীর 
প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন, এবং তীহ্থাকে “মাতৃসন্বোধন করিয়! ভিক্ষ! 
চাহিলেন। রাণী বিশ্মিত হইলেন, এবং এ বেশ পরিত্যাগ করিয়া 
স্তাহার সহিত বাস করিতে অন্থরোধ করিলেন । রাজ। স্থিরসন্কল্প। 
তৎপরে তিনি মাতৃমদনে ধাইলেন। মাতা হগ্ধ-তও,ল দিয়া আশীর্বাদ 
করিলেন। ততৎপরদিন তিনি তীর্ঘধাত্রা করিলেন। ক্রমে তিনি 
শগিনীপতির রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। ভগিনী জ্রাতাকে সুন্দর 
ভবন ও সন্ধ্যানিযোগ্য উত্তম পরিচ্ছদ দিয়া সেই নগরে রাখিবার 
অনেক চেষ্টা করিলেন। সব বিফল হইল। বারবৎসরে ভারতের 
৫৬ প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া! কাঞ্চনপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । সেখানে 
মাত! ও গুরুর সাক্ষাৎলীত ঘটিল। গুরু তাহাকে আশীর্বাদ কছগিক়া 
বাজ্যশাসন করিতে আদেশ করিলেন । 
বাজাও সহত্র বৎসর স্তায়নিষ্ঠার সহিত প্রঞ্জীপালন করিয়া সংসার 

ত্যাগ করিয়! মহাধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন । 


জি, বি, এয্‌। * 


ভা, অগ্রন্থাক্্ণ, ১৩১৩] বেয়াল খাতা । ৮১১ 
অসহিষ্ণু পত্বী। 


তীস্কধী রহস্তপটিয়সী, অভিধানিনী, অথবা রুক্ষগ্রককতির পদ্ধীর 
স্বামী বেচারা -যেন দেশালায়ের কারখানার কারিগর। পন্মীরূপিণী 
ফন্ফরাস লইয়াই বেচারার কারবার ১ ফস্ফরাস না খাঁটিলে তার সংসার- . 
যাত্রা নির্বাহ হওয়! কঠিন) আবার ফশ্করান হইতে জীবন-সঙ্কট 
সর্বদাই । ফক্ফরাদকে তোসামোদ-জলে ভুবাইয়া রাখিতে হুয়। 
আবশ্তক সময়ে সোহাগ-চিম্টায় ধরিয়া অতিসন্তর্পণে ব্যবহার ন] 
করিলে বিষম সঙ্কট উপস্থিত হয়। ফম্ষরাঁস সর্বদাই জলিবার জন্ত 
প্রস্তুত হগ্লাই থাকে, একটু বাতাসেরও ভর সহ হয় না। , 





ওঠা আর নাম।। 


অন্ধকারে অপারচিত [স'ড়িতে উঠিতে উঠিতে সিঁড়ি নিঃশেষ 
হইক। গেশেও মনে হয় বুঝি আরো আছে ; পদ উচ্চাশায় উিত হইয়। 
অপ্রস্তত হইয়া নীচে পড়ে,_মাতা ধরণী যেন তাহাকে আশ্রয় দিতে 
চাছেন না। ৃ 

তেমান নীচে নামিবার সময়েও [সঁড়ি নিঃশেষ হইয়! যাইবার পরেও 
নীচগামী পদ অপ্রস্তত হৃহয়। ঠোক্কর থায়”_যেন মাতা ধরণী উচু 
হইয়া! উঠিয়া বুক-পাতিয়া তাহার অবনতির মধ্যপথে বাধা দিলেন । 

, এমনি যাহার! অন্ধভাবে উচ্চাশা পোষণ করিয়া চলে, হঠাৎ একদিন 
তাহাদের আশা ভর্গ হুইর়া যায়। চারিদিকে তখন কোথাও আশ্রয় 
খুজিয়া পাওয়া বায় না। অতটা উঠিয়াও একবারের অকুতকার্ধ্যতা 
বড়ই অপ্রস্তত ও অপাস্থ করিয়। দেয়। 


৮১২ ভারতী। [ ভা, অগ্রহারণ, ১৩১৩, 


এমনি আবার যাহারা অন্ধভাবে অধঃপাতের দিকে ছুটে, তাহাদের 
বিষম অবনতির ঝৌকসব্বেও অবস্থা ও টন! তাহাদিগকে এমন 
অগ্রস্ততভাবে বাধ! দেয়, যে, তথন তাহাদিগকে সমতলপথে শমতা 


পাইতে হয়। 


ছুই আর তিন। 


এ বিশ্বনিখিলে ষত সংখ্যা আছে সবই ছুই মার তিনের সংযোগে 
নিশ্পক্ন কর। যায়, কেবল ১, ২, ৩, ১ আর ৬ ছাড়া । ২ ও ৩ স্বক়্ং নায়ক- 
নায়িকা, তাহার্দের কথা স্বতন্ত্র। ৪ শুধু দুয়ের অপেক্ষা রাখে, এবং 
* হুয় ২, নয় তিনের কাছে খণী, উভয়ের কাছে নছে। তিন হইতে 
সথর়ের বিয়োগে একের উৎপন্তি। 

আমার মনে হয়, ২ বুঝি পুরুষ ও প্রক্কাতির চিহ্ন এবং ও ত্রিগুণের 
চিহ্ধ। ত্রিগুণান্থিত যে পুরুষপ্রকৃতি তাহারাই নিখিল জগতের অ্টা। 
৪ বেদ অর্থাৎ জ্ঞানের চিহ্ন) ৪ পুরুষ প্রকৃতির চৎশক্তি। ৬ খ্তু 
অর্থাৎ কালের চিহ্ন ; কালের নিত্যতার ব্যাপক পুরুষপ্রকৃতি (২) এবং 
ত্রিগুণ (৩) উভয়েই । ত্রিগুণাতীত যে পুরুবপ্রকৃতি (৩-২) তিনই এক 
€(১)-- *একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌ ব্রহ্ম” 


শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


ভা, অগ্রনায়ণ, ১৩১৩ ] 


বছর চলে 
কিন্বা ধুলায় 
কালের বায়ু 
পল্কা শাখায় 
চল্ছে শরীর 


কিন্তু যমে 


প্রাণটা মস্ত 
কিন্তু উদাদ 
সেথায় যে যে 


গেছে ভোজের 


খেয়াল খাতা । ৮১৩ 


কাল। 
৯) 
বর্ধাজলের 
ঢলের মত; 
পায়ের ঠেলায় 
8০]1এর মত। 
দোলায় আমঘু-- 
নলের মত, 
কিন্ব। পাকা- 
ফলের মত। 
বটে ঘড়ির 
কলের মত, 
ভাঙ্ছে ক্রমে 
খলের মত। 


দীর্ঘ-প্রস্থ 
[75]1এর মত) 
শূন্ত আকাশ- 
তলের মত। 
আস্ত সেজে 
7)০11এর মত, 
বাজি গোছের 


ক নর লন 


৮১৪ ভারতী। [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ 


নদীকুলের বঝরা-ফুলের 

দলের মত 3 
কিন্বা লুপ্ত ্বপ্র-ভুক্ত 

ফলের মত। 

(১) 

থাকতে কবে তবুও ভবে 

কলের মত; 
শুক্ধতরু কিম্বা মরু- 

স্থলের মত! 


জ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার । 


“বাবু” আক্ষেপ । 


ভাই বাঙ্গালী, আমি আজ বহুকাল যাবৎ তোমাদের উপর রাজন 
করিতেছি, কিন্তু স্বদ্দেশী আন্দোলনের ধাকায় আমার সিংহাসনচ্যুতির 
উপক্রম হইয়াছে । 

পুর্বে আমি রাগ, জমিদার প্রভৃতি সন্ত্রস্ত লোকের উপরেই 
রাজত্ব করিতাম,-ক্রমে হংরাজের শিক্ষার গুণে দেশে বখন সাম্যের 
বাতাস বহিল, তখন আমার রাজত্ব বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িল। ভদ্রলোক- 
মাত্রেই_-ধীহার কিঞ্চিৎ লেখাপড়াজ্ঞান আছে, অথব! ফাহার বদ্জাদি 
অপেক্ষাকৃত পরিষ্ার--আমার প্রজা হুইলেন। কেবল কতকগুলি 
বিলাতক্কেরৎ ব্যক্তি আমার শাসন মানিলেন না,_সমুদ্রপার হইতে" 


ভা, অগ্রহারণ, ১৩১৩]  খেয়াল-খাতা। দি 


রছিলেন। তাহাদিগকে কেহ “বাবু” বণিলে তাহারা অত্যন্ত রুষ্ট 
কইতেন,-_এবং অনেক সময় শাস্তিভঙ্গেরও উপক্রম করিয়াছেন, 
শুনিতে পাই। কিন্তু তাহাতে আমার কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না, কারণ 
সংখ্যাক্ন তাহারা মুষ্টিমেয় । 
আমার এতদিনের রাজত্বের পর, এই বৃদ্ধবয়সে, আমার উপর - 
তোমরা এমন বন্ূপ হইলে কেন? শ্শ্রীযুতত্নামক, কোথাকার 
একটা পাষণ্ড ছোঁড়া আমাকে সিংহাপনচ্যুত করিবার উপক্রম 
করিয়াছে । ও্রীযুতট। কে? ও একটা 0908: মাত্র ঠকোন্‌ 
মোহিনী মায়াম ও তোমাদিগকে তুলাইল? দেখিতেছি, আজ কাল 
অনেক নব্যতন্ত্রে লোক পরস্পরকে চিঠি লিখিবার সময় *্রীযুত* 
লিখিতেছেন। অনেক সভাসমিতি ও সংবাদপত্র, নিজ নিজ সন্ত ও 
গ্রাহকগণের ঠিকান! পিখিবার সমগ্ন প্শ্রীযুত”্শবই ব্যবহার করিতে- 
ছেন। কেন ভাই, আমি কি অপরাধ করিলাম? আমিত ম্যাঞ্চে্টর 
হইতে আহ্সি নাই--পিভারপুর হইতেও আপি নাই--মআমায় বর্কট্‌ 
কর। কি তোমাদের স্থবিচার হইতেছে ? 
তোমর! হয় ত বলিবে, সাহেবদ্পা আমাকে অতান্ত দ্বার চক্ষে দেখে 
_তাই তোমাদের বড় অপমান হয়। স্বীকার করি, সাহেবেরা। যখন 
অত্যন্ত ওুদ্ধত্যের সহিত, অত্যন্ত দ্বার স্বরে তোমার্দিগকে বলে 
“14091 8৪৮৮ 0399৪৮--তোমাদের প্রানে বড় লাগে। স্বীকার করি, 
ৰখন আফসের বড়পাছেব কেরাণার জন্ত [বজ্ঞাপন দিবার সমস 
কাগজে *$৮৪00০৫ ও 1১০০৮_-তখন সমস্ত বাঙ্গালী জাতির অন 
হইয়া উঠে-কিস্ত সেকি আমার দোষ, না তোমাদের ছুরদৃষ্ট 1 ও 
শ্রীযুতট।! কি তোমাদিগকে সে অপমান হইতে রক্ষা করিতে পারিবে 
' ঘখন আমি আর থাকিব না, সকলেই খন তোমরা! শ্রীধুত হইয়া! উঠ্িবে 


৮১৬ ভারতী । [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ 


তখনও তোমরা সাহেবদের ঘ্বণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিবে 
না। তখন সাহেবরা বলিবে “[.০০ 1১616, 511)8--45/51660 ৪ 
2া]এ৮ চি তেও 82157 2) 59200, 09 ড২৪.০৮-_-তখনও 
দেখিও, তোমাদের বেদনা ও কপমান একতিল কমিবে না। তখনও 
কত কোনও বিলাতফেরতের শিশুসস্তান, তাহার পিতার আত্মীয় 
স্বজনকে জাসিতে দেখিয় জানালায় বসিয়া মাকে ৰলিবে-_“1/87)179, 
£0915029)10005 1955 01 500065 215. ০900106”*- তখন কি 
করিবে? 


তোমাদের স্বভাব এই, নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপানো । 
তাহা আমি বহুকাল হইতেই জাঁন। তোমরা প্ৰাবু* বলিয়াই.ষে) 
সাছেবরা তোমাদের হেয়জ্ঞান করে, তাহা নয়,_-ভাহার অন্য কারণ 
আছে। দেই কারণটির প্রতিকার কর, তখন দেখিবে, এই বাৰু 
খেতাবহ তোমাদের শিরোভূষণস্বরূপ হইবে। সুতরাং আমাকে 
বিনাদোষে বহিষ্কৃত করিয়া তোমর। পাপের তরা আরও ভারি 
করিও না। 


আমি একদিন যাহব, আপনিই বাইব। যেদিন সমস্ত ভারতবর্ষ 
এক হইবে,__সেদ্িন ভারতবাপী মাত্রের নামের শিরোভাগ এক হইবার 
মময় আসিবে । তখন আমার স্থলাভিষিক্ত হইবার জন্য, আর একজন 
আসিয়। দণ্ডায়মান হুইবে। সে শ্রীযুত নহে, মিষ্টার নহে, মৌলবী 
নে, মুখ্পী নহে, লালা নহে, পণ্ডিত নহে,_তাহার নামটি আমি 
এখনও“জানি না। সে আসয়া দণ্ডায়মান হইলেই-.আমি তাহাকে 
অন্তরের সহিত আশীর্বাদ করিয়? স্বহস্তে তাহাকে আমার সিংহাসনে 
বসাইয়া, ইতিহাসের অরণ্যমধ্যে প্রবেশ কক্রিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন 
করিব। ততদ্দিন তোমরা অপেক্ষা কর; এবং সে গুভদ্দিন যত শীপ্ 
আনয়ন করিতে পার, তাহারহ জন্ত যত্ববান হও । 


জীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । 





* পাত আযাঢচমাসের “বঙ্দশন” জ্রষ্টব্য 


ভা অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ ] খেয়াল খাতা । ৮১৭ 


ঘটারাম ডেপুটী । 


ভীম কোলাহল__ সলিল কল্লোল 
প্রলয় তৃফধানে থা) 
থামিল হঠাৎ, যথা বজ্জাঘাত-_ 
প্র খামায় বটিক। বাতা! । 
উঠিলা এজ্লাসে, ধীরে মহোলাসে, 
হাকিম সুঠাম ছবি, 
হিমাচলশিরে, সিংহশিশু ধীরে 
উঠে যথা হেরি রবি। 
বসিল। সুন্দর, যমের দোসর ' 
বিচারে বিচারপতি, 
আদিল পেস্কার মরি কি বাহার, 
মধুর মরালগতি । 
8০৬ কাধে করি, এল বংশীধারী 
চাঁপ্রাশীকুণের মণি, 
মুখে বাঁড় বীড় থেমে গেল ভিড়, . 
পালাল দকল প্রাপী। 
হাকিমরতন টানিলা তখন 
জলন্ত 01291 এক, 
গভার স্বননে উকীলের দনে 
আলাপিল যেন ভেক। 


কতক্ষণে নীরবিলা হাকিমপ্রবর, 


ভারতী। [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ 


ধরিল অপুর্ব শোভা এজ্লাপ তখন, 
শমন-সাম্রাজ্যে খা! শমন-আসন । 
শোভিল কনকচস্মা নাসা আলো! করি? 
ঘটিরাম-ডেপুটার যাই বলিহারি। 
বুকের উপরে 0781) বিশুদ্ধ সোগার 
জলদ-উরসে থা বিজলী বাহার! 
[11৩ ভাতে করি? সুদক্ষ পেস্কার 
একে একে একে করিল। পেশ। 
একে একে একে পড়িয়া ডেপুটা 
বাজেকানত যত করিল শেষ । 


. উঠিল এবার ০896 অভিনৰ 
জমিদার এক বিবাদী যার। 
অবাক্‌ হাকিম পড়িয়া কাছিনী, 
হইল কেবল ভাবনা সার । 
পবাদীকো। বোলাওশ জলদনিনাদে 
হাকিমের মুখে ফুটিল বাণী 
“বাদী হাজিব হ্যায়” ধবনিল গভীর 
দ্বিগুণ বাজিল সে প্রতিধবনি 
কতক্ষণে উপনীত এজ্লাস নিকটে 
জীর্ণ শীর্ণ কলেবর ভয়ে বাদী থর খর 


চলত্ত চিত্রিত ষথ! ছায়া-বাঁজি-পটে । 
হলপ, পড়িয়া বাদী ফ্রাড়াইল 1)০০এ 

কহিল! 7200 এবে 

আপোষ করিতে হবে 


টিনিজিশী রে পরত রানি কন 


স্ব, অগ্রহারপ, ১৩১৩ ] খেয়াল খাতা । ৮১৯ 


অপরাধী জমিদার ? . করিত নাজিশ ! 
খিলাপ ভলপে ৰাদী 
হইয়াছে অপরাধী 

71০55005 করি 085৪ করিব 70151515591 


এবার পেস্কার বাবু দিগশ্ধর রায় 

মাথ। নেড়ে ধীরে তায় 

দিলেন হাসিক়্া সায় ূ 
হেরিয়া মোক্তার স্থির পুতুলের প্রায় । 
কাপড়ে ঢাকিয়৷ মুখ দর্শকমগ্ডলী, 
হাসিয়া ঈষৎ হাসি করিল প্রস্থান, 
সাবাদি মোক্তারগণ ধীরে গেলা চলি, 
ঘটারানডেপুটীর বিচারবিধান । 
দিগম্বরে জনাস্তিকে কহিল! 7১৩1১০1), 
“এসব হতরপ্রাণী বড় “বে-আদব+ 
ভাবে মনে জমিদারে যেন টুনোপুটা-_ 
“মধুকর বিনে আর কে চিনে আসব ?” 


কহিয়া মধুর ভাসি হাসিলা পেস্কার 
ভাবেনা সার্থক তা'র জন্ম ছুনিয়ার : 
খুলিয় 2০০]:৪ড়ি ধীরে টেনে 02817 
র্লাগিলা লিখিতে বাবু হাতে করি 1907, 
হুকুম লিখিয়া ধীরে পড়িল! ছুবার, 
শুনিয়া পেস্কার কহে 1589] 07061 
07৭৩ পড়িয়া! বাবু হইলেন লাল, 


উ* 


ভারতী । [ ভা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩ 


109080/ কহিল! উচ্চে শশুন সর্বজন! 
বিলাতী সাহেব আর জমিদাপগণ-_ 


সাত খুন করে যদি একে একে একে 
তৰু না উঠিবে কত অসামীর 79০০এ। 
বিচারের এই বিধি রাখিও স্মরণ-_ 
ওর! যারে মারে ষবে, তারই মরণ । 


1. 0,781] আর নছে অভিপ্রেত, 
ইহাদের তরে ভোর! জানিও নিশ্চিত । 
এবার ক্ষমিনু শুধু দন! করি ওরে, 

আবার এরূপ ০৪5৪এ বাবে যমঘরে।” 
101510195 হল ০956 আসামী 7015015815 
0, 1. ৮, জমিদারের কে দেখে উল্লাস। 


শ্রীযামিনীমোহন দাস। 


মেঘ ও ময়ূর । 


পহে শিখি! তোমার পুষ্পকুঞ্জে বসতি 
চারুচন্জ্রিকা-স্থন্দর তব মূরতি। 
মণিমরকতমগ্ডিত তৰ পুচ্ছ 

চনদরচূর্ণ; চন্দ্রিক! চাহি তুচ্ছ। 

্ব্ন্ুষম। শোভিত সর্ককণ্ে, 

নিখিল বিশ্বে মধুর দৃষ্ত বণ্টে। 
আমি--চিরগাঞ্জত অগ্জননীল, দ্বৃণ্য 
কৃষ্ণকণ্ঠে কর্কশতার জন্ | 

বিলেপি কালিমা শুভ্রবিশ্ব সদনে 
চন্দ্রস্থব্য ঘ্ণাঘোরে ঢাকে বদনে। 

শিখা 'বন্তারি কেন তুমি এস ত্বরিতে 
এ হানে হেরিয় প্রেম-আবাহন কাঁরতে 2 


পকে বলে তোমায় নীচ, নিন্দিত কুরূপ, 
(তুমি) চিরবনিত সুন্দর স্তামস্বরূপ। 
হাস্তে তোমার নিখিল বিশ্ব হসিত 
ঝরিতেছে কিব! যেন কাঞ্চন কবিত। 
কোমল কণ্ঠ কিবা কমনীয় মধুর 

ললাট লেখায় লজ্জিত লাখ ময়ূর । 
তব-_সৌম্যশুভদ ! স্বর্থসোপানে ভ্রমণ 


৮২২ 


ভারতী । [ ভা, পৌষ, ১৩১৩ 


শান্ত, শীতল, সুরূপ শ্তামল, স্থথদ 
পুণ্যপ্রতিমা প্রণয়পুত প্রাণদ । 

চন্দ্র স্থর্যা লজ্জাস ঢাকে বদন 

স্তব্ধ মুগ্ধ বিশ্ব তোণার সদন। 

বূপ দূরে থাক গুণে তুগি দেব অতুগ 
তোমার গুণেতে হইয়াছ আমি বাডুল। 
ফণী থেষে খেয়ে হৃদয়ে জমেছে গরল 
ক বহুছে সে বিষম বিধ তরল। 
বিষজ্ালাময় হৃদয় শীতল করিতে 

বা বিস্তারি ছুটে আস দেব ত্বরিতে 
ঝাপ দিয়ে, প্রভো, তব স্বাদসধা-সরসে 
বাসনা, হৃদয় জুড়াই পীযুষুপরশে 


শ্রীকালিদীস রায় দাসগুপ্ত । 


ইতুর কথা ।% 


কীজ্িক্র শেষে হেমন্তের নির্্মলশিশিরমাথা গাছপালা, ঘাসগুলা 


ঝল্‌ ঝল্‌ করিতেছে। স্বর্ণা রৌদ্র এখনও শীতের কুয়াসার 


মপলিনতা মাথে নাই। প্রভাতের তরুণ রবির মুখে এখনও সেই 
সোণার হাসি। পল্লীগ্রামে আজ বালকাদের উৎসাহের সীম! 
নাই । “পুকুরপুজা” অগ্য এ বংসরের মত সাঙ্গ হইল বটে, কিন্ত 
আজ হইতে আবার ইতুঠাকুরের পুজার . মাসব্যাপী উৎসাহ। 
“শিউলী” ফুরাইয়া আসিয়াছে, তাহারা আজ জবা, ওড়, কবরী প্রভৃতি 
সু্ধ্যপুজায় ব্যবহৃত পুষ্প সংগ্রহে সচেষ্ট ৷ শুধু তাহার। নয়, নদীয়া- 
জেলার পাচবৎসরের বালিকা হইতে অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধারাও এই ব্রত 
পালন করেন। ব্রতটিতে কচ্চ,ও কিছুমাত্র নাই। অগ্রহায়ণ মাসে 
রবিবারে-রবিবারে পুরোহিত দ্বারা ঘটের উপরে স্ুষ্ের পৃজ। হইয় 
থাকে, এবং ব্রতধারিণীরা হবিষ্বার গ্রহণ করেন। বেদোক্ত সর্ব- 
নিয়স্তা সবিতাই এই পল্লীবাসিনীদের নিকটে “ইতুঠাকুর”” নামে 
অবিহিত হন। 

পুষ্পসংগ্রহের পর তাহারা বাটা গিয়া পূজার উদ্দেঘাগে-ব্যাপৃত 
হইল, উৎসাহ তাহাদেরই বেশী । কেহ রক্তচন্দন ঘষায়, কেহ নৈবেদ্য- 
রচনায়, কেহ বা ঘটের শোভাবিধানে মনোনিবেশ করিল। বড় 
একথান। সরায় পুরু করিয়া! মাটি রাখি্জা, ধান, ছোলা, মটর প্রভৃতি 
শস্ত:ছড়াইয়া দিল। (মাসব্যাপী জলসেকে এই শম্তবনে ইতুঠাকুর অনৃস্ত 
হইয়া পড়েন।) তাহার উপরে চি'তিত ঘটগুলি স্থাপন কারয়! ঘটের্‌ 
মুখে কলা-মূলা ও জবাফুল-দূর্বা-রক্তচন্দন দ্বার অর্থ্য স্থাপিত হইল। 





সম্ভবতঃ সংস্কৃত “সবিতুঃ কথা” হইতেই “ইতর কথা”র উৎপত্তি।_ 
ভাঃ সং! 


৮২৪ ভারতী । [ভা, পৌষ, ১৩১৩ 


ক্রমে বেলা বাড়িল, খড়মপায়ে নামাবলীগায়ে 'ভট্টীচার্যা মহাশয় 
আপিয়! পুজা আরন্ত করিলেন। তাহার পরে কথ-শোনা-_সকলে 
এক একটা ফুল বা স্থুপারী হস্ডে কথা শুনিতে বসিলেন। পুরোহিত 
মহাশয় মারণডেয় পুরাণান্তর্গত সুর্যের তেজোস্বাসের ইতিহাস * শ্রবণ 
করাইয়া দক্ষিণ। ও নৈবেগ্য লইয়া প্রস্থান করিলেন । বালিকার কিন্ত 
ইহাতে সন্ধষ্ট হইল না। “উম্নো-ঝুম্নোর* কথা না শুনিলে এ ব্রতই 
তাহাদের বিফল। বুদ্ধ পিতামহীকে টানিন্র! লইয়া তাহারা “ইতুর 
কথ।” শুনিতে বসিল। পিতামহী “ঠাকুর প্রীস্ঘি?কে প্রণাম করিয়া 
কয়েকবারমাত্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া এহ সুদীর্ঘ আথ্যানটি সমাপ্ত 
কারলেন। 

“এক দেশে এক অতিবড় দরিদ্র ব্রা্মণ-ত্রাহ্গণী থাকেল। 
কান্তিক বায়, অন্ত্রাণ আনে, সংকোরান্তির দিন বামুন বলেন “বাম্ণি, 
পিটে-পরমান্ধ থেতে সাধ হচ্ছে।» আঃ কপাল__কোথায় পাব পিটে- 
পরমান্ন দরিদ্র ব্রাহ্মণ! “যার ছুয়োরে যেতে হয় তার ছুয়োরে যাব, 
যার ছুয়োরে না যেতে হয় তার ছয়োরেও যাব, যেমন করে পারি 
তোমায় পিটে-পরমান্ন খাওয়াব।” বাম্ণী যার দুয়োরে ষেতে 
হয় তার ছুয়োরে গেলেন, যার ছুয়োরে না যেতে হয় তার 
ছুয়োরেও গেলেন, ভিক্ষে করে চাল, ছুধ, গুড় নিয়ে এসে বাশের 
চোক্গাক্ম জল নিলেন, ভাঙ্গা একখানি নিড়িনি নিলেন, সরা নিলেন, 
নিয়ে পিটে ভাজতে বস্লেন। বামুণের যে ছুটী কন্যে উম্‌্নো 'আর 
ঝুম্নো। তারা ঝাঁটা-বাড়ুন মাথায় দিয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল। একখান 





+ মার্কগডেয় পুরাণ সপ্তসপ্রতিতম অধ্যায়। কুষ্যপতী সংজ্ঞা সুর্যের :তেজ 
প্রভীবে বিবাগিনী হওয়ায় বিশ্বকর্মা সুর্যের তেজোহান করেন । অগ্রহায়ণ্দাসের- 
এই ব্রতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটা বেশ সীমপ্রস্ত আছে। এই খতুতেই কো 
তেজোহাস হইয়া! থাকে! ? 


ভা, পৌষ, ১৩১৩] ইতুর কথা। ৮২৫ 


শাজ্তেই ছ'্যাক করে শব্দ হ'ল, উম্নো উঠে বল্জে “মাগো মা, কি 
ভাজছিস্‌ ?” “চুপ্‌ চুপ্‌, তোর বাবা শুন্লে কেটে ফেল্বে।” “তা বললেও 
হবে ন। কইলেও হবে না, আমায় একখানি দিতে হবে । তাকে এক- 
খানি দিয়ে শুইয়ে রাখলেন । আর-একথানি ভাজ্তেই ঝুম্‌নো। উঠ্‌ল 
“মাগো মা, কি ভাজ্ছিসু?৮” “চুপ চুপ তোর বাপ শুন্লে কেটে 
ফেলবে”। ণ্তা বলেও হবেনা, কইলেও হবেনা, আমায় একথানি 
দিতে হবে। তাকে একখানি দিয়ে গুইয়ে রাখলেন। বামুণ 
ঘরের পেছনে বসে মাটিতে দাগ কেটে কেটে যে কখানা পিটে ভাজ! 
হয়েছে গুণে রেখেছে । খেতে বসে বামুণ মক্‌ মক কর্তে লাগল 
পথেয়ে আমার পেট ভর্লনা, & আলঙ্মী ছার দুটোকে খাইফেছিস্‌, 
থাক্‌ কাল ওদের বনধাস দিয়ে আস্ব।” “আঃ কপাল! বাছাসকল 
আমার অম্নি শুয়ে আছে।” বামুণের তাতে রাগ পড়ল না। 
অদ্ধেক রাত পোয়াতে না পোয়াতে বামুণ বল্লে “উম্নো-কুম্নো তোরা 
মাসীপিসার বাড়ী যাবি?” ছোট ঝুম্নে বল্লে “সকালে মাসীপিসী 
ছিল না, আকালে মানীপিসী কোথায় পাব? যাব না।” উম্নে! বল্পে 
গ্যাব বই কি, মাথা ভরে €তল পাব, পেট ভরে খেতে পাব, যাব বইকি, 
যাৰ।” বামুণ একট ভাঙ্গা ছাতি, আল্তা, শাকের ঘুটিং লুকিয়ে সঙ্গে 
নিলেন, মেয়েছুটিকে নিয়ে বেরলেন। “ইজোবন” “বিজোডাঙ্গা” 
জল পড়ছে ঢেকী হচ্চে, পাত পড়ছে কুলো হুচ্চে, এমন যে বন 
সেইগানে উপস্থিত হলেন । বাবা আর কত দূর যাব, এ যে ভয্লানক 
বন, মাপীগিপীর বাড়ী আর কত দূর” ? পআর বেশী দূর নেই, এই বন 
পেরিয়েই যে 'ওুরিচৌরী দক্ষিণছয়োরী” ঘর দেখা যাবে সেই তোমার 
মাীপিসীর, একথান ভূঁয়ে সাতথান লাঙ্গল পড়ছে সেই তোমাদের 
মাসীপিনীর।৮ “এইটুকু গেলেই যদি হয় তবে আমরা এইখানে 
একটু শুই” | বামুণ হাটুতে মাথ। রাখিক়ে মেয়েছুটাকে শোয়ালেন। 


ও ৮৬ ভারতী । [ভা, পৌষ, ১৩১৩ 
পথশ্রাস্ত ক্ষুধার্ত মেয়েছুটা তখনি ঘুমিয়ে পড়ল। বামুণ তখন 
ছুখানা গোহাড় কুড়িয়ে মেয়েছুটার মাথার তলায় রেখে, ভাঙ্গ। ছাতি 
ভেঙে. ফেল্লেন, শীথের ঘুটিং ছড়িয়ে দিলেন, আল্তা গুলে ফেণট! 
ফোঁটা করে ফেলে চলে গেলেন । সন্ধ্যে হয়ে আস্ছে, এধারে বাঘ 
ডাক্‌ছে, ওধারে সিংহ ডাকৃছে, মেয়েছুটার নিদ্রাভঙ্গ হল। “ঝুমনো- 
রে ঝুমনো!  ওঠ্‌, এই দেখ, বাবাকে বাঘে থেয়ে ফেলেছে, এ দেখ 
রক্ত, এ দেখ. হাড়” । ঝুমনে। উঠে বলে “তাত নয়, কাল ষে পিটে 
থেয়েছিলাম তাই বাবা বনবাস দিগ্লে গিয়েছে। এ রক্ত চেকে দেখ. দেখি 
যদি তেত হয় আল্তা, নোন্ত। হয় ত রক্ত”। চেকে দেখলেন তেত। 
প্তবে ত বাবা আমাদের বনবাসই দিয়ে গিয়েছেন। সন্ধ্যে হয়েছে, 
বাঘ-ভালুকে খাবে, চল্‌ সত্যকালের বৃক্ষের কাছে যাই” । ছুজনে 
সত্যকালের বৃক্ষের কাছে গেলেন। “সত্যকালের বৃক্ষ তুমি দোফণক 
হও, আমরা. অনাথ ত্রাক্মণকন্যাছুটা তোমার মধ্যে সেঁধুই”? | সত্য- 
কালের বৃক্ষ ছুফাক হলেন, ছুজনে তার মধ্যে গেলেন। সমস্ত রাত্রি 
--গাছের প্রহার হ'তে লাগজল। বাঘ এসে বলে, ভান্গুক এসে ধলে 
"তোর মধ্যে মনিষ্যি মনিত্তি গন্ধ, বের করে দে থাই। গাছ বলেন 
“আমি গাছ, আমি বৃক্ষ, আমি মনিষ্যি কোথায় পাব ? কাল হাটবার, 
কতলোক এসেছে-গিয়েছে, আমার গায়ে ঠেস্‌ দিয়ে বসেছে, [তারি 
গন্ধ” | রাত পোয়ালে কন্যাছুটি গাছের মধ্য হতে বেরুলেন। 
বনের ফল খেয়ে ঝর্নার জল থেয়ে এইরকমে বার বছর কাট্ল। 
ক্রমে তাঁদের ছুর্দীশার সময় কেটে গেল। একদিন যে দেবকন্যারা 
বর্ম থেকে নেমে “ঠাকুরের” বর্ত কচ্চেন, তাদের হাত থেকে ফুল পড়ে 
গ্রেল। "দেখত রে বনে কে এসেছে” ? চাকরেরা খুঁজে দেখে এসে 
বল্লে “মা, ভয়ে কব না নির্ভয়ে কব” ? “ভয় ছেড়ে নির্ভয়ে ও 
পহুটো বুনোকন্যে বনে ঘুরে বেড়াচ্চে” । “তাদ্দের ডেকে নিয়ে আর়”। 


ভা, পৌষ, ১৩১৩] ইতর কথা । ৮২৭ 


চাকরেরা এসে কন্যেদের ডেকে নিয়ে গেল। দেবকন্যারা বল্লেন 
“তোরা কে ?”” পআনরা দররিদ্রবাঙ্গণের কন্যে”। "তোদের এমন 
দশা কেন?” “বাবা আমাদের বনবাস দিয়েছে।” “তোদের দুঃসময় 
' কেটেছে, এক কাজ কর, এই বর্ত নে।» “এ বত্ত কর্‌লে কি হয় ?” 
“ছুঃখদশা। দুরে যায়, সৃখসম্পন্তি হু, যে যা চায় সে তা পায়। তোর! 
নদীতে গিয়ে স্নান করে আয়” কন্যেছুটী নদীতে স্নান করতে গেলেন । 
তাদের দৃষ্টিতে নদীর জল শুকিয়ে গেল, মচ্ছি-মকর ধড়ফড়, কর্তে 
লাগ, কাছিম-কুমীরে থেতে এল । “কিরে তোরা ফিরে এলি যে 2” 
“ মা, ভয়ে কব না নির্ভরে কব?” “ভয় ছেড়ে নির্ভয়ে কও ।” মা নদীতে 
জল নেই।” “বুঝেছি তোরা বড় দুর্ভগা, এই অঙ্ুরী নিয়ে নদীতে 
ফেলে স্নান করে আয়।” শঙ্গুদীনিয়ে তারা নদীতে ফেললেন, যেমন 
জল তেমনি হল। তারা ন্নান করে সঙ্গুরা খুজে খুজে হায়রাণ, 
হয়ে এলেন। “হারে তোদের এত দেরী হ'ল কেন?” “মা, ভয়ে 
“কব না নির্ভরে কব?” “ভন ছেড়ে 'নর্ভয়ে কও ।” “সে সঙ্গুরী আমরা 
পেলাম না।” “আমাদের অঙ্গুপী আমরা পেয়েছি, তোরা এখন - 
বর্ত কর__কথা শোন্”। কেউ দ্বিলেন কলাটা, কেউ দিলেন মূলো, কেউ 
দিলেন নৈবিষ্থি-ধুপ-দীপ। দেবকন্যারা চুল কেটে চামর করলেন, 
জিহ্ব! কেটে প্রদীপ কর্লেন, আঙ্ুল কেটে শল্তে কর্লেন, বুক 
ঠৃক্রে ধুপ জালেন, গড়ের ফুল, কামর্সিছুর, রক্তচন্দন, জবা, দর্বা, কাচাছুধ 
দিয়ে ঠাকুর শ্রীস্য্যির (সকলে অমনি জোড়হাতে ঠাকুরের উদ্দেশে 
প্রণাম) পুজো করতে লাগলেন । উম্নো-ঝুম্নোও পুজে। করলেন | ' 
ঠাকুর শ্রীন্থয্যি (প্রণাম) নমঃ নমঃ কর্ণে তামাহেন বর্ণে উদ্‌য় হয়ে 
হাতে পুজো নিতে লাগলেন । দেবকন্যারা বললেন প্ডুড়ীরা 
* পুর্দেহি ছি বর নে ।” উম্নে বর চাইলেন “আমার বাবার 


৮২৮ ভারতী ৷ [ ভা, পৌষ, ৯৩১৩ 


"আঃ মর্‌ ছু'ড়ীরা বাপেরই বর নিচ্ছিন্‌, নিজেদের কিছু নে।” ঝুম্নে। 
উঠে বল্লেন “দিদির বিয়ে হ'ক রাজার সঙ্গে, আমার বিষ্কে হক 
পাত্বরের সঙ্গে”। ঠাকুর “তথাস্ত” বলে বর দিয়ে গেলেন। দেবকন্যার 
বল্পেন “আজকে আলো-আলুনো থেতে হর, হবিষ্তি কর্তে হয়, এই 
ঘট রোঞ্জ পুজো করিস্‌, তোদের ছুঃখদশা থাকৃবে না, এখন বিমুখ হ 
আমরা স্বর্গে যাই”। তীরা বিমুখ হলেন, স্বর্গের কন্যার স্বর্গে 
গেলেন। উম্নো বল্লেন “কেন বা বিমুখ হলাম, রথের চাকাথান। 
ধরে যেতাম তাও যেতাম” । ঝুম্নো৷ বল্লেন “তার! দেবতা আমরা 
নর, আমরা তা কি যেতে পারি! চল এখন আলো-আলুনে! 'হুবিস্থি 
কি করে হয় তার উপায় দেখি”। দ্রজনে ধানিকদুর গিয়ে দেখেন 
ক্যাচরা-কলমার শাক হয়ে রয়েছে। ছুজনে তাই সেদ্ধ করে খাবেন 
বলে শাক তুল্তে তুলতে দেখেন ঠাকুর শ্রীহধ্যি নমঃনমঃ কর্ণে 
তামাছেন বর্ণে উদয় হয়ে পোণার একটা প্ঘাড়মোড়া” (টিবি) 
ফেলে দিয়েছেন। ঝুম্নে। বল্লে “চল, এইটে নিয়ে গিয়ে বাবাকে 
দেব” উম্নো। বল্লে “হ্যা, বাবা বল্বে কার চুরী করে এনেছিস্‌, 
কার ডাকাতি করে এনেছিস্‌” ! প্ঠাকুর দিয়েছেন, নেব না কেন, 
'নেব”। শাক চাপ। দিয়ে সেটা সঙ্গে নিলেন। এখন শাক 
কিসে সেদ্ধ হয়? প্চল্‌ দুজনে লোকালয়ের দিকে যাই”। ছুঙ্জনে 
বন থেকে বেরিয়ে একপা-একপা করে, লোকালয়ে এক কুমোরবা'ড়ী 
গিয়ে বল্লেন “আমাদের একথান খোল! দিতে পার”? “কে রে 
অলক্ষুণে ছু'ড়ীরা, একপইশাল্‌ হাড়ী, এখনো একট! নামেনি, তোর! 
খোলার নাম কর্লি! ছু'ড়ীদের ঢেকাচোকা দিকে বের্‌ কর্”। তাদের 
ঢেকাচোকা দিয়ে বের কলে। সোণাপোড়া হাঁড়ী ছিল, কাচ পোড়া টু 
হয়ে গেল, একর্পইশাল হ্টাডী চট পট করে ফটে-গেল। দেখত কারা 
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আন্লে। “মাসকল হীড়ী নাও”। “আমাদের একটা দাওপ। 
«একটা কেন নেবে পাঁচটা না31৮ তাঁরা একটা হাড়ী নিয়ে গেলেন। 
কুমোরদের আবার ধেখন হাঁড়ী ছিল তেমনি হ'ল। 

এদ্দিকে দরিপ্রব্রাহ্মণের ঠাকুরের বরে ছুঃখুদশা গিয়ে সুখসম্পত্তি 
হয়েছে। ওরিচৌরী ঘরছুয়ৌর, দাসদাসী, খেতখামারের অভাব নেই। 
বাষ্নী মেয়েছুটার জন্তে সদাই কীছে, ভয়ে বামুণকে কিছু বল্‌তে পারে 
না। একদিন যে প্রতিবাপীতে ডেকে বল্লে ও উম্নো-ঝুম্নোর 
মা! ধ দেখ তোমার উম্নো-ঝুম্নো এসেছে । "আঃ আমার পোড়া 
কপাগ! তারা কি আর আছে, বাঘ-ভালুকে থেয়ে ফেলেছে । একটু 
পিটে একটু পরমান্নর জন্যে বাছাসকল আমার বনে গিয়েছে, এখন 
কত পিটে কত পরমান্ন আমার দাসদাসীতে খাচ্চে”। “না গে! 
বেরিয়ে দেখতারাই এসেছে। একপা-একপা করে বেরিয়ে দেখেন্‌ সত্যিই 
উম্নো-ঝুম্নো । এক ছুয়োর দিয়ে নিলেন, নাপিত ডাঁকিয়ে নখ, 
কাটালেন, নারাণতেল-বিষুুতেল মাথালেন, কাপুড়ে ডাকিয়ে কাপড় 
দিলেন, শ্তাকৃরা ডাকিয়ে গহন! দিলেন, অতি যত্বে নুকিয়ে রাখেন। 
বামুণ একদিন মুখ ধুতেধুতে মেয়েদের দেখতে পেলেন। আবার সেই 
আলক্ষী ছার ছটোকে এনেছিস্? ওরা গিয়েই আমার স্ুখসম্পত্তি 
হয়েছে।* প্বাবা গাল দিওন।, তাড়িয়ে দিওনা, আমর! বর্ত করেছি 
তাই তোমার স্থখ-সম্পন্তি হয়েছে । এই দেখ তোমার জন্তে সোগার 
ঘাড়মোড়া এনেছি।” বামুণ তখন আর মেয়েদের কিছু বল্লেন না। 

এদিকে রাজ্যের রাজার মতৃশ্রাদ্ধ, সমস্ত গাঁ-খুঁজে বামুণ পায়নি। 
ডাক্‌ দরিপ্রব্রাঙ্গণকে। দুজন বরকন্দাজ বামুণকে ডাকৃতে এল । বামুণ 
বল্পে “ দেখ, তোরা কার চুরীডাকাতি করে এনেছিস্‌, তাই আমায় 
ধরতে এসেছে নইলে আমি মৃখাব্রাঙ্গণ আমায় কেন ভাঁকবে ?” “বাবা 
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এসেছে, এ ত ভাগ্যির কথা, বামুশপণ্ডিতকেই ডেকে থাকে। 
ধৃতীচাদর পর, ্চর্ক ফোটা” কর। আমরা বর্ত করতে বস্ছি। 
ঠাকুরের বরে তোমার এক বল্‌্তে একশ বাক্যি মুখ দিয়ে বেরুবে।” 
ছুজনে বাপকে গরম জল করে স্নান করালেন, ফোটা! কেটে দ্িজেন। 
পাজীপুথী হাতে দিয়ে শ্রা্ধ করাতে পাঠিয়ে নিজেরা ব্রত কর্তে 
বস্লেন। চুল কেটে চানর কর্লেন, জিহ্বা! কেটে প্রদীপ কর্লেন, 
আন্ুল কেটে শল্তে কর্লেন, বুক্‌ ঠৃকৃরে ধূপ কল্লেন, ওড়ের ফুল, কাম 
সি'ছুর, রক্তচন্দন, জবা দিয়ে ঠাকুরের পুজো করতে লাগ্লেন। প্ঠাকুর 
আর বনে বনে ফিরতে পারিনে, আর কষ্ট দিও না। বাবার যেন 
রাজসভায় যশ হয়।” ঠ'কুর “তথাস্ত্” বলে বর দিলেন। ওদিকে 
রাজস ভার দরিদ্রব্রাহ্মণের ধন্তি ধন্ঠি পড়ে গেল, এক বল্তে একশ বাক্যি 
তার মুখ দিয়ে বেরুতে লাগ্ল। দরিদ্রব্রাঙ্গণ এমন পণ্ডিত এ কে জানত! 
শ্রাদ্ধ হ'য়ে গেল। বাণী ভাবলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাকে আর কি দেব? 
এক কপটে আলোচাল এক কপটে মটরডাল দিলেন। বামুণ তাই 
দেখে আপনার বাড়ীর পেছনে ফেলে দিদ্ধে বাড়ী গেলেন। বাম্ণী 
কুলো-ডালা ধুরে রেখেছে, বামুণকে বললে “ও বামুণ, বাজার বাড়ীর 
. কান্ডে গেলে কি আন্লে ?* “দেখ গে, বাড়ীর পেছনে পড়ে আছে” বলে” 
ৰামুণ রাজবাড়ী চলে গেল। বাম্ণী গিয়ে দেখেন ছু কপংটে সোণা পড়ে 
আছে। আবাগে বামুণের এত গিদের হয়েছে ছু কপটে সোণ! মনে 
ধরে না” বলে ঘরে তুল্লেন। ওদিকে বাজ বামুণকে বল্পেন *্্যা 
ব্রাহ্মণ, রাণী তোমায় কি দিলেন?” ব্রাহ্মণের কে অম্নি সরম্বতীর 
' আবির্ভাব হ'ল। বামুণ ৰলেন “রাজার ভাগারে ধনের অভাব কি! 
ব্বাণীম। এত-ধন দিয়েছেন, কতকাল বসে খাব।» রাজা! সন্তষ্ট হ'য়ে অন্দরে 
গিয়ে বল্লেন 'ষ্া। রাণী, দরিদ্রবাক্ষণকে কি দিয়েছে! ? বামুণ যে সভার 
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কেবল ছু'কপ্‌টে চাল-ডাল দিয়েছি”। রাজা বল্লেন “ব্রাহ্মণ সভার 
মধ্যে আমার ত বড় মুখ রেখেছে! ডাক্‌ দরিদ্রবাহ্গণকে*। ব্রাহ্গণকে 
ডাকিয়ে রাজা ধন দিলেন, জন দিলেন, হাতী-ঘোড়া, দাসদাসী ভাগার 
লুটিয়ে দিলেন। দরিদরব্রাহ্মণের স্থখসম্পত্তির আর সীমা রইল না। 
এদিকে এক ষে দেশের রাজা আর পান্তর মৃগয়া কর্তে বেরিয়েছে, 
সঙ্গে হাতী-ঘোড়! লোক-লস্কর। তেপান্তর মাঠে তেষ্টায় সব অস্থির 
হন্নে পড়ল। রাজ! বল্লেন “যে হ্গল দেবে তাকে সর্ধস্থ দেব, দেখ, 
কোথায় জল পাওয়া যায় ।* একজন গাছে উঠে দেখলে দরিদ্রব্রাঙ্মণের 
ওুরিচৌরী ঘর দেখা যাচ্চে। সেইখানে তারা ছুটে গিয়ে ডেকে বল্লে 
"ওগো, কে আছ, আমাদের রাজা-পাত্তর জল না পেয়ে মার যান্‌, 
একটু জল দাও৮। উম্নো-ঝুম্নো বেরিয়ে বল্লে “রাজ! হ'ক্‌ পাত্তর 
হ'কৃ, এইখেনে এসে জল থেতে বল্‌, নহলে আমরা জল দেবনা” । 
তারা রাজার কাছে ফিরে গেল। “হারে জল রুই”? “মহারাজ 
ভয় করে কব না নির্ভর করে কব”? প্ভয় ছেড়ে নির্ভয়ে কওশ। 
প্বাড়ী থেকে ছুটে। কন্যে বেরিয়ে বড় নিষ্ঠুর কথা৷ বল্লে, বল্লে “রাজ। 
হ*ক্‌ পাত্র হ'ক্‌ এইখানে এসে জল থেতে বল, নইলে জল দেব ন1”। 


রাজা শুনে বল্লেন “বটে ! জল থাওয়া থাক্‌,চল্‌ কন্যে ছুটোকে আগে 


হাড়-গোহাড়ে এক জাক্পগায় করি ।» তার! লোক-লস্কর নিয়ে বামুণের 
বাড়ীর সন্মুখে গিয়েই দেখেন ছুগাড়,জল রয়েছে । জল দেখে তেষ্টায় আগে 
তারা জলই থেয়ে ফেল্লেন। উম্নো যে সোণার গাড়,তে জল দিয়েছিল 
রাজা থেলে, রাজার লোকলস্কর খেলে, হাতী খেলে, ঘোঁড়া খেলে যেমন 
একগাঁড় জল তেমনি রইল। ঝুম্‌নো যে রূপোর গাড়তে জল দিয়ে- 
ছিল পাত্বর খেলে, পাত্তরের লোকলঙ্কর হাতী ঘোড়া খেলে যেমন 


মিনির রন সনু উন ০ যুব কন ন্রররাদি রান সিটি ৪ রুল লগস্রন্রিিকরলাার 
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কন্যের কত রূপ! তোরা এইথানেই তীাবু-কানাত ফেল্‌”। রাজ।' 
পান্তরের সমান কুরে তাবু-কানাত পড়ঞা। অদ্ধেক রাত পোস্কাতে 
ন! পোয়াতে ডাক্‌ দরিদ্রত্রাক্ষণকে। পত্রাক্ষণ, এ কন্যেছুটা কার” ? 
“আমার” | “বিবাহিতা না অবিবাহিত” ? “মবিবাহিত।”। “পাত্র 
পেলে বিবাহ দাও”? “দিই” । “একটি দাও আমার সঙ্গে, একটি 
দাও আমার পাত্রের সঙ্গে*। “এর চেয়ে আর ভাগ্যের কথা কি আছে” ? 
দিনক্ষণ ঠিক কর্লেন। শুগলগ্গে উম্নোকে রাজার সঙ্জে বিয়ে 
দিলেন, ঝুম্নোকে পান্তরের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। রাজা-পান্তর বিয়ে 
করে তাদের নিযে সেইথানেই মনের স্থথে থাকেন। বারবছর 
কেটে গেল। একদিন রাজা প্রভাতে মুখ ধুতে বসে দেখলেন এপারে 
বাছুর ওপারে গাই হাস্থা হাশ্ব! কর্ছে__রাগিণী (নদী ) তোলপাড় 
কর্ছে। রান্জা গিয়ে রোষাগারে খিল দিলেন। উম্‌নো এক ভাত 
পঞ্চাশ ব্ঞ্জন রে'ধে ঘর-বার কর্ছে। একি ! স্নান ছেড়ে শয়নে মন, 
ভোজন ছেড়ে ঘুমে মন, ওঠ, শ্নান-পূজে। কর, খাও পআর নাবনা, 
আর থাবনা, এপারে বাছুর ওপারে গাই হাম্বা হাম্বা করছে! আমর! 
বনে এসে বনকন্যে বিয়ে করে রয়েছি । আমাদের ম। অমনি করছে”। 
“তার জন্তে আর ছুঃখ কি! ওঠ, নাও খাও, বাবাকে বল, বলে আমী- 
দেরও নিয়ে চল, আমরাও কথন শ্বশুরবাড়ী দেখিনি । এর বাড়া আর 
ভাগ্যির কথ! কি আছে?” রাজা তখন উঠে ন্লান-পুজে। করে খেয়ে দেয়ে 
ব্রাহ্মণকে বল্লেন “এদের নিয়ে যাব"। ব্রান্ষণ বলেন “তোমাদের জিনিষ 
+ তোমরা নিয়ে বাবে এতে আর কথা৷ কি”? যাত্রার সব উদ্যোগ হ'ল। 
দ্ উম্নে। উঠল চতুর্দোলে, ঝুম্নে। উঠ্‌লো মহাপায়ায়”। উষ্নো চতুর্দোলে 
. উঠে বললে “এখন রাজার রানী হয়েছি, ছুধের ক্ষীর পেটে সবেনা 
। পানের শির পেটে সবেনা। কি বন্ড কর্ব, কথা শুন্বো, বিড়বিড়,ব, 
চকে বলবে ডানমস্তর পড়ছে,” বলে ঠাকুরের ঘট ফেলে দ্বিল। 
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ঝুম্নো অমনি “যাঠ, যাঁঠু বলে ছুটা ঘট বারানসীর আচলে বেধে নিল। 
যত কিছু "নাৰোন্‌ ভোবন্* সব এই ঘটের প্রসাদে! সেই ঘট ফেল, 
তোমার এত প্গিদের”! যেদিক দিয়ে উম্লোর চতুর্দোল যায় পমড়া 
মরে”, ন্ষঙ্গী হরে” ঘরে আগুন লাগে, রক্তবৃষ্টি হয়। “কোন্‌ আবাগী 
যাচ্চে, কোন্‌ পোড়াকপালী যাচ্চে, কোন্‌ সর্বনাশী বাচ্ে”। ঝুম্নে। 
যেদিক দিয়ে যায় দোল হয়, ছুর্গোৎসব হয়, বিষ্পে পৈতে চুড়াকরণ হয়, 
পুষ্পবৃষ্টি হয়।” কে যাচ্ছেন, কোন্‌ লক্ষ্মী যাচ্চেন্, মা যাচ্চেন”। রাজ্যে 
সাড়া পড়ল রাঞ্জা বিয়ে করে বাভী আস্ছেন। বাজার মাকূপোর 
খালে সোণার অলঙ্কার বের করলেন, উম্নোর দৃষ্টিতে লোহ। হয়ে গেল। 
পান্তরের মা কাসার থালায় দূপোর গহনা বের কর্লেন ঝুম্নোর দৃষ্টিতে 
তা সোণ। হয়ে গেল । ক্রমশ রাজার হাতীশালে হাতী মরে, ঘোড়াশালে 
ঘোড়। মরে, অনাবৃষ্টি-মজন্মার প্রজা মরে, ডাকাতে রাজ্য লোটে, 
রাজার ছুর্দশার সাম! রইল না। পাত্তরের ঘরে লক্ষ্মী উলে উঠতে 
লাগপেন। একদিন বাজ! মাকে বল্লেন পমা পিটে-পরমান্ন খেতে 
সাধ গিয়েছে ।” “আঃ কপাল! সকালে পেটে সয়নি, আকালে খেতে সাধ 
হয়েছে” ম। পিটে-পরমানন তৈরী কর্লেন। সেদিন পাত্তরের 
মার শ্রাদ্ধে ফুলবড়ী দিতে রাজার মাকে ডাকৃতে এসেছে । রাজার 
মা বল্লেন “বৰউম।, পিটে-পরমান্ন ঢাকা দেওয়া থাকল, ছেলে থেতে 
চাইলে থেতে দিও” বলে তিনি পাত্তরের বাড়ী গেলেন। রাজাতে 
রাণীতে পাশ। খেলতে বদেছেন। ছুড়, ছুড়, করে রক্তবৃষ্টি হয়ে গেল, 
বাণী এমন করে হাই ছাড়লেন রাজার গেঁফদাড়ী পুড়ে গেল। দর্পণ 
দিয়ে মুখ দেখে রাজ; পরম ছুঃখিত হঃয়ে বল্লেন প্রাণী! ম| পিটে 
পরমানন রেখে গেছেন দাও ।” রাণী ঢ্কা খুলে দেখেন বাটাভর। রক্ত, 
খালাভরা ছাই | রাজা বলেন “মা আমার প্রবঞ্চনা করেছেন”। 
মা ফিবে এসে জিজ্ঞানা! করলেন “হ্য। বাবা! থেয়েছ ?” রাজ! বল্লেন 
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“কি খাব? ছাই খাব? রক্ত খাব ? সথ্যা বাবা, সেকি ! চল দেখি, 
দেখিগে”। গিয়ে ঢাকা খুলে দেখেন যেমন পিটে-পরমান্ন তেমনি 
রয়েছে। রাজ] বল্লেন “আর কিছুনা এ কন্যেটাই অলঙ্ষমী! ডাক্‌ 
পাত্তরকে* ! "হ্যা পান্তর ! তুমিও বনে গিয়ে বনকন্যে বিয়ে করলে, 
আমিও বনে গিয়ে বনকন্যে বিবাহ করলাম, তোমারই বা কেন স্ুখ- 
অম্পত্তি হ'ল, আমারই ব। কেন ছুঃখদশ! হয়? এই স্ত্রী কেটে আমায় 
রক্ত দর্শন করাও, নইলে তোনাকে মার তোমার স্ত্রীকে কেটে একগাড়ে 
কর্ব।ত পাত্র গিয়ে মনের ছুঃবে রোষাগারে খিল দ্রিলেন। ঝুম্‌নে। 
যে এক ভাত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রেঁধে ঘব-বার কর্ছে। একি, নান ছেড়ে শয়নে 
মন, ভোজন ছেড়ে ঘুমে মন, ওঠ, স্নান-পুর্জা কর, থাও। “আর 
না+ব না আর খাব না, তোমরা য। থাবার ত। থাওগে, যা বিলোবার তা 
বিলোওগে। এখনি একগাড়ে হ'তে হবে, নইলে স্ত্রাহত্যে কর্তে হয়”। 
ঝুম্‌নে। শুনে বল্লে “তা বুঝেছি, দিদি ঠাকুরের কোপে পড়েছে। 
এক কাজ কর, তাকে এনে বনে ছেড়ে দিয়ে এস, রাজাকে কুকুর- 
শেয়াল কেটে রক্ত দেখাও৮। পাত্বর তাহ করুলেন। 

উম্‌নো। তখন পাঁচ মান অগ্তঃসত্বা। বনে বনে প্রাচমাস বেড়িকে 
এক গেরম্তর বাড়ার ঢটে'কীশালে কুলো৷ আড়াল দিয়ে ছেলে হ'ল । 
একদিন গেরস্তর বট পোদ্,রে পিট দিয়ে বলে রাঙাশাকের অঙ্বল দিয়ে 
ভাত খাচ্ছে, দেখে উম্নো নিশ্বেম ফেল্লে। পস্থকালে আমরাও 
খেয়েছি” । গির্লী বল্পেন “আমার একটি বেট! একটি বউ, তুই মাগী 
নিশেদ ফেলুলি। এই চাল নে, শাক নে রাধ”। তিনি তাই কল্পেন, 
আর বাণী করে থুলেন। রাত্রে ঠাকুর শ্রীস্থফ্যি নমঃ নমঃ 
কর্বে তামাহেন বনে উদয় হয়ে লোহার ডাঙ্জসের বাড়ি দিয়ে হাড়িকুঁড়ি 
ভেঙ্গে দিলেন দই হুনিন্দুনি, তু খাবি, বাসী ভাতব্যঞ্জন |” সকালে 
উঠে রোয়ারাম করে কাদৃছেন। গিন্ী বল্পে "মর মাগী, তোর 
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কি কেউ নেই”? প্থাকৃবে না কেন? এই রাজ্যের পাত্র আমার 
বোনাই, পাত্রের বৌ আমার বুন”। স্বামীর কথা আর কোন্‌ 
লজ্জায় বলেন। “তার আস্তাকুড় বাট দিয়ে খাস্‌ সেও ভাল 
সেখানে যেতে পারিস্নে”? "আমিত” যাব না, আমার ছেলেকে পাঠাবশ। 
হুংখরাজকে কোলে করে নদীর ধারে গিয়ে বস্লেন। ঝুম্নোর একশ, 
দাসীতে একশ” কলপী জল ভর্ছে। “ই্্যারে তোরা কার জল 
ভরিস্*? . “আমর। ঝুম্নোঠাকরুণেব * জল ভরি।” “তাকে 
জিজ্ঞাসা করি দেখি তার নাকি বুন-বুনপো আছে?” 
“আচ্ছা ।” সেদিন তাদের জিজ্ঞাসা করতে মনে হ'লনা। পরদিন 
উম্‌নো বল্লেন “হ্ারে তোরা [জজ্ঞাসা করেছিলি ?” “কে জানে 
আমাদের মনে ছিল না।” উম্নো কলসীর মধ্যে লোহার অঙ্গুরী 
ফেলে দিলেন । ঝুস্নোর মাগায় দাসীরা যখন সেই জল ঢাল্ছে তার 
মাথায় ঠেকে তা মোণা হয়ে ঠিকরে পড়ল। *স্থ্যারে তোরা আমার 
সঙ্গে বিদ্রপ কর্ছিস্?” পন! মা বিদ্রপ করিনি, তোমার নাকি 
বুন*বুনপো। আছে ?” “আছে, কেমন দেখলি ?” “এক ভার লোহা- 
গায়ে নদীর ধারে বসে ছেলেকে খুদ খাওয়াচ্চে।” “তাকে আস্তে 
বলিস্‌” তারা উমৃনোকে গিম্ধে বল্লে। উম্নো! “বল্লে আমি ত? 
যাব না, আমার ছেগেকে নিয়ে যা।” তারা ছেলে নিয়ে গেল। 
ঝুমনো ছঃখরাজকে এক ছুরোর দিয়ে নিলেন, নারাণতেল-বফুুতেল 
মাথালেন, স্তাকরা ডাকিয়ে গহনা দিলেন, অতি যত্বে আদরে রাখেন । 
রাত্রে ঠাকুর শ্রীগ্ছাধ্য নমঃনমঃ কর্ণে তামাহেন বর্ণে উদয় হয়ে 
লোহার ডাঙ্গমের বাড়ি দিয়ে ছেলেকে প্রহার করেন “হতুনিন্দুনার 
বেটা, তুমি আমার ঝুম্নোর ধন খেতে এসেছ?” রোন্গ এমনি হয় ॥ 
বুমনে। বলেন "বাবা আপন ছেলের চেয়ে তোমার বেশী যত্ব করি, তুমি 
কেন এমন হচ্চ?”” “মালী, রাত্রে একট! বুড়ো বাষুণ আমায় বডন্ত 


॥ 
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মারে ।” “বুঝিছি তোমরা ঠাকুরের কোপে পড়েছ। বাবা, তুমি মায়ের 
ছেলে মার কাছে যাও” । থেতে বিস্তর বইতে অল্প এমন ধন দিলেন, 
সঙ্গে লোক দিয়ে পাঠিলে দিলেন । ছেলে থানিক দূর গ্রিয়ে ভাবলে 
মাসীর আমার এত বৈভব আর মা আমার গেরস্তর বাটার টেকীশালে 
পাকে, এরা যদি দেখে যায় তাতে মাদীর আমার গঞ্জন! হবে ।” 
ঢাকরদের বলে “দেখ, প্র ৫ একখান ভূ'ক্ে সাতখান -লাঙ্গল শব আমার 
বাবার, প্র থে ওরিচৌ!র ঘর এ আনার বাবার, আমার বাবা রাজার” 
সমান। তোরা জিনিষপত্র এইখেনে রেখে বা, আমার লোকজন 
এনে তুলে নেব।” চাকর ব্যাগার জাত ফেল্লেই বাঁচে তারা মেই 
থেনে সব ফেলে চলে গেল। ঠাকুর শ্রীস্থধি নমঃনমঃ কর্ণ 
তামাঁহেন বর্ণে উদর হয়ে সমস্ত ধনরত্ব কেড়ে নিয়ে ছেলেকে লোহার 
ডাঙ্গসের বাড়ি মেরে কাদাবনে ফেলে থুয়ে গেলেন। . “ইতুনিন্দনীর 
ব্যাটা, তুমি আমার ঝুমনোর ধন থেতে এসেছ ?” ঝুম্নোর ভাণ্ডারের 
ধন ঝন্‌ ঝন্‌ করে ভাণ্তারে পড়প্র। ঝুম্‌নো। কেঁদে বল্‌লে “& ঠাকুর সব 
কেড়ে আন্লেন।” উম্নোকে কে বল্‌লে “ওরে মাগী, শী দেখ, তোর 
বোন কিছু ন। দিগ্নে তোর ছেলেকে কাদাবনে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। 
উম্‌নো। ষাঠ.বাঠ, করে গিয়ে ছেলে কোলে নিলেন। ““আবাগী বুন,পোড়া- 
কপালী বুন, আমার ছেলের এত “খোয়ার” করেছে” “মা, মাসীকে 
গাল দিও না, মাসী এত ধন দিয়েছিল কত কাল বসে থেতে। 
ডাকাত এসে সব কেড়ে নিয়ে গেল” সবাই বলে “মর্‌ মাগী, নিজে 
গেলেই পারিস্‌* | “তাই যাব” মনে করে আবার নদীর ধারে গিষ্জে 
বস্লেন। দাপীদের কলদীতে আংটি ফেলে দ্বিলেন। আংটি দেখে 
ঝুমনো আবার তাঁকে ডেকে পাঠালেন। এইবার ছেলে নিয়ে উম্নে! 
বুনের কাছে গেলেন। বুম্‌নো তাঁকে এক ছুক্বোর দিয়ে ঘরে নিলেন, 
নারাণতেল-বিষুুতেল মাখালেন, শ্যাক্র! ডেকে গহন! দিলেন, কাপুড়ে 
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ডেকে কাপড় দিলেন। অতি যত্বে রাখেন। রবিবার এল 
“বুন, এন বর্ত করি, কথা শুনি” “কি বর্ত কর্ব, কি কথ। শুন্ব, 
ছেলেদের€ক্ষান্থ খাওয়াতে গিয়েছিলাম তাই একটু খাচ্চি।” 
ফিরে-রবিবারে 'বুন এস বর্ত করি কথ শুনি”॥ “কি বর্ত কর্ব, 
ঘোড়ার দান! বের করে দিতে গিয়ে তাই একটা চিবুচ্চি।” “আঃ 
কপাল! তুমি নিতাপ্ত ইতুনিনদুনী হস়্ে পড়েছ।” ফিরে শনিবারের 
-দিন রাত্রে উমনোকে লোহার ডোল চাপা দিয়ে রাখুলেন। ঠাকুর 
শ্রীহ্বধা নমঃ নমঃ কর্ণে তামাহেন বর্ণে উদয় হয়ে তার মধ্যে একটা 
লোহার কলাই ফেলে দিলেন! সকালে ব্মনো ডাকৃলেন “বুন এস .. 
বর্ত করি।” “কি বর্ত কর্ব, লোহার একটা কলাই পেয়েছি তাই 
চিবুচ্ছি।” “তুমি একেবারে অধঃপাতে গেছ।৮ ফিরে শনিবারে 
বুনকে আঁচলে আঁচলে চুলে চুলে বেঁধে নিয়ে জড়িয়ে ধরে নিয়ে শুয়ে 
থাকুলেন। ভোরে দাসীরা একশ'কলসা জলে ছুজনকে স্নান করালে, 
পৃজুরিতে পুজোর জায়গ। করে দিয়েগেল, দুজনে বর্তী করতে বস্লেন। 
ছগ কেটে চামর কল্পেন, জিহ্ব! কেটে প্রদীপ কর্লেন, আহ্ুপ কেটে 
শল্তে কর্লেন, বুক ঠুক্‌রে ধূপ জবাল্লেন, ওড়ের ফুল কামসিন্দুর রক্ত- 
চন্দন জবা দিয়ে ঠাকুর শ্রীস্থঘার পুজো কর্তে লাগলেন। ঝুম্নো 
যে ফুল দেয় ঠাকুর হাতে হাতে নেন্‌, উম্‌নো যে ফুল দের গোহাড় 
গোরক্ত হয়, ঠাকুর মাথানেড়ে ফেলে দেন্। “ঠাকুর দিদির পূজো 
নাও |” “ও বড় পাপিষ্ট, ওর পুজো নেব না।” "না নিলে আমি তোমার 
পায়ে হত্যে হব।” বুম্নো পরমভক্ত, সে “হত্যে” হবে ঠাকুর তখন 
পূজো নিলেন। “ঠাকুর দিদিকে বর দাও, অন্মরণ রাজার স্মরণ 
হোক্‌ঃ একগুণ গিয়েছে চারগুণ হোক, শরীরের কান্তিপুষ্টি হোক, 
স্্ীপুত্র বলে মনে পড়ক।” ঠাকুর কি করেন*বরও দিলেন। 
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্ত্রীপুত্র বলে মনে পড়ল। ণডাক্‌ পাতরকে ।” “হ্যা পাত্র, তুমিও 
বনে গিয়ে বনকন্যে বিয়ে করলে আমিও বনে গিয়ে বর্মকন্যে বিয়ে 
কর্ুলেম। সে ছুঃখদশা গিয়ে আবার আমার সুখসম্পত্তি ফিরল, 
এখন আমার ভ্্রীপুত্র এনে দেবেত” দাও, নইলে তোমার স্ত্রীপুত্র কেটে 
ধ্ককগাড়ে করব ।” পাত্র মনোকষ্টে রোষাগারে খিল দিলেন । ঝুম্নে! 
ষেএক ভাত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রেঁধে ঘর-বার কর্ছে। একি, স্নান ছেড়ে 
শয়নে মন, ভোজন ছেড়ে ঘুমে মন, ওঠ, শ্নানপূজো কর, থাও।” পাত্র 
সব বলে বল্লেন “এখন মামি তাদের কোথায় পাব?” ঝুম্নো বললে 
“তার জন্যে ভাবনা কি? ঠাকুরের বরে আমার বুন-বুনপো আমার 
ধর আছে। রাজা সভার সভা করে বসে আছেন তুমি এক মুঠো 
পান খেতে খেতে এক মুঠো পান ফেল্তে গিয়ে পেছন দিকে নমস্কার 
কর। রাগ বল্বেন "নির্ধদ্ধি পাত্তর! পেছন দিকে নমস্কার করে| 
তুমি বল্বে "নির্ক,দ্ধি রাজা ! একবার বলে কেটে দিতে একবার বলে 
এনে দ্রিতে ; আমার বাড়ী] তোমার নেমন্তন্ন ।” পাত্র তাই কল্পেন। 
রাজ। মহাসন্তষ্ট হলেন, পাত্তর ত' তার বড় মুখ রেখেছে! বাজার 
বাড়ী পান্তরের বাড়ী সমান ক'রে তাম্থু-কানাত পড়ল, লোক-লঙ্কর 
নিয়ে রাজ! থেতে এলেন। রাজা থেতে বসে বল্লেন “কই পাত্তর, 
কি ঝলে নিয়ে এলে ?” পাত্তর বল্পেন "তোমার ছেলে তোমার ডা'নে 
বসেছে, আমার ছেলে আমার ডানে বসেছে, তোমার স্ত্রী তোমাকে 
পরিবেশন কর্ছে, আমার স্ত্রী আমাকে পরিবেশন কর্ছে।” দর্পণে 
পিতা পুত্রের মুখ এক রকম দেখলেন, স্ত্রীপুত্র পেয়ে রাজা মহা। 
সন্তষ্ট। বল্লেন “এদের নিয়ে যাব।” পএর চেয়ে আর ভাগ্যির কথ 
কি আছে?” উম্নো যখন চতুদ্দোলে ওঠে ঝুম্‌নো ইতুর ঘটটি তার 
হাতে দিয়ে বল্পেন “এই ঘট ফেলে তোমার এত ছুর্দশা ! এই ঘট ফেলত: 
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আঁচলে সোণার বুম্বৃমি বেঁধে দিলেন । রাজ্জা স্তরীপুত্র ঘরে নিয়ে গেলেন 
সকালে রামী উঠোনে বেড়াচ্ছেন রাজা একদৃষ্টে তাকে নিরীক্ষণ কর্ছে 
বছদিন দেখেন নি। হঠাৎ দেখলেন রাণীর পায়ের আঙ্গুল কেটে বৃত্ত 
পড়ছে । “একি, আস্তে আস্তে আবার একি অলক্ষণ!” “কি জানি 
সাতহাড়ীরা কি ক'রে উঠোন ঠেঁচেছে! ছুব্বোক়্ *পাগুলী” বেধে 
আঙ্গুল কেটে গিয়েছে।” রাজ! তফুনি নিয়ে হাড়ীদের স্বতন্তে কের্টে 
এলেন। এসে বল্লেন “রাণী, মা মরে গিয়েছেন, ছুর্দিনে ভাল ক'রে 
ব্রাহ্মণ-হোজ্জন করান হয়নি, কিছু রন্ধন করতে পার ?* “এ আর শক্ত 
কি? জোগাড় করাও ।” লোকজন তখনি চারদিকে ছু্টল-_বিল ছেকে 
মাছ এল, গা ছেঁকে দুধ এল, দশখান] গ্রাম নিমন্ত্রণ হ+ল। ঠাকুরের 
বরে চারদিকে লক্ষ্ীর অধিষ্ঠান হ'ল, দশখান! গ্রামের লোক খেয়ে 
ধন্ত ধন্ত ক'রে গেল। দাসদানী লোকজন সকলকে খাইয়ে রাণী 
নিজের ভাত বেড়ে যেমন আঁচলে হাত মুচ্ছেন, অমনি সোণার ঝুম্‌- 
ঝুমি বেজে উঠূল। “কি সর্বনাশ! আজ যে রবিবার; আজ যে 
ইতুপুজে! । ডাক রাজাকে 1” “রাজা আবার আমার ছদ্দিন ঘনিয়ে 
আস্ছিল, আজ ইতু। এখন “আ-নাওনি,, 'আ-খাওনি, লৌক যেখানে, 
পাও, এনে দাও ।” «সে কি রাণী! আজ আমার মাতৃশ্রান্ধে দশখানা 
গ্রামের লোক খেয়ে গেল, পিঁপড়েট! ছ' মাস থাবে এত ভাতব্যঞ্জন ব য়ে 
নিয়ে গেল, এখন অনাহারী লোক কোথায় পাব ?* “তা বল্লেও হবেনা 
. কইলেও হবে না, দেখ?” খোজ! খোজ! কে বলে হাড়িনী এখনো 
নায়-খায়নি। রাজা তার স্বামী পুৰ,র কেটেছেন, সে পড়ে আছে। 
ডাক হাড়িনীকে 1” হাড়িনী বলে পাঠাল' প্রাণী একবার এসে রাজার 
রাজপাট খেয়েছিল, এবার এসে হাঁড়িনীর স্বামী পুত্র খেয়েছে? রাজ] 
আর আমার কি করবে? হাড়িনী যাবে ন1” রাজা গিয়ে হাড়িনীকে 
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রামী সেই ফুল-চন্দন নিয়ে হাড়িনীকে দিয়ে বল্লেন “সাতহাড়ীর মু 
জৌড়া। দিকে, এই ফুজ-জুল স্কন্থে স্কন্ধে দেগে” তাঁব। বেছে উঠবে ৮ 
হাড়িনী তাই করলে । হাড়ীরা বেঁচে উঠে চোখ রগৃড়িয়ে বল্লে মা, কি 
ঘুমই ঘুমিয়েছিলাম, এতক্ষণ ডাকিস্নি কেন?” “বাবা, তোমরা কি 
ছিলে? রাজ। নিজে কেটে ফেলেছিলেন। রাণীমা কি বিড়, বিড়, 


, করে ডান্মস্তর প'ড়ে এই ফুল-জগ দিলেন, তাতেই তোমরা বাছলে ।” 


“মা আমাদের যে খিদে পেয়েছে ।” হাড়িনী গিগ্পে বলে “রাণী, পাত 
হাড়ীর যে খিদে পেয়েছে ।” রাণী সাতথানা৷ পাতা, সাত হাড়ী 
ভাত, সাত ই'ড়ী ডাল, সাত কড়াই তরকারী দিলেন। সকালে আবার 


' হাঁড়ীর। চন্দনের ছড়া। দিয়ে রূপোর ঝাঁটায় উঠোন পরিষ্কার কর্ছে, 


ঞ্প 


রাঙ্গা মুখ ধুতে বসে তাদের দেখে বলেন “রে, তোরা কি করে 
বাচলি ?+ “আজ্ঞে আমাদের মা জানে ।” “হা হাড়িনী তুমি কি 
জান?” "আমি কিছু জানিনে মহারাক্র রাণীমা জানেন ।” “ষট্যা রাণী, 
মড়া বেচেঞ্ছে, তুমি কি জান?” “আমি কিছু জানিনে আমার ঠাকুর 
জানেন।” পআচ্ছা দেখ্ব তোমার কেমন ঠাকুর, আমার সাত নৌক 
ধন ডুবেছিল, বাজঘণ্টা ছুয়োরে আপনি বাজত, রাজহস্তী দুয়োরে 
নৃত্য কর্ত, তাই যদি আবার হয় বুধ্ব তোমার ঠাকুর ।* রাণী বর্ত 
কর্লেন। ণঠাকুর, পরের বেটার কাছে তোমার দাসী অপমান হবে! 
আর বনে বনে ঘুরতে পারিনে; রাজা যা বল্ছে তাই যেন হয়।” ঠাঁকুর 
“তথাত্ত্ বলে বর দিলেন। রাজাতে রাণীতে পাশ! খেল্তে বসেছেন, 
স্বারী এসে খবর দ্িলে রাজঘণ্টা ছুয়োরে বাজ্ছে, রাজহস্তী ছয়োরে 
নৃত্য কর্ছে, সাত নৌক ডুবো ধন এসে ঘাটে লেগেছে।” রাজা 
বেরিয়ে দেখুলেন। “ডাক পাত্তরকে ।* ক্থ্যা পাত্তর, যাঁদের এমন 
ঠাকুর সঠ্যি তাদের আর মর্ত্যে থাকাম়্ কাজ কি; চল আমর! স্বর্গে 
খ্বাই।” পাত্বর বলেন “রাণী অনেক ছুঃথ পেয়েছেন, কিছুদিন মর্তের 
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স্থখ ভোগ করুন।” তাঁরা আরও কিছুকাল সুখ ভোগ কর্লেন। 
ছংখরাজ স্থথরাজ বড় হ'ল, তাদের বিয়ে দিয়ে রাজা-পাত্তর ক'রে তখন 
সকলে ঠাকুরের পুজো কর্তে বস্লেন। উম্নো-ঝুম্‌নো চুল কেটে 
চামর করলেন, জিহ্বা কেটে প্রদীপ কর্লেন, আঙ্গুল কেটে সল্‌তে 
কর্লেন, বুক ঠৃকৃরে ধূপ করলেন, ওড়ের ফুল কামসিন্দুর রক্তচন্দন 
জবা দুর্বা আলোচাল কাচাছুধ দিয়ে ঠাকুরকে অর্থ্য দিতে লাগ্লেন।." 
ঠাকুর নিজ মুডতিতে প্রকাশ হয়ে হাতে হাতে পূজো নিতে লাগলেন $ 
পুষ্পবুষ্টি হ'তে লাগ্ল, চন্দনের ছড়া পড়তে লাগ্ল, স্বর্গ থেকে রথ 
নেমে এল, উম্নো-ঝুম্নো৷ রাজা-পান্তর স্বর্গে গেলেন। হাড়িনী রথের . 
চাঁকাথান। ধরে গেল।” 
শ্রীনিরুপমা দেবী । 


স্ুহ্ৃদ্‌-বিচার । 


প্রথম পত্র। 

সহদ্বরেযু-_ 

ভাই শ্রীশ, কান্তিক মাসের *ভারতী”তে প্বন্দে মাতরম্* শীর্ষক 
তোমার একটা প্রবন্ধ পাঠ করিলাম । কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ এই প্রবন্ধ 
পড়িয়া আমি মোটেই পরিতৃপ্ত হইতে পারি নাই । এই প্রবন্ধে তুমি 
নৃতন আদর্শের লোক বলিয়া নিজেকে পরি5য় দিয়াও নূতন দলের 
মুখপত্রকে যথাসাধ্য তিরস্কার করিয়াছ দেখিয়া আন্তরিক দুঃখিত 
হইঈলাম। প্রবন্ধের একস্থলে দেখিলাম “সম্প্রতি কলিকাতা হইতে-_ 
385০ 390 08800150521] 0016০7710-01551 নাম দিয়া 
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এই পবিত্র নামকে কলুষিত করিয়াছে। ' শীক্যবন্ধনের “মহামন্ত্ 
শ্বন্দে মাতরম্* বিরোধের মহামন্ত্র হইয়াছে । বজ-বিভাগ যে কুফল 
ফলাইতে পারে নাই, ইহা তাহাই প্রসব করিতেছে: “ওল্ড পার্টি 
এবং "নিউ পার্টি” ছুই বিরোধী দল স্থষ্টি করিয়া দেশের এই ছুর্দিনে 
দূলাদলি উপস্থিত করিয়াছে ।” কোন ইংরেজী দৈনিক পত্রের নাম 
প্ৰন্দ মাতরম্* হইলেই আমাদের হৃদয়ের মন্ত্র "বন্দে মাতরম্* কলুষিত 
হুইয়্। ধায় নাকি, তাহা তোমার কথায় ঠিক বুবিয়! উঠিতে পারলাম 
না। কিন্ত তুমি এই “বন্দে মাতরম্*কে রক্যবন্ধনের ঘোর অন্তরায় 
এব বঙ্গবিভাগের কুফল প্রণব অপেক্ষা সমধিক সাংঘাতিক মনে 
করিতেছ। আর 'নিউ পার্টি” এবং “ওল্ড পার্টি” প্রকাশ্ততঃ ছুইটা 
“দল দেখিয়া দেশের অকল্যাণচিন্তায়্ অধীর হইয়াছ। মতবিরোধ 
জাতীয় জীবনে সঞ্জীবভার লক্ষণ। স্কলের চিস্তাপ্রণালী কখনও 
এক হইতে পারে না এবং সকলেই একপক্ষাবলম্বী হইবে এরপ 
আশাও বিড়ম্বনা। এক কোন পক্ষাঘাত গ্রস্থ চিন্তাশক্তি বর্জিত জাতির 
মতবিরোধ নাঁই। অথবা কোন দার্বভৌমিক স্বেচ্ছাচারীর প্রবল 
হস্ত-তাড়নায় মতবিরোধ বা চিন্তাশক্তির বিকাশ স্ফৃত্তিলাভ করে ন1। 
এই মতবিরোধেই দলাদলির উৎপত্তি হইয়া থাকে । আমাদের দেশেও 
তাহাই হুইয়্াছে। প্বন্দে মাতরম্” সংবাদপত্র নূতন ও পুরাতন ছুইটা 
দল্‌ স্ষ্টি করিয়া তুলে নাই বরং সাধারণের মানসিক ক্রিয়ার ফলেই 
ছুই দলের সৃষ্টি হইয়াছে এবং “বন্দে মাতরম্* সংবাদপত্র একদলের 
মুখপত্রস্ব্ূপ জন্মলাভ করিফাছে। প্রকাশ্ততঃ, এইব্ূপ ছুইটা দল 
হুওয়ায় দেশের অসাধারণ কল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া আমরা 
সর্বাস্তঃকরণে বিশ্বাস করি। তুমিও বোধ হয় মনে মনে এইক্সপ, 


যর -ব্ররারারাালাম্যর ব্রার রেরের « রর যার বুটের ট্রি ০০ 
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সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠে, তখন তাহারা সকলেই একমত। যখন 
পকেটে হাত পড়ে, তখন উদারনৈতিকে ও রক্ষণণীলে কোন পার্থকা 
দেখা যায় না।” ইতিমধ্যে আমাদের এই ছুইটী দলের নিকটেও 
বখন সর্বজনীন স্বা্থসন্বন্ধে কথ। উঠিয়াছে তখন তাহারা সকল বিরোধ 
ভুলিয়া এক হইতে পারিক্লাছেন__যথা নৌরজীর নির্বাচন, শ্বদেশী 
রক্ষ। স্ৃতরাং চইটী দল হওয়াতে আমাদের সর্ধনাশের কোন 
কারণ দেখি ন1। 

তারপর তুমি “বন্দে মাতরম্”এর গালাগালির প্রসন্ন উত্থাপন. 
করিয়া শ্ীধুত স্থরেন্্রবাবু ও শ্রীযুত গোখলের সম্বন্ধে শ্বন্দে মাতরম্ঞ্ঞর * 
ব্যবহার উল্লেখ করিয়াছ এবং বিপিনবাবুর প্রতি ভোমাৰ স্বাভাবিক 
অন্ধার সহিত সবিনয়ে এ বিষয়ে প্রতীকারপ্রার্ধী হইয়াছ 1 
“বন্দে মাতরম্* এক উদ্ায়মান সমর্থশালী সম্প্রদায়ের মুখপত্র। 
তাঙাকে মেছোহাটার নদ্দামায় রেখাবদ্ধ না করিয়া শীলতা ও 
শিষ্টাচারের অগুরুগন্ধে এবং সভাতা, সাচার এবং সংষমাঁলোকে সমুজ্জল 
করিয়া অবস্ই তুলিতে হইবে। কোন স্থানে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে 
শরন্ধেয় বিপিনবাবুর সতর্কতার সহিত সংশোধন কর! একান্ত কর্তব্য। 
কিন্ত গালাগালি সর্বত্রই একেবারে অপরিহাধ্য নহে। জরাগ্রন্ত স্থবিরের 
স্তায় আমাদের জাতীয়-জীবন যতদিন ক্রিয়াশৃন্ত ছিল, ততদিন ষে. 
কেহ আমাদের আপদে-বিপদে দরখাস্ত হাতে লইয়া রাজদরবারে 
মোট। মোটা গলায় কথা কছিতে পারিত, আমর! তাহাকেই নেতৃত্বগদে 
বরণ করিয। শ্রদ্ধার পুষ্পমাল্য অর্পণ করিতাম। এবং এই সকল 
জয়মান্যাভূষিত লোকের। রাজররবারের যাছ্মস্ত্রের প্রভাবে আমাদিগকে 
বুঝাইয়া দিতেছিলেন যে, এটা আমাদের 00906460721 09৬80. 
10021) এবং তাভাকদের কথায় এত €-৭২৯২+$- 7178... 
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রঙ 
হুইতেই প্রকাশ হইয়৷ পড়িয়াছে। আমরা জানিতে পারিয়াছি 
গবর্ণমেন্টের সহিত আমাদের জেতা ও বিজেতাঁর সম্পর্ক । 0০95000- 
“ ০0. মিথ্যাকথা। ও যাছ্বন্ত্র। তোমারই এক পত্রে জানিয়াছিলাম 
ষে, নির্লজ্জ গবর্ণমেন্ট লাহোরে প্রকাশ্ত রাজপথে দাত্তিকতার প্রস্তর মৃত্ত 
স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাা করিতেছেন “৬11 ৮০৪ 6০ ০৮17০0 107 
35010. 070৩0 2৮ আর প্রাচীনত্ের দোহাই দিয়া নেতৃগণ আম! 
দিগকে বুঝাইয়া দ্রিতেছেন -আমাদের 001750100097098] (0817- 
17970 এই গবর্ণমেণ্টে আমরা নিরাপনে সফলকাম হইব। সক্ষম অথচ 
সভ্যতাড়ষ্ নেতৃগণের উহা বে নিতান্তই মিথ্যা আশ্বাস তাহা আমরা 
খুব বুঝিয়াছি, এবং আরও বুঝিষাছি এই তুবড়ীবাজির মোহম্ত্রে 
মর্ষপবিক্ষেপ নষ্ট করিয়া কোটি কোটি লোকের বিরাট শক্তি জাগ্রত 
হইতে পারে এবং আমাদের বখন যজ্ঞের পৃতহবিগ্রহণের সামর্থা 
রহিয়াছে তখন উচ্ছিষ্টপত্রলেহনের জন্য বার বার কেহ ডাকিলে 
বিরক্তি ও তিরস্কার স্বভাবতই আসিয়া পড়ে। এই নেতৃগণ 
রাজদরবারের প্রসাদভিক্ষাকেই জাতীয়-জীবনের একমাত্র কাম্যবস্ত 
করিয়! তুলিকাছিলেন। কিন্তু এখন পদে পদে ঠেকিয়৷ ভুল ভাঙ্গিয়া 
ষাওয়ায় আমাদের জাতীয়জীবনের আদর্শ হইয়াছে অন্তরূপ। অথচ 
দেই নুতন আদর্শ গ্রহণের পরিবর্তে যদি প্রসাদভিক্ষাই এখনও 
তাহার! উপজীব্য করিয়া! রাখেন এবং তাহাদের নেতৃত্বের উপর যাহার! 
নির্ভর করিতেছে তাহাদিগকে সেই পথেই পরিচালিত করিতে প্রয়াসী 
হন, তবে কঠোরতার সহিত তাহাদের কার্য্যের সমালোচনা হইলে 
আক্ষেপের বিষয় কি? প্রবীণ ও পুরাতন সেবক বলিয়া লোকে 
ইহাদের উপর অটল আস্থা ও বিশ্বাদ স্থাপন করিয়া মাল্য প্রদান 


৮৮০ উই ৬৬৭ ১৯ হাতা ০৬ কাসাণা তাত কবিযা পজ্তে 
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বাধাইয়। দেন, তবে তাহাদের উপর স্স্ত বিশ্বাস ভঙ্গ করা হয় এবং 
তাহাদের এরূপ কাধ্য তাহাদের ভক্তদের পুরাতন শ্রদ্ধা নষ্ট করার 
জন্যও অস্ততঃ স্পষ্ট কথার প্রকাশ করিয়া দেওয়া উচিত। নতুব!1 
প্বন্দে' মাতরম্ এর কর্তৃব্যের ত্রুটি হুইল বলিয়া মনে করিব। 
শ্বন্দে মাতরম্*্মন্ত্র কেবল স্বদেশসেবককেই ধক্াবন্ধনে আবদ্ধ 
করিবে, কিন্তু দেশপ্রোহীকে অবশ্তই পৃথক করিয়া দিবে। হিমালয়ের 
পথ জিজ্ঞাসা! করিলে, যর্দ কেহ দার্জ লিং, মণ্ডরী কিম্বা সিমলার পথ 
বলিয়া দেয় তবে অবশ্তই আপত্তি নাই, কিন্ত যদি কেহ চিক্কাহ্দের 
পথ বলিয়! দেয় তবে তাহার সহিত বিরোধ করিব না কেন? 

পিঠ 27005. ২2110” লেখা অবশ্য অসঙ্গত এবং ভরর্সা 
করি “বন্দে মাতরম্*পরিচালকগণ আর সেরূপ ভুল হইতে দিবেনু 
না। কিন্তু বিলাতফেরতের দল যদি হ্াট-কোটের পরিবর্তে ধুতি- 
চাদর পরিয়! প্বন্দে মাতরম্*এর টীকা ষাথায় ধারণ করিয়া থাকেন, 
তাহা ত আনন্দেরই কথা। তোমার নিকট হইতে লীন উত্তরের 
প্রতীক্ষায় রছিলাম। ইতি__ 


বিশরপাশা, ] নর 
বাঙ্গাল! । শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়। 
দ্বিতীয় পত্র । 
সুহৃদ্বরেযু_ 


ভাই জিতেন্, তোমার পত্র পড়িয়। বুঝিলাম, কান্তিকমাসের 
ভারতীতে "বন্দে মাতরম্*পত্রিকাসন্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, 
. তাহার সব স্থলে তমি আমাঁকি চিনি “টিক ৯৯ ১৯ ৯ 


৮৪৬ ভারতী । [ ভা, পৌষ, ১৩১৩ 


-১। কোন'ইংরেজী দৈনিক পত্রের নাম প্ৰন্দে মাতরম্ 
হইলেই অবশ্যন্তাবিরূপে হৃদয়ের মন্ত্র "বন্দে মাতরম্* কলুষিত 
হুইয়া বায় না বটে) কিন্তু যাইতেও পারে। আমি বল্য়াছি, ঈমগ্র- 
জাতি ইহাকে ইীক্যের মহামন্ত্রন্বব্ূপ গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্ত বিপিন 
বাবুর দল ইহাকে বিরোধের টে,ডমার্ক-স্বরূপ দীড় করাইতেছেন 
সুতরাং শব্দের ব্যবহারের তেদের সঙ্গে সঙ্গে মানপিক প্রক্রিয়ায় উহার 
অর্থভেদও কেননা ধাড়াইয়া যাইবে! পঞ্জাবেই দেখিতে পাইতেছি, 
পূর্বে "110 85085 [হবেনা 5017৮” এই কথাটা পাঞ্তাবীর1 
একভাবে ব্যবহার করিতেন, আজকাল ইহ! অন্যভাবে ব্যবহার করিয়! 
থাঁকেন। পূর্বে উহাতে বুঝাইত বাঙ্গালীর একীভূত সংহতশক্তি, 
এখন বুঝায় দ্বিধাবিভক্ত একটা প্রতিছন্দ্ী শক্তি! তবে অবস্ত 
আমাদের আশার স্থল এই যে, একটা জাতির অপেক্ষা একট। দল , 
বড় নছে। সমস্ত বাঙ্জালীজাতি যদি “বন্দে মাতরম্ঠকে এ্ীক্যের মন্ত্র 
করিয়াই হৃদয়ে জপিতে ,থাকেন, তবে বিপিনবাবুর দল শতত্রাস্ত- 
উদ্ভমেও তাহার অন্তথা করিতে পারিবেন না। 

২। তুমি লিখিয়াছ, দেশের লোকের মধ্যে দলাদলি সজীবতার 
লক্ষণ। দলাদলিই যদি সজীবতার.প্রধান লক্ষণ হয়, তবে আমাদের 
সজীবত্বের অভাব কোনকালেই ছিল না। বাঙ্গালাদেশের প্রত্যেক 
জেলার পলীসমাজে গ্রতোক ছোটখাট কাজকর্মে যত দলাদলি, 
সহরের প্রত্যেক কমিটিসভাসমিতিতে যত দলাদলি, তাহাতে 
আমাদের মাতৃভূমির “জলা সুফল” প্রভৃতি বিশেষণের উপর আর 
একটি বিশেষণ জুড়িয়া দেওয়! যাইতে পারে ন্সুদলঠ। তুমি একটু 
বিবেচন! করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবে যে, দলাদলি সাধারণতঃ, 
তিনটা কারণ হইতে উৎপর হয়__(ক) মতবিরোধ, (খ) ব্যক্তিগত . 


ভা, পৌষ, ১৩১৩] নুন্ৃদ-বিচার। ৮5৭ 


মত কার্যকরী করিবার চেষ্টা নাই-_সেটা অবস্ত জাতীয় অসাড়তার 
চিন্ক। ব্যক্তিগত হিংসা অর্থাৎ হুনন-ইচ্ছা' রহিয়াছে অথচ মে" 
ইচ্ছান্ুগনায়ী উদ্ভম নাই--পেটা অবশ্ত ব্যক্তিবিশেষের নিজ্জীবতার 
লক্ষণ। গীতার শিক্ষা এই ধে, নিক্কিয় হওয়ার অপেক্ষ! কুক্তিয়াপীল 
হওয়াও ভাল, কিন্তু তাহা ক্রিয়াশীলতার অধম স্তর। আমাদের হইতে 
হইবে ক্রিয়াশীল, কিন্তু তাহার উত্তম সোঁপানে আবু হইয়া । নূতন 
বঙ্গের নূতন আদর্শের অন্থতম শিক্ষা্ডরু কবি রবিঠাকুর-_-যিনি 
বিপিনপালীয়দিগেরও গুরুর গুরু-__বিশ ৰৎসর হইতে আমাদিগকে 
শিক্ষা ।দিতেছেন__ 
“আবেদন আর নিবেদনের থালা 
বহে বহে নতশির | 
চা ক ০ 
দাও দাও বলে পরের পিছু পিছু 
কাদিয়া বেড়ালে মেলেনাক কিছু!” 
ক ক চি 
কিন্তু তিনি হুন্দু'ভঘোষে এ কথাও বলিতেছেন-_ 
“ধন্ম আমার মাথায় রেখে 
চল্ব দিধে রাস্ত! দেখে 
. সহজ পথে চল্ব ভেবে 
পড়ৰ না ভাই, পীকেছ্জ পরে পড়ব ন+। 

“বন্দেমাতর্ম্” পত্রিকা এই গালাগালি ও দলাদলির সহজ পথে 
চলিতে গিয়া ভারতবর্ষায় ধম্ম ও শীলতার পথ বর্জন করিয়া এই পাকের 
গ্রথে পড়িতেছেন। বিপিনবাবুক্ৃত দলাদলি, সম্ভবতঃ, প্রথমতঃ মতত- 
বিরোধ হইতেই আরম্ত হইয়াছিল। ক্রমশ: ব্যক্তিগত হিংসা মিলিত 


সারার নূর রিতা রা রি গগন সারার বালিতে রি রান্লাগ্রলি। স্যার বারা. বেসন 


ঃ ভাবুতী। [ ভা, পৌষ, ১৩১৩ 


হিংসাটাই প্রকাশ ভইয়া পড়িতেছে। এখানে একটা ছোটখাট 
উদাহরণ দেই। সেদিন “বন্দে মাতরম্*পত্রিকায় দেখিলাম, একজন 
পত্রলেখক লিখিয়াছেন যে, নূতন দলের অনেক লোক এবার কংগ্রেসের 
নময় মহামতি তিলকাদিকে দেখিতে আসিবেন, তাহাদের জন্ত যেন 
সন্থুখবর্তী স্পেশেল ছিট্‌ রাখা হয়। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইত 
কিন্তু লেখক এইটুকু বলিতে গিয়াও স্থরেন্্রবাবুর উপর একটু কাল 
না ঝাড়িয়া থাকিতে পারেন নাই। নিতান্ত অনাবশ্যকসব্বেও তিনি 
লিখিয়াছেন_-'গতধার বেনারস-কংগ্রেসে স্রেন্ত্রবাবু তাহার দলবল 
লইয়া সম্ুখের ছিট্গুলি দখল করিয়। বমিয়াছিলেন বলিয়৷ তিন্বকাদি 
মহোদয়দিগকে পিছনের ছিটে বসিতে হইয়াছিল। সেজন্য গতবার 
তাহাদিগকে কেহ দেখিতে পান নাই।” এরূপ অসংলগ্ন কথা কোন 
পত্রলেখক লিখিতে পারেন, কিন্তু এরূপ কথা পত্রস্থ কর] সম্পাদক ও 
পরিচালকগণের কি সঙ্গত ? 

৩। শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরজীর নির্বাচনে যে উভতয়দলেই 
একমত হইয়াছেন ইহ! অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আশা করি দেশের 
মঙ্গলার্থে এরূপ কাজে তাহারা সর্বদাই একমত হইবেন। কিন্তু এই 
ঘটনাটা আমার প্রবন্ধ লেখার অনেক পরে ঘটিয়াছে। 

৪। তুমিও স্বীকার করিয়াছ-__-“বন্দে মাতরম্” এক উদীয়মান 
সম্প্রদায়ের মুখপত্র) তাহাকে মেছোহাটার নর্দমায় রেখাবদ্ধ না করিয়া 
শীলতা ও শিষ্টাচারের অগুরুগদ্ধে এবং সভ্যতা, সাচার এবং সংযমা- 
লোকে সমুজ্জল করিয়া অবস্তই তুলিতে হইৰে। কোন স্থানে ভাহার 
ব্যতিক্রম ঘটলে শ্রদ্ধেয় বিপিনবাবুর সতর্কতার সহিত তাহার সংশোধন 
কর একান্ত কর্তব্য ।” পুরাতন দলের সঙ্গে বিপিনবাবুর মতবিরোধ ত 
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_ ভা, পৌষ, ১৩১৩ ] সুন্বদ্-বিচার। ৮৪৯ 


প্রকাশ করিয়া আপিতেছিলেন। কিন্তু বন্দে মাতর্ম্এর স্থ্টি হইয়া 
অবধি সে বাধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ইহাই পরিতাপের বিষয়। 

€। জাতীন্ব-জীবানের বে নূতন আদর্শ রবীন্দ্র প্রসুথ আদি গুরুরা 
আমাদের সম্মুধে অনেক দিন হইতে ধরি আসিতেছিলেন আজ বিপিন 
বাবুর উদ্ভমে তাহা বহুলোকের গ্রাহ্ হইয়াছে । ধাহারা দেশের পুরাতন . 
সেরক বলিয়। আজও নেতৃত্বপদ্াারড আছেন, জাতীয় আদর্শের এই 
পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াও যদি তাহার! তাহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার 
করেন, তবে তাহাদের প্রতি সাধারণের শ্রন্ধা নষ্ট করিতে চেষ্টা 
কর! “বন্দে মাতরম্*্এর অবস্তকর্তব্য। কিন্তু তাই বলিয়া কি সদসৎ, 
স্তায়'অন্তায় বিবেচনা করিতে হইবে না? ন্যায়ের উপর দণ্ডায়মান, 
হইয়। যতটুকু পারা যায় তাহাই কর! উচিত। ইহাতে অধিক সময় 
লাগুক তাহাতে ক্ষতি নাই। এতকালের পুরাতন শ্রদ্ধা ধর্ম্াধন্মব 
বিচার না করিয়া একদিনে তাড়াতাড়ি নষ্ট করিতে গেলে হিতে 
বিপরীত হইবে। কারণ, কোন কিছুই অন্যায়ের উপর অধিক দ্দিন 
অধিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। সময়ে সত্য প্রকাশ হই পড়িলেই সেই 
অগ্তায়কারীদের উপর লোকের আগ্তা কমিযা যাইতে থাকে । 

৬। তুমি লিখিতেছ, কেহ বারবার কোন অন্ায় অন্থরোধ করিলে 
বিরক্ি ও তিরফকার স্বভাবতই আসিক্া পড়িতে পারে। কিন্তু স্বভাবকে 
কি সর্বদাই আমল দিতে হইবে? স্বভাবতঃ যাহা আসিঙ্স! পড়ে 
তাহাতে কি আর সংঘম-অপংঘমের বিচার করিতে হয় না? স্বভাবকেই 
যদি সর্দদা এরূপ উচ্ছুজ্ঘলভাবে কাজ্ত করিতে দে?য়া হয় তবে আর 
মানবন্ধরয়ে বিবেকের আবশ্তকতা কি? “বন্দে মাতরস্পত্রিকা 
*বেঙ্গলী” প্রভৃতি পত্রিকার খু ধরিতে, তাহাদের অন্তায়পরত! 
দেখাইয়া! দিতে সর্বদাই উন্ুখ । বিপিনবাবুর সম্বন্ধে কোন কিছু 
প্রতিকূল সংবাদের প্রতিবাদ “বেঙ্গলী'তে প্রকাশ হয় কি না হয়, ধৈধ্য- 
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সহকারে দেখিয়া-শুনি্া তবে তাহা। “বন্দে মাতরম্এ সন্গিবদ্ধ হয়__ 
রূপ মর্ম্ের নোটও “বন্দে মাতরম্”এ দেখিয়াছি । কিন্ত “বন্দে 
মাতরম্-1)0 9060 ০02075 1৪ 5০0-15) 005 9)০01এ ৫০ 
410০ 5০০৮--এ উক্তির পক্ষপাতী নিশ্চয়ই নহেন। কারণ, নিজের : 
প্রতি যেন্তায় ও ধর্্মাচরণের আকাঙজ্ষ! রাখেন, পরের প্রতি তাহা দানে . 
একেবারেই বিমুখ । ইহার দৃষ্টাস্তস্বরূপ প্ৰন্দে মাতরম্” পত্রিকার 
কতকগুলি কারান আমি তোমাদের জানাইব, ষাহ। শুনিলে তোমরা 
'স্তস্তিত হইয়। যাইবে, তোমাদের একটি তক্তিগত স্থানের মূলে গিয়া 
পাগিবে, যাহ! শুনিলে শুধু তোমরা নহ, নূতন বঙ্গের প্রত্যেক জেলার 
পহশ্রাধিক সেবকের হৃদয় ক্ষোভে ও দ্বণায় আলোড়িত হইবে এবং 
দ্বাগরিত্বক্ঞানশৃন্ত প্রতীকারবিমুখ সম্পাদকপদস্থ বিপিনবাবু ও তাহার দল- 
বলের প্রতি বিশুদ্ধ অবজ্ঞার ভাব ছাড়া আর কিছুই মনে আদিবে না| 
,৭। বিলাতফেরতের দল দি সত্যসত্যই আত্তরিকতার সহিত 
সর্বতোভাবে স্বদেশী হইবার জন্ত হাট্‌-কোটের পরিবর্তে ধৃতি-চাদর 
পরিতে আরম্ভ করিয়া! থাকেন তবে এর চেয়ে আনন্দের কথা আর 
কি হইতে পারে? কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেখি যদি এই ধুতি- 
চাদর-পরাট! কেবল ভগামির জন্ত হয় তবে এর মধ্যে কতট। হীনতা ও 
হাস্তকরত! আছে। “বন্দে মাতরম্। পুরাতন দলের সোম্তাল রিফরমের 
যথেষ্ট নিন্দাবাদ করেন। এ বিষয়ে “বন্দে মাতরম্। বাঙ্গালাদেশে 
বোম্বের তিলকের স্থান 'অধিকার করিতে চাহেন। কিন্তু একবার 
ভাবিয়। দেখেন না যে, সকলের মুখে সব কথা শোভ। পায় না। 
গোঁড়াহিন্দু মহামতি তিলকের মুখে যাহা শোভা! পায়, ইহাদের ' 
মুখে তাহা শোভা পায় না। 'বঙ্গবানী” পত্রিকায় যাহ। শোভা পায়, 





* এখানে লেখক তাহার পত্রে ষে সকল ঘটনার অবতারণা করিসাছেন, তাহা 
বিশেষ কারণ বশতঃ “ভারতী”তে প্রকাশ হইতে পারে ন।।_-ভাঃ সং 
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বন্দে মাতরম্‌ পত্রিকায় তাহা শোভা পায় না। “বনে মাতরম্এর 
সম্পাদক, পরিচালক এবং অংবীদারগণের মধ্যে অনেকেই যেমন-তেমন 
স্কারক নহেন, স্ঠাহার! সংস্কারকেরও সংস্কারক। তাহার! অহিন্দু- 
জনোচিত সক কাজই করিয়া থাকেন-_অথাদ্য খান, “ছোয়া-আছেণীয়া+ 
বিচার রাখেন না, জাতিভেদ মানেন না, বিধবা-বিবাহ অনুমোদন “ও 
* কার্ধাতঃ করেন, কন্ঠ! ও ভগিনীদের উত্তম শিক্ষা দান করিয়া প্রাপ্ত 
বয়সে পাত্রস্থ করেন, কিন্বা চিরকুমারী রাখেন, তার উপর যাহা অন্ঠ' 
ংস্কারকেরাও করেন না বরঞ্চ যার ঘোরতর প্রতিবাদ করেন, এমন 
কাজও সমাজে প্রবর্তন করেন এবং বিশ্নিবাবু যুক্তি, তর্ক ও ফিলজফির 
সাহায্যে এবং মারের দোহাইয়ে তাহার ঘোরতর দমর্থনও করেনখ 
গত পূর্বববদর একদল ব্রাহ্ম ও বিলাতফেরত মহিলাদের ভবানীপুর- 
ব্রাঙ্মপমাক্ষের দাহাধ্যার্থ প্রকাশ্ত থিয়েটারমধ্য টিকিট বিক্রয় করিয়। 
অভিনয়ের সাপক্ষে যে বিপিনবাবু “নিউ ইগ্ডিয়া'তে প্রবন্ধের উপর 
প্রবন্ধ লিখিয্াছিলেন, তাহার সম্পাদিত পত্রিকায় কি সোস্তাল রিফরমেরু 
উপর প্রহদন শোত! পায়? ইহা কি নিতান্তই অসদৃশ নয়? তুমি 
।বলিবে, বিপিনবাবু ও তাহার সাহায্যকারীদের সমাজুসংস্কারসঙ্ন্ধে 
ব্যক্তিগত মত ও আচরণ যাহাই হউক না কেন, তাহারা প্বন্দে 
মাতরম্* পত্রিকায় আর-একদলের মুখপত্র হইয়া ্নীড়াইয়াছেন__ 
যাহারা, সোগ্তাল রিফরমের বিরোধী-স্থৃতরাং বিপিনবাবুর দ্বারা 
সম্পাদিত হইলেও “বন্দে ষান্তরম্ঠএ সোশ্তাল রিফরমের বিরুদ্ধে হাসি- 
টিটকারী অনঙ্গত নছে। এ কথা যদি বল, তবে একদিন তোমার মুখে 
হয়ত ইহাঁও শুনিব যে, কোন উদারহৃদয় মুসলমান কোন হিন্দুমঠের 
'মোহাত্ত হইলেও 'অসঙ্গত হয় না। সব বিষয়েই অধিকারী অনধিকারী 
"ভেদ আছে। পত্র দীর্ঘ হইয়া পড়ি, আজ এইথানে শেষ করি$ 
ইতি_- 
,মিয়ানমীর, ) তোমাদের 
পঞ্জাব। ) রী ্রীশচন্দ্ ধর।, . 


৮৫২ ভারতী । [ ভা, পৌষ, ১৩১৩ 


শেষ পত্র ॥ 
সুহ্্বরেষু 
ভাই শ্্রীশ, 
, তোমার স্দীর্ঘ ও স্যুক্তিপূ্ণ পত্রে সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত হইয়া আমি 
এখন তোমার সহিত সম্পূর্ণভাবে এক মত্ত হইলীম। * * ইতি-- 


প্রীজিতেন্দ্র নাথ রা 


গড়জরিপাছ্র্গ ও শাহকামালের দরগা । 


(আমাদের এতিহাসিক তাণ্ডার। ) 


যমনসিংহ জেলায় জামালপুর মহকুমা, সেরপুর থান। ও পরগণার 
অন্তর্গত গড়জরিপানামক গ্রামে একটী অতিপ্রাচীন হুূর্গ 
আছে। এই ছুর্নের চতুদ্দিক 'ফালীদহগর্নামক শতাধিক . 
হস্ত পরিসর গাঙ্গিনা দ্বারা বেষ্টিত এবং দক্ষিণদ্িকে একটীমাত্র 
দ্বার। গাঙ্গিনার পরই ইষ্টকনির্িত অতি মঙ্গবুত প্রাচীর। এখন 
কালের আবর্ততনে প্রাচীর ভাঙ্গিয়! গিয়াছে । এই দুর্গ দৈর্ঘ্যে অনুমান 
এক মাইল, প্রস্থে অর্ধ মাইল হইবে। আজকাল গার্গিনার মধ্যস্থানে 
একথানি সুবৃহৎ গ্রাম হইয়াছে । স্থানে স্থানে অনেক অন্টালিকার্‌ 
ভগ্মাবশেষ সৃষ্ট হয়। | 
প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাক হিউএনথজঙ্গের ভ্রমণবৃতান্ত এবং 
যোগিণীতন্ত্র, পাঠে অবগত হওয়া যার যে, বর্তমান 'সেরপুরপরগণু! 
অর্থাৎ পুরাতন ত্র্ষপুত্রনদের পুর্ববপার তখন কামরূপরাজ্যের অধীন 
ছিল। কামরূপ তখন একটী শক্তিশালী রাজ্য বলিয়া পরিগণিত 
হইত। ৯২৫৮ খৃষ্টাব্দে ইক্তার উদ্দিন উঞ্জবেগ তুগ্রল খী কামরূপ 


ন্ 
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রান্স্য আক্রমণ করেন। কামরূপরাজ যুদ্ধে পরাস্ত গহইয় প্রাণ 
লইয়া পলারন করেন। রাজযও ছিন্নত্ভির্ হইনী যাঁয়। এই 
' সুযোগে গারোপর্বতের দক্ষিণভাগে জঙ্গলবাড়ী, খালিয়াজুড়ি, মদনপুর, 
স্সন্ধ, বোকাইনগর, গড়দলিপা গেড়জরিপা) প্রভৃতি স্থানে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 
রাজ্য স্থাপিত হগ। অতঃপর পলাক্»নমাণ কামরূপাধিপতি তুগ্রলর্খীকে 
হত্যা করিয়া স্বীয় রাজ্য পুনরুদ্ধার করতঃ পরলোক গমন করিলে পর, 
ত্দীয় পুত্র রাজকুমার ভাস্কর বশ্মা রাজযাধিপতি হইলেন বটে, কিন্তু 
ছর্ভেস্ত গারোপর্কত অতিক্রম করিয়া রাজ্যের দক্ষিণ ভাগ আর 
অধীনতা-শৃজ্ঘলে আবদ্ধ করিতে পারিলেন না। কোচ, ম্যাচ, গারো, 
হাজং প্রভৃতি তুঞ্টারাজগণ সীমাবদ্ধরূপে পৃথক পৃথক' স্বাধীনভাবে 
রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন । গড়দালিপায় ব৷ জরিপার কোচরাজ 
দলিপসামস্ত একটা হূর্গ নির্মাণ করিয়। স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিলেন 
মোগলশাখন আরম্তের পুর্ব্বে ফিরোজশাহার রাজত্বসময়ে তদীয় 
অন্থচর মজলিসখ! হুমাযুন কোচরাজ দলিপদামস্তকে নিহত করিয়া 
ছুর্গ অধিকার করেন। এই অবধি দশকাহনিয়া পরগণা মুসলমান- 
শাসনাধীন হয়। এই সময়ে ছুর্গটীর নুতনভাবে সংস্কার হয় । মজলিপর্থা 
হুমাযুনের গড়জরিপাতেই মৃত্য হইগ্লাছিল। এই ছুর্গের অভ্যন্তরেই 
তাহার সমাধি বর্তমান আছে। তাহার সমাধিস্তম্তের আরবী ভাষায় 
পিখিত প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছিন। সেরপুর ।/* আনীর বিস্কোৎ 
নাহী জমিদার স্বর্গ হরচন্্র চৌধুরী মহাশয়. এই প্রস্তর প্রাপ্ত, 
হইয়া ১২৭১ বঙ্গাব্দ তাহ! এসিয়াটিক. দোসাইটাকে প্রদান করেন । 
২৯৭৪ খৃষ্টা্ষে এসিয়াটিক জার্পেলের অধ্যাপক, চৌধুরিমহাশয়কে 
ধন্যবার্দের সহিত তাহার প্রেরিত প্রস্তরলিপির অনুবাদ প্রচার 
করেন । অনেক স্থলে অক্ষর অম্পঠ থাম আঁট ৯ ০২ 


৮৫৪ ভারতী । '[ ভা, পৌষ) ১৩৯৩ 


পা ৩0505 96090 ৮0৩ হশানিসি 05501202906 1 
শু) 90000. 286 21151),019109070090 15 2112175 
[80056 ৯ ৯ +%. [0৩5 ডি 003০0 ৮০৫ 21121 রক 
ঈ191392009015 £১11805 0709056 * শি 

0০01555 [12179101090 0১৩ 0016 75520. 17 055917) * 
50316 & *: ৮:25 নিচ ০? 07৩88600015 01100 
58750990558. 0৫17. £১০টএ] [হি 05102 50910 005 
, 00 0095 0০0. 02799086710 2130 1719 7912 ! 

15 (৬৪৪1) 4৪৪ ০০71050 10. 1016556 [২2010 8 *& ৮ 

অতঃপর" ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এই ছুর্থ ও রাজ্য স্বাধীন 
নরপতি দেওয়ান ঈশাখ। মসনদ আলির করায়ত্ত হয়। ঈশা তদীক্ 
অনুচর সের আলি গাজিকে এই রাজ্যের শীদনতভার অর্পন করেন। 
তাহারই নামানুসারে পরগণার নাম সেরপুর হইয়াছে। পূর্বে 'দশ- 
কাহনিয়” নাম পরিচিত ছিল। ঈশার্থার সময়ে এই ছুর্গের অনেক 
শ্ীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে সেরপুর ৩* আনীর জমিদার 
রায় বাহাদুর রাঁধাবল্পভ চৌধুরী এই ছূর্গস্থিত গড়জরিপা গ্রামেক্ক 
মালিক । 

অভ্র জেলাস্থিত জামালপুর মহকুমা ও থানার এলাকাখীন ছরমোঁট 
নামক গ্রামে প্রসিদ্ধ দরবেশ শাহকামালের দর্গ! বর্তমান আছে। 
. এই দরগায় উল্লেখযোগ্য তেমন কোন প্রাচীন কীন্তি না থাকিলেও 
গ্রামটী অতি গ্রাচীন এবং এই দরগাটি অত্যন্ত গ্রসিদ্ধ। জনশ্রুতি 
এইরূপ যে, শাহকামাল বঙ্গাধিপতি সেকান্দর শাহার পুত্র এবং প্রসিদ্ধ 
গয়পেসউদ্ছিনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ফকির গাজিশাহা ও কালুর সমসামরিক 
লোক ছিলেন । ইহাতে অস্থুমান হয় যে, শাহকামাল খৃ্টীয় চতুর্দিশ 
শতান্বীতে ছরমোট আসিয়া বসবাস স্থাপন করেন। একটা আ্টা্ি- 
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কার ভিতরে শাহকামাল ও তদীয় সহধর্ষিলীর সমাধি বর্তূমান আছে. 
সমাধির এক পার্থ প্রস্তরনির্ষিত ছুইটী গর্ত আছে, তাহাতে লাল 
বর্ণের বৃহৎ দুইটা সর্প বাস করে । মাসে মাসে একবার এই রক্তবর্ণ 
অহিষ্বয় গর্ত হইতে বহির্ণত হইয়া থাকে । দরগার সেবকগণ প্রত্যহ 
এই গর্তে ছুই সের করিয়া ছগ্ধ দিয়া থাকে । লোকে বলে শাহকামাল 
এই ছুইটা সর্পের ছানা পালন করিয়াছিলেন। দরগার চতুষ্পার্খবর্তা 
প্রায় পনরহাল্জার টাকা আয়ের সম্পত্তি, মুর্শিদাবাদের নবাবের সমর 
হইতে, মাত্র বারটাকা৷ খানায় শাহকামালের উত্তরাধিকারিগণ . 
ভোগ করিতেছেন। সৈয়দ রশিদজ্জমাঁন ও সৈয়দ কোমরজ্জমান এবং, 
টিকাজানীনিবাসী মৌলবী মহফুজল হকৃ সাহেবের পত্বী বর্তমান সময়ে 
এই সম্পত্তি উত্তরাধিকারিরূপে ভোগ করিতেছেন । সৈয়দ রশিদজ্জমান* 
সাহেবের নিকট শাহকামালের পায়ের কয়েকখানি কাষ্টপাছক! 
আজিও বর্তমান আছে। তাহা দীর্ঘে এক হাত চারি অঙ্গুলী লম্বা । 

গারোপর্বত শাহকামালের সাধনার স্থান। তথায় পর্বতোপরি 
একটা উপাসনামন্দির ও ছুইশত হস্ত দৈর্ঘ্য এবং একশত হস্ত প্রস্থ 
একটা দীর্থিকা, স্থবৃহৎ একখানি কোদালী ও অনেকগুলি গোলাকার 
শ্বেতপ্রস্তর, একটা প্রস্তরনির্মিত কূপ বর্তমান আছে। পুকুরের জল 
একটু নাড়াচাড়া করিলেই অসংখ্য শ্বেত ও কাল বর্ণের কুম্তীর ভাসিয়া 
উঠে। গারোপর্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ দীর্থিকা ও কৃপ খনন ও তাহাতে 
শ্বেত ও কালবর্ণের কুস্তীর থাক! অতি আশ্চর্য্যের বিষয় । আবার 
পুকুরেই লালবর্ণের একপ্রকার সৌলমত্ন্ত দেখা যায়, ইহাও অতি 
আশ্চর্য্য। এই সমস্ত আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি_কোনরূপ জনশ্রুতি 
ন্‌হে। 

কথিত আছে, শাহকামাল দ্বাদশবর্ষপর্যস্ত আহারনিজ্রা পরিত্যাগ 
করিয়া গারোপর্বতের নির্জনগহবরে ঈশ্বর-আরাধনায় নিমগ্ন থাকিয়া- 


৮৬ ভারতী । [ ভাঃ পৌষ, ১৩১৩ 
পরমতব্বজ্ঞান লাভে সমর্থ হন। প্রশীশক্তিতে বলীয়ান হইয়া শাহু- 


' কামাল পর্ধরগহ্বর হইতে বাহির হওতঃ বর্তমান দরগার নিকটে 


£ 


উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, একজন যোগী পর্বততশুঙ্গে একটা 


মন্দির নির্মাণ করিম! শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতেছেন, শাহকামাল 
তাহার ধ্যান ভঙ্গ করিয়া গোলকবিহারী শ্রীহরির সঙ্গীব মুস্তি দেখাইলে 
পর এ যোগি প্রবর শাহকাম।লের শিখ্াত্ব গ্রহণ করেন এবং স্বীয় ম্দির 
গুরুদেবকে প্রদান করিয়া অন্তত্র চলিয়া যান। এ মন্দির আজিও 
বর্তমান আছে। এই মন্বিরটা দেখিলেই অনুমান করা যায় যে, ইহ! . 
নিশ্চই হিন্দুর উপাসনামন্দির। কারণ, মন্দিরের দ্বার দক্ষিণদিকে 
এবং ভিতরেম্ম দিকে মন্দিরের গাত্রে প্গ্রীশ্রীরাধাকৃষ্$” ও পসদাশিব*, 
পছুর্মা” গ্রতাত নাম বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত আছে। মুসলমানের 
উপাপনামন্দির হইলে ইহা। দক্ষিণদ্বারী না হইয়। পূর্ববধ্থারী হইত এবং 
হিন্দ, দেবদেবীর নাম লেখা থাকিত ন1। 

গারোপর্বত হইতে শাহকামাল দুরমোটগ্রামে আসিয়া উপস্থিত 
হন। তখন ছুরমোটগ্রাম একট! ভীষণ অরণ্য ছিল। শাহকামাল 
সেই অরণ্যে একখানি তৃণকুটীর নিম্মাণ করির। ঈশ্বর উপাসনা করিতে 
থাকেন। একদা নিকটবর্তী সরোলিয়াগ্রামের জনৈক বাকুইজাতীয় 
হিন্দু তালুকদারের বাটাতে ৬শারদীয়া পুজা হইতেছিল। শাহকামাল' 
পাগলের গ্তার বরাবর এ মণ্ডপগৃহে গিয়। উপস্থিত হইলেন। মুসলমান 
ফকির মণ্ডপগুহে প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়। সকলে তাহাকে মারিস্তি 
উদ্যত হইল। শাহকামাল সাত্বনাবাক্যে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়। 
বগিলেন_-“তোমরা প্রতিমার সন্ুখে এতগুলি উপাদেয় খাদ্ত দ্বারা 
ভোগ সাজাই দ্িয়াছ। কৈ দেবী ততাহা থাইতেছেন না, কারণ 
কি?” পুরোহিত এবং নকলে ব্যঙ্ক করিয়া বলিল, “কফির | আমরা ত 


“খাওয়াইতে পারিলাম না, তুমি থাওয়াইতে পার কি?” শাহকামাল 
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বলিলেন, “থাওয়াইতে পারিলে দিবে কি?” গৃহকর্তা বলিলেন, "যাহা 
চাহিকে তাহাই দিব। এতদ্শ্রবণে শাহকামাল ৬শারদীয়! প্রতিমার 
সন্থুখীন হুইয়! বলিলেন, “দেবী! এই গৃহস্বামী আপনার সস্তষ্টির জন্ত 
প্রচুরপরিমাণে আহারের আয়োজন করিয্জাছে, অতএব আপনি এই 
সমস্ত ভক্ষণ করিলে গৃহন্বামী ও আমি পরম কৃতার্থ হইব।” শাহ- 
কামাল এই কথা বলা! মাত্র ভৃখ ও মৃত্তিকা নির্মিত ৬হ্র্ীমৃত্তি দশভূজ 
প্রদারণ করিয়! সমস্ত আহারীয় দ্রবা তক্ষণ করিলেন। এই অতৃপ্তপূর্বব 
অলৌকিক ঘটনা দৃষ্টে সকলের বৃদ্ধাবলুপ্ডি ঘটিল এবং ভক্তিরসাঞ্নুত- 
চিন্তে পদবিলুষ্ঠিত হইয়। পুব্বক্লঁত অবজ্ঞার দরুণ ক্ষম! প্রার্থনা করিল । 
উদারহৃদয় শাহকামাল ত'হাদের অজ্ঞানরুৃত অপরাধ মার্ভন। করতঃ 
গৃহস্বামীকে বলিলেন, “আমি আমার প্রতিশ্রুত বিষয় ঈর্বজনসন্ুখে 
সম্পূর্ণূপে প্রতিপালন করিলাম, এখন তুমিও তোমার প্রতিজ্ঞা পুর্ণ 
কর।” গৃহস্বামী বলিলেন, “মহ্ষে, কোন্‌ দ্রব্য দিলে আপনি সন্তোষ 
হন?” . শাহকামাল বলিলেন “যে বস্তুটা তোমার প্রক্কৃত গ্নেছের বস্তু 
দেইটী আমাকে দাও, সেইটাই আমার অভিলধিত।” গৃহস্বামী বলিলেন 
"আমি সরলাত্তঃকরণে বলিতেছি, এ সংসারে আমার আদরের বস্ত তেমন 
কিছু নাই। তবে একমাত্র কণ্ঠারদ্রকে জীবনের জীবন বলিয়া জানি ।” 
শাহকামাল বলিলেন তবে তোমার এঁ কন্তাটাকেই আমাকে দান কর। 
গৃহস্বামী আর ছ্বিরুক্তি না করিয়। ভক্তিভাবে তখনি কন্াটা শাহ 
কামালের পদে উৎসর্গ. করিলেন, শাহকামালও ধর্দপত্বীরূপে 
তাহাকে গ্রহণ করিলেন। ইহার নামই বারুইবিবি, ইমিও পরম 
তত্জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং অনেক অলৌকিক ক্ষমতা! 
দেখাইয়। লোকের পুজনীয়া হইয়াছিলেন। শাহকামাল চারি বিবাহ 
করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বারুইবিবিই সর্বস্রে্ঠ। বিদুষী,ও শিক্ষিতারমণী 
বঙ্ধিয়া পরিচিতা হইয়াছিলেন। ছরমোটের পশ্চিমদিকে সরোলিয়া- 
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' গ্রীমে বারুইবিবির সমাধি আজিও বর্তমান আছে, লোকে তাহাতে 
'মানৎ আদায় করিয়া থাকে । 
এই সমস্ত কারণপরম্পরায় শাহকামালের ধর্ম্সন্বন্ধে অনেকে অনেক 
কথা বলেন। তিনি হিন্দু কি মুসলমান মতাবলম্বী ফকির ছিলেন, তাহা! 
নির্ঘর করা স্বকঠিন। হিন্দু-মুসলমান উভয়জাতিই শাহকামালের 
শিশ্ত ছিল। শাহকাঁমালের প্রিকহিনদুশিস্তগণ আজ পরাস্ত শাহ- 
কামালের প্রদত্ত সম্পত্তি ভোগ করিতেছে এবং বৎসর বৎসর শাহ- 
কামালবাবাজির নির্দেশিত মান্তৎ আদায় করিতেছে । জফসাহী 
সেরপুর, পাতিলদহ, সুস্গ, গারোহিল প্রভৃতি পরগণার প্রাচীন 
অমীদারগণ শাহকামালের নিতান্ত ভক্ত ছিলেন বলিয়! জান! যায়। 
কারণ ধর সমস্ত পরগণাঁয় শাহকামালের অনেক নিষ্কর পিরোত্তর ভূমি 
বর্তমান আছে। শাহকামাল এরূপ একজন শক্তিশালী তাপস বলিয়াও 
. সংসারবিরাগী ছিলেন না। দারা-পুশ্র, সহান-সম্পন্তিতে ষোলকলাই 
'স্তীহার পূর্ণ ছিল। কিন্তু তিনি সংসারী হহয়াও শ্মশানবাসী, বিবাহিত 
' হইয়াও সংসারে সদাই নিষ্কাম ও নিপিপ্ত। ইহুলোক ও পরলোককে, 
জন্ম ও মৃত্যুকে, সাংসারক মায়া ও সাংসারিক বৈরাগ্যকে, সখের 
সংসারস্থল ও বৈরাগ্যের শ্মশানক্ষেত্র, এই উভয়কে একাধারে তান 
তাহার নিজের জীবনে দেখাইয়। দিতেছেন। সদা উদ্বাসীন হইয়াও 
এই বিবাহিত মহাপুরুষ সহ্ধশ্মিণীর প্রতি অমনোযোগী নহেন )ধুলা- 
মাটি-সমাবুক্ত, কাঁলকম্বলপরিহিতি, এবং সংসারলোতে নিলিপ্ত হইয়াও 
ইনি নারীজাতির মধ্যাদা, সতীত্ব বা লজ্জাশীলতার সংরক্ষণে উদাসীন 
নহেন। তৈল ও জল একত্রে রাখিলে যেরূপ পরস্পর সংমিশ্রিত হস্ত 
না, পদ্মপত্রে বারি অবস্থান করিলেও যেমন তাহ পত্রে সমাযুক্ত হয় নাঃ 
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অবস্থান করিয়্াও ইনি সংসারের কল্যাণে বীতন্পৃহ নহেন, নিজে 
ক্রিয়াতীত হইরাও নিক্রিয় নহেন! এত গুণ, এত সামথ্য, এত প্রেম 
নাথাকিলে কি কখনও একজন সাধবী হিন্দুরমণী ইহাকে পতিত্বে 
বরণ করিতেন ইহার প্রেমে পার্ধতীয় সর্পকুল বন্তত! স্বীকার 
করিয়াছে, নদীর কুভ্তীরগণ নদী পরিত্যাগ করিয়া শাহকামালের ক্ুন্্ 
পুকুরে আশ্রক্স গ্রহণ করিয়াছে, শান্দিল, বৃষভ, এবং মুগ একত্র সখ্যত। 
বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, পার্ধতীয় ভূত, প্রেত, পিশাচ, দৈত্য, দানবগণ 
দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে, জলদেবতা৷ তাহার কোদালী শাহকামালের 
চরণে উৎসর্গ করিয়াছে। বর্তমান 'বৈজ্ঞানিক যুগে ষদিও অনেক 
পাঠকের এই সমস্ত গাজাথোরী গল্প নিতান্ত অরুচিকর বলিয়া বিবে- 
চিত হইবে, তথাপিও ধর্মভীরু এবং বিশ্বাসী লোকের নিকট নিতান্ত 
অনাপরণীয় হইবে না বলিদ্কা। আমার ধারণা । শাহকামালের উত্তরা-' 
ধিকারী স্বর্গীয় সৈয়দ সৈষ্নদজ্জমান মিএা সবরেজিষ্টার সাহেবের নিকট| 
বে সমস্ত কাগ্ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা হইতে ও শণ্তান্ত ব্যক্ত 
নিকট শুনিয়া এবং নিজে ছুরমোট ও গারোপর্বতের দরগায় দু 
করিয়া, শাহসাহেবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতে সমর্থ হইয়াছি। 
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জিঙ্ি নদীর একদিকে বিশাল সমতল প্রান্তর। এই প্রান্তরে 
পারস্তসআ্রাট বিপুল সৈস্তের শিবির সন্নিবেশিত করিক্নাছিলেন। 
অপরদিকে হিন্দুকুশপর্বত। তাহারই এক মনোরম উপত্যকায় 
তাঁতারনগরী প্রতিষ্টিত। উভয় প্রান্তেই বিশাল গিরি দিকচক্রবালে 
আপনার মনোরম দেহটা আবৃত করিয়াছিল। ধরিত্রী যেন মৃণীল- 
বাহুলতায়, একটা গ্রফুল্পপন্সের ন্যায়, নগরীটাকে ধরিয়। বুকে করিয়া 
বসিয়াছিল। একটী বিচিত্র শৈল নদীবক্ষ হইতে সরলভাবে উঠিয়া 
উভয়তীরস্থ ভূমিথণ্ড হইতে পৃথকভাবে অবস্থিত। শৈলের হিমানী- 
মণ্ডিত শৃর্ষে কোথা হইতে আলোক পড়িয়া! প্রতিফলিত হইতেছিল। 
চজ্জন্ত শৈলটা অন্ধকারেও দীপদণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। 
র ছাড়িয়া, নগর ছাভিয়া, শিরী দীন রমণীর েশে সেই শৈলের 
পর উঠিল। উঠিয়া দেখিল, এক অর্দনির্বাপিত ধুনীর পার্থ এক 
নারম পাদপীঠে একটা রমণীমুত্তি দীড়াইয়! আছে। সেই মুন্ডিটা 
নর আর কোনও জীবের চিহ্ন সেখানে লক্ষিত হইল না। শিরী 
পদসঞ্ধারে পাদপীঠপার্থে উপস্থিত হইল। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া 
এল, মুত্তি কোনও সুন্দরীর প্রতিমৃত্তি। মুখে-চোখে যেন জীবনের 
হ কিন্তু শিরী তাহাতে কোনও স্পন্দনানুভব করিল না। এ 
ন্ূপ সুন্দর প্রতিমূর্তি কাহার 2 শিরী কুঝিল, প্রাণহীন না হইলে, 
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তাহার কূপের পরীক্ষা আরম্ভ করিল। পরীক্ষা করিতে করিতে 
সহসা কি যেন একটা স্মৃতি তাহার মনে জাগিয়। উঠিল। সেই 
স্বৃতির বিষম প্রহারে দেখতে দেখতে রাণী আত্মহারা হইয়া উঠিল। 
সে বুঝিল এ প্রতিমুন্তি আমার। তাহার অজ্ঞাতদারে একট! অদম্য 
ঈর্ষ। তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। প্তিমুস্ির স্মিতাঙ্ষিত মুখের পানে 
চাহিক্া। শিরী বলিল £ 

প্রতিমুন্তি এই কি আমার ! কে রচেছে £ 

কেমন বিধাত1? গর্ব আকিবাঞজে বুঝি 

বর্ণ নাই তাহার দরিদ্র ঘরে ! বুঝ, 

সে স্বর্গে ফোটেন। কভু প্রভাক্র ফুল, 

মাথা বুঝি তোলেনা অচল ! কাদস্বিনী 

বুঝি, পরেনাকো ওষ্ঠাধরে সৌদামিনী হাসি! 

আরে ছিছি ! কি লজ্জা, কি দ্বণা! রূপরাগে 

এমন লাঞুন। ! ছিছি! শিরীরূপে এত 

অপমান ! শিরীর গর্বিত মুখে এত 

দীন হাসি! এত ঘন আকাঙ্ার রাশি 

ললিত ভ্রকুটী মাথা মদ্দির লোচনে ! 

কি লজ্জা, কি দ্বণ!! একি হাসি সর্ধনাশী ! 

এ ষে শুধু সলিলের আবদ্ধ প্রপাঁত, 

মুখে রাশীকৃত ফেনের উচ্ছধাদ। গ্রেছে 

প্রাণ, হয়েছে৷ পাঁধাণী-শুাকাইয়। গেছে 

প্রজ্রবণ, তাই বুঝি এ দশ! তোমার ! 

আরে ন্বর্গকলস্কিনী ! আজন্ম বিধির 

।পার্থে থেকে_-দেখেও কি জন্মিলন! জ্ঞান, 

শ্েষ্টর্ূপগঠনের গর্ববই প্রধান 
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উপাদান। সে গর্কে জন্মেছি আমি? শুধু 


তুচ্ছ কর! স্বভাব আমার। ধরণীর 


সহত্্র সুন্দর,'শতশত রাজপুত্র, 

হাজার সম্রাট, লাখো! লাখে ওমরা ও 
ভিক্ষুবেশে আমার ছুয়ারে। সেই আমি 
তাতার-ঈশ্বরী_-রূপে বিশ্ববিমোহিনী, 
তেজে গ্রজ্বলত্ত শিখাস্বরূপিনী--সেই 


' আমি, তার মুন্তি তুই! কি লজ্জা, কি দ্বণা ! 


কি করিব? এই মুখ দ্রাড়ায়ে দেখিব! 
আকাজ্কায় ব্ধ এই নিলাজ বদন, 

যে দেখিবে, সেইত ভাবিবে, শিরী বুঝি 

সাধিছে তাহারে । খঞ্জ কুজ নাসাহীন, 
মর্কট-মূরতি কাকার, যে দেখিবে, 

সে বুঝিবে, হেরে তারে শিরী পাগলিনী। 


, তীব্র লাগে শ্মরণে জীবন। তীব্র লাগে 


পাপিনীর মিষ্টমুখে মধু আবাহন। 

প্রতিবিস্বে একদিন একূপে আমার 

দীন ভাব নিরথিয়া, ভাঙ্গিয়। দর্পণ 

দীন বিশ্বে চূর্ণ করে দিছি। সেই আমি 

এমন গর্ব্ণী__হেন কঠিন সমষ্টি 

দরীনতার, দড়াইয়া করিব দর্শন ? 

কি করিব? পাপিষ্ঠারে মুখ ফিয়াইয়া 

চলে যাৰ ?_-চলে যাব !-_কেন? আমি রাণী, 
অপরাধে শাস্তিপ্রদায়িনী। জালকারী 
অপ্তযা। রছিবে ! আমার নগরীবক্ষে 
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এ রম্য অচলশিরে, প্রতি প্রভাতের 

নবোদিত রবিকরে চুম্বিত হইয়া, 

দিগন্তে আমার মৃত্যুগাথ। ছড়াইবে-- 

আর আমি হেটমুণ্ডে, অপরাধী মত 

স্থান ত্যজি চলে যাব মুখ লুকা ইয়া ? 

বল্‌ বিধি কি করিব? এই কি করিব? 
(মৃত্তিকে ছই হাতে ধরিল। ) 

আর কেন? যদি তীব্র আকাজ্ষার টানে 

বিধাতার বাধন ছিড়িয়া, পশে প্রাণ 

এ পোড়া পাবাণে ! সে বড় বাতন।। যদি 

কোনমতে ভেঙে যায় কথার ভাগ্ডার__ 

আখিজেদি জালাময়ী ছোটে নিঝন্ধিণী, 

ফরীদে দেখিয়া! জাগে যাচিকার প্রাণ ! * 

যদি সাধে, যদি বলে দাসী_-“এস বধু, 

এস মোর পাশে। এ মুক্ত হৃদয়দ্বার”__ 

পশহে, সে দেশে শুধু তব অধিকাঁর-_ 

এসে লও, বসে রও) বেধে লও তার-__ 

আমি যন্ত্র তুমি তাঁর গান, আমি মুস্তি 

তুমি তার প্রাণ” পাষাণীর ছলকথা-_ 

ফরীদ যদ্যপি শুনে? সে বড় যাতনা !. 

গর্ব যাঁবে মন্ত্র বাবে-_রবে কি আমার? 

তবে আর কেন? চলে যালো। পোড়ামুখী__ 

জগতের সর্বনিয়স্তরে, অগ্নিময় 

অন্ধকার মাঝে, থাক্‌ ভূবে, তাই তব 

উপযুক্ত স্থান। 


৮৬৪ 


ভারতী। , [ ভা, পৌষ, ১৩১৩ 


(শিরী মৃত্তি নিক্ষেপ করিল। স্থানত্রষ্ট পাষাণ প্রতিমা, পর্বতের 


পাদমূলে গড়াইয়৷ চলিল। শিরী দেখিল মূর্তি যেন সমস্ত 

পথটা আর্তনাদ করিতে করিতে চলিতেছে। ) 
জীবন গোপন ক'রে 

পাদপীঠে দীড়ায়ে কি ছিল ছলমন্ত্রী! 

সমীর ভরিয়া গেল আকুল ক্রন্দনে ! 

নিবিবার পুর্বক্ষণে তৈপহীন দীপ 

যেই মত পূর্ণরাগে দীপ্তি ধরি মুখে 

মরণে রহস্ত করে জীবন উচ্ছাসে, 

তাই কি দেখারে মোরে চলিল পাষাণী। 


নেপথ্যে । রক্তজোত! 


শিরী। 


রক্তজোত ! কোথা রক্ত্রোত ? 
পাষাণে ধমনী ছিল, রক্তশ্রোত ছিল 
তার মাঝে? তুষার-শীতল শিলা-বুকে 
ছিল কিরে দীর্ঘ উত্ণ নিশ্বাসপীড়ন ? 
কি করিহু, প্রাণদণ্ড তুলে দিয়ে দেশে, 
অবশেষে নিজহস্তে রমণী বধিহ্থ! 
ছুই শিরী ছিল কি ধরায়? বিধাতার 
কল্পনাসাগরে, ছটা বিশ্ব সমরূপী 
বে কিরে উঠেছিল ফুটে? পরম্পরে 
কোন তীব্র ঈর্ষ।-আকর্ষণে মাটী ছেড়ে 
অতি উর্ধে বিধির প্রাঙ্গণে, দণ্ড তরে 
দুটা বিশ্ব পাশাপাশি হ'ল! সংঘর্ষণে 
একটা ভাঙ্গিল তার | এক শিরী গেল! 
কে গেল, রহিল কেবা-_আমি, না পাষাণী ৯ 


দা) পৌষ, 


নেপথ্যে । 


শিরী। 


মুস্তাফা । 


১৩১৩] শিরী-ফরীদ। 


পাষাণী ষগ্ঘপি রয়, হউক জীবন- 
ময়, যদি তার স্বপ্রকত্নোত বহে । আমি 
বদি রই- স্বপ্রহীণ জাগ্রত জীবন, 


হে বিধি ষগ্পি পার দিতে, তবে রই 


স্ব্নভার কোমলার্ধে বহিতে না পারি। 
স্বপ্রভরে মৃত্যু আকিঞ্চন__হে বিধাতঃ 
মরি যদি দিয়োনাকো স্বপ্নের শয়ন। 
অসহা অসহা। 
তবে আয়লো পাঁষাণী 
অ5লের পদতল হতে স্বপ্রভর! 
প্রাণ নিতে শীঘ্র ছুটে আয়। অপরাধে 
দণ্ড দিতে আত্মধলিদান, তোর বুকে 
ঢেলে দিন তাতারের প্রাণ। এই আমি 
তাতার-ঈশ্বরী, ভোরে করিতে অমরী 
পাষাণ প্রতিমা হ'য়ে মৃত্যুরে দিলাম 
আলিঙ্গন। 
(পাদগীঠের উপর দীড়াইল।) 
(মুস্তাফার প্রবেশ।) 
অসহ্ দর্শনজাল1 আরে 
রক্তমোত ! রক্ততোতে সোণার তাতার 
ভেসে ষাবে ! বিশ্বনাশী অন্ত্র মোর হ[তে-. 
তা থাকিতে ক্ষণজীবী পারস্তসআাট 
তাতারে মরণ ন। চাইবে! কি বলিব? 
বৃদ্ধ আমি দৃষ্টিশক্তিহীন__অস্থিসনে 
কম্পন গঁথিয়া গেছে। নতুব ভুলিকা- 
অঙ্গে জীবন মাধিরা, সহ্অ শিরীকে 


শিরী। 


মুস্তাফা । 


ভারতী । , [ভা পৌষ ১৩১৬ 


চক্ষের পলকে আমি দিতাম স্থজিয়া, 
সহ্র সম্রাটমুণ্ু পাড়িতাম ভূমে । 
কিসুন্তি সুন্দর! বাদ্ধক্যে জ্ঞানের ভার! 
পুঞজীকৃত গ্রীতিরাশি, হৃদয় ভরিয়া 
ঢালিতে আমার শিরে, যেন কোথা হ'তে 
আসিতেছে চিরপ্রিয় আত্মীয় আমার 
এস পিতা এস গুরু! গ্রীতিপুষ্পভারে 
ঢাকিয়া আাদারে, শীত-উষ্ণ ছুঃখ-সৃখ 
কর আচ্ছাদন, সব নিপীড়িয়া পিতা 
কন্তারে নিথর কর পাষাণীর মত । 

এ যে বড় অপমান ! আরে সর্বনাশী। 
এখনও দে-না ভেঙ্গে অধরোষ্ঠবাধ ! 
সাধিনা আমার তরে । যাচিন। জননী 
ফরীদে ফিরাতে তোর দৃষ্টিংআকর্ষণে। 
একবার বল্‌ পিতা । বল্‌ ম। সন্বর ! 

এ বাৎসল্যে চাহিনা মা আমার জীবন। 
মৃত্যু এনে কাণে কথা কয়। সে মধুর 
স্বর, দূর ক'রে দিয়াছে মা বয়সের 
বধিরতা-ব্যাধি । নাচে সে চোখের কাছে, 
সে বুঝ মা তো হ'তে সুন্দর! তাই দেখে 
ধরণীর পরমাণু দেখ যে মহান্‌। 
নিমীলিত-প্রংক্স চক্ষে যুবার দর্শন। 

একি অঘটন ! মান কি ছাড়িলি রাণী? 
দিব্যজ্ঞানে দেখিতেছি, আজ তোর চোখে 
ফুটেছে কথার খেল । পাষাণ পলকে 

কি মধুর শ্রীতিরঙ্গ, কম্পকি সুন্দর ! 


নে 


ভা, পৌষ, ১৩১৩] ,. শিরী-ফরীদ। 


শিরী। 
মুস্তাফ। 
শিরী। 
মুস্তাফা । 


শিরী। 
: সুস্তাফা। 


মা, মা, পিতা গুরু আমি, তবু তুই রাণী-_ 
গৌরবে সবার কাছে নমস্তা জননী ! 
করজোড়ে সাধি মা তোমায়, চক্ষুমুদে 
রসনায় কথাগুল। দে-ন! গড়াইয়া। 
অধরোষ্ঠে ঝরিল কম্পন, ছেড়ে দে মা-_ 
ধরণীর প্রেম-উৎস ও হৃদয় হ*তে, 
উল্লাসে ছুটিয়া যাক বাণী-নিঝরিণী। 
এ আদরে আমি না বাঁচিতে চাই। বড় 
অপমান । সৃষ্টিকর্তা সস্তান আমার । 
মাটী পেলে রবিশশী গড়িতে সে পারে, 
সে ফরীদ পিতা ব'লে আমারে সম্ভাষে। 
তার"তুই, তোর রাজ্যে রাজার উৎপাত ! 
বতক্ষণ আছে অভিমান, ততক্ষণ 
এ বিষম দৃশ্ত আমি দেখিতে না পারি । 
একবার পিতা বল্‌) আমি না বাচিতে 
চাই, তাতারে বাচাই । লক্ষৈগ্ঠসনে 
পারস্তসআ্াটে তোর পায়ে দ্রিই ধরে। 
পিতা! 

শিরী, শিরী! ফের বল্‌ মা আমার ! 
পিতা! 

আবার আবার। অতৃপ্ত বাসনা_ 
অনস্ত স্থধার শোতে, কলকঠ্ে ফের 
বল, পিতা ! 

পিতা, গুরু ! 

ফরীদ! ফরীদ! 


ম্ঙ্ছ।) 


৮৬৮ 


শিরী। 


মুস্তাফা । 


শিরী। 


মুস্তফা । 


ভারতী। [ ভা, পৌষ, ১৩১৩ 


(পাদপীঠ হইতে অবরোহ্ণ করিয়া, মুস্তাফার 
পদ ধরিয়া) নিদ্রাতক্ষে উঠ পিতা, নন্দিনী 
বসিয়া পদতলে। 
কোথ নিদ্রা! স্বপ্রে-জাঁগরণে 
যা ছিল মোহের ব্যবধান, মা,মা__শিরী ! 
তোর মধুবাক্যশ্রোতে প্রবল বস্তায় 
সে ব'ধ ট্ুটয় গেছে। স্থল-জল-ব্যোম 
একাকার একপিস্ধু বিশাল মহান। 
চক্ষুমুদে চেয়ে দেখি নীলিমতরঙ্গে 
ফুটে আছে শিরীরূপ! কমলে কামিনী। 
( উঠি) বৃদ্ধের জীবনদাত্রী ! একি মা, কেন মা ? 
দীনবেশে কেন পদতলে ? 
চল পিতা 
কুটারে ফিরিয়া যাই। 
আর ন। কুটার। 
সেখানে ফরীদ নাই । বিশাল সংসার 
গৃহর্ধপে করিয়া রচনা, তার মাঝে 
সে আছে এখন। হেথা আছি, আমি তার 
ঘরে । এ ঘরে আনিয়। তোরে এ আনন্ব 
মোর --সম্রাট লোটায় তোর পায়, তোর 
এ বিরাট গৃহে, সমগ্র মানব, মাগো, 
আনরার্থী ক্রীড়াশীল শিশু--কি অভাগ্য 
তুই কেন লুকাবি কুটারে। আয় দেখি 
তিলোত্তমা | তুই-অস্ত্রে আমি অস্ত্রধারী, 
দ্বন্বযুদ্ধে সবাহিণী পারস্তসম্রাটে-_ 
আয় দেখি একবার করি আবাহন। 
(প্রস্থান ) 


শ্রীক্ষীরোদপ্রপাদ বিদ্যাবিনোদ | 


এ 


৯ 


মহীশূরভ্রমণ । 


এ আমরা শিবসমুদ্রনামক স্থানে -কাবেরীনদীর বিখ্যাত 
ও তৎসংলগ্ন বৈছ্যতিক কারখানা দেখতে যাবার বন্দোবস্ত 
করতে লাগলাম। কাবেরীর জলপ্রপাত ব্যাঙ্গালোর হতে খুব অধিক 
দুর নয়। তবে বরাবর ট্রেণে যাওয়া যায় না বলে” কিছু অন্থবিধা মনে 
হন্স। শিবসমুদ্র যেতে হলে মাড্ডার পধ্যস্ত বরাবর ট্রেণে এসে 


"সেখান হ'তে প্রায় ২৪ মাইল গাড়িতে যেতে হয়। ছুই ঘোড়া- 


ওয়ালা মেলটঙ্গা আছে, তাছাড়। বিটুক। ও গরুরগাড়িও পাওয়| যায়। 
প্রথমে আমরা টক্গা করে? যাওয়াই ঠিক করেছিলাম, কিন্তু এই টঙ! 
আমাদের ইচ্ছামত যেখানে-সেখানে দঈীড়াবে না শুনে, শেষে ঝিটকায় 
যাওয়াই সাব্যস্ত করলাম্‌। মিঃ সি, কোন বিশেষ কার্ধ্যবশতঃ আমাদের 
সঙ্গে আস্তে পারলেন না। 

আমি ও বন্ধুবর পরদিন. রাত ১১টার ট্রেণে সাউথ মারহাট্টা- 
রেলওয়ের মাড্ডারষ্টেশনে যাত্রা করলাম। বাঙ্গালোর হ'তে মাড্ডার 
৫* মাইলের অধিক হবে না। রাত প্রায় ২|*টার সমক্প ট্রেণের গার্ড 
মাড্ডারষ্টেশনে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া দিল! আমরা, চোখ মুছতে 
মুছতে গাড়ি হ'তে নামলাম। ষ্টেশনের বিশ্রামঘরে অবশিষ্ট রাত্রিটুকু 
যাপন করবার মানসে বিছানাপত্র নিয়ে তার মধ্যে প্রবেশ করলাম। 
কর্তব্যপরায়ণ মহীশূরী স্টেশনমাষ্টারমহাশয়টি এসে আমাদিগকে জানালেন 
যে, ষ্টেশনে নিদ্রা যাওয়াটা অতীব »আইনবিরুদ্ধ কাঁজ এবং তিনি 
কিছুতেই আমাদিগকে তা করতে দিবেন না। আমরা তাঁকে 
বুঝায় বল্লাম ষে আমাদের কাধ্যটি রেলওয়ে আইনবিরুদ্ধ হ'তে 
পারে, কিন্তু 11602951 1755 0০ 1৯৬ এই বিশ্বজনীন আইন-বিরুদ্ধ 


৮১০ ভারতী । [ ভা, পৌধ, ১৩১৩ 


নয়ঃ সুতরাং এত রাত্রে এই অঙ্জানিত স্থানে কোন মাঠের মধ্যে 
নিড্রা যাওয়াটা একটু অন্থবিধাজনক হবে মনে করে' যেনতেন প্রকারেণ 
স্টেশনের বিশ্রামাগারেই নিদ্রা যাবার জন্য আমরা দৃঢ়দংকর্ হহয়ছি। 
তাছাড়া বন্ুবর ্টেশনমাষ্টারটির পারলৌকিক সদগতির জন্ত তাকে 
বুঝাতে লাগলেন যে, দুজন ব্রাহ্মণের এরূপ নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মালে 
অভিশপ্ত হ'য়ে পরলে[কে তাকে নিশ্চয়ই নিরক়গামী হতে হবে। এই 
'সকল কথ ভাল ক”রে বুঝিয়ে তাকে আমাদের নাম-ধাম লেখা ছুখানা 
কার্ড দিলাম এবং আইনবিরুদ্ধ কার্ধ্য করার জন্ত ব-কছু কর্তৃধ্য প্রাতে 
সমাপন করতে উপদেশ দরয়ে উপস্থিত নিদ্রাতুর মনুষ্যুহটিকে বিরক্ত 
করতে নিষেধ করলামণ্। অনেক বাদান্ুবাদের পর পরলোকে নিরয়গামী 
হবার ভয়েই হোক বা অস্তকোন কারণেই হোক ষ্টেশনমাষ্টীরটি কা্ড' 
ছুধানি আমাদিগকে ফিরিয়ে দিয়ে অত্যন্ত অসন্তোষের সপ আমা- 
দিগকে সেই ঘরে নিদ্রা যাবার অনুমতি দিলেন। ্টেশনমাষ্টার 
মহাশয়ের হাত এড়ালাম বটে, কিন্ত সেই গৃহমধ্যস্থিত বেত্রনির্শিত 
“ কোচের ছারপোকাগুপির হাত কিছুতেই এড়াতে পারলাম না। 
নিদ্রাবিহীন হ'য়ে কোনরকমে রাত্রিযাপন করপাম। মাড্ারষ্টেশনটি 
দেখুলাম বেশ বড় ষ্টেশন । ষ্টেশনে আমাদের জিনিসপত্র সমস্ত রেখে 
একমাত্র ক্ষ টিফিনবাক্স সঙ্গে নিয়ে বেলা টার মধ্যে অপুব্ৰ 
বিটকারোহণে যাত্রা করলাম। এই ঝিটকার ছোট ছোট ঘোড়াগুল 
বেশ ক্ষিপ্রগামী। ৮।১* মাইল অন্তর ঘোড়। ব্দলাবার আন্তাবল 
আছে। এই পাহাড়ে রাস্তাটি বরাবর উ'চুনীচু হলেও এই ছোট 
ছোট ধোড়াগুলি ঘণ্টা» ৮।৯ মাইল যায় । মাডডার হ'তে শিবসমুক্র 
পর্যন্ত রাস্তাটি বেশ সুন্দরভাবে রক্ষিত। আমরা খণ্টাতিনেকের মধ্যে 
শিবসমুদ্রের বৈছ্যাতিক কারখানায় পৌছিলাম । বৈছ্যতিক কারথানাটী 
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থাল কেটে জল নিযে গিয়ে কিয়দ্বরে একটি প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা পূর্ণ করা 
হয়, তৎপৃরে সেই চৌবাচ্চার জল প্রকাণ্ড গ্রকও লোহার নলের ভিতর 
দিয়ে একটি নিয়তর পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে এই 
পাইপস্থ জলের চাপের (:655016) দ্বারা কল চালিত হয়। বৈদ্যুতিক 
কারখানার বড়সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানালুম যে, আমরা সমস্ত 
কারখানাটি দেখতে ইচ্ছা করি। সাহেবটি অত্রীব ভদ্রতাসহকারে 
তৎক্ষণাৎ সমস্ত দেখবার অনুমতি প্রদান করলেন ও একটি ফিরিঙগী 
কর্মচারীকে আমাদের সঙ্গে থেকে সমস্ত .দেখাবার জন্ত আদেশ 
করলেন। জলপ্রপাতের শক্তিঘ্ধারা চালিত বৈদ্যাতিক কারখান!, 
শুনলাম, এইট ছাড়া নাকি সমগ্র ভারতবর্ষে আর কোথাও নাই। 
বৈছাতিক কারখানাটী ভাল করে? দেখা শেষ হ'লে আমরা! সাহেবটিকে 
ধন্ঠবাদ দিয়ে কাঁরথানার নিকটবর্তী কাবেরীর সেই ভূবনবিখ্যাত 
জলপ্রপাতটি দেখতে যাত্রা করলাম । অল্পসময়ের মধ্যেই এক অপূর্ব্ব 
ঝর ঝর শব্দ আমাদিগকে জানিয়ে দিলে যে, আমরা প্রপাতের সমীপবর্তী 
হয়েছি। কিয়ন্দ রর গিয়েই আমাদিগকে বিটুকা হ'তে নামতে হ'ল, 
কেননা দে বনপথের মধ্যে গাড়ি চলবার আর রাস্তা ছিল ন|। 
অন্পদূর অগ্রসর হয়েই আমরা বনাস্তরাল হতে বেরুলাম। বিধাতার 
অপূর্ব স্থষ্টি সেই বিশাল জলপ্রপাত অকন্মাৎ আমাদিগের দৃষ্টিপথে 
আবিভূ্তি হ'ল। দেখলাম, কাবেরী এইথানে দ্বিধাভিন্ন হয়ে দুইটি 
প্রপাত স্থষ্টি করেছে। জলপ্রপাতের সেই মহান গর্জন, অতিশুভ্র- 
সফেন জলরাশি, উৎ্ক্ষিপ্ত জলকণা ও নির্জন নিবিড়ারণ্যময়্ গীকরণীতল 
সেই পর্বতটি, আমাদের চক্ষে স্বপ্ররাজ্যের এক অত্যনভূত দৃস্তের ন্যায় 
প্রতিভাত হল। আমরা যুদ্ধের সায় স্তক হ'য়ে রইলাম, এমন দৃষ্ত * 
পুর্বে আমি কখন দেখি নাই। ফেনমযী কাবেরী উদ্মামযৌবনা হে 
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চতুদ্দিকস্থ নিবিড় অরণ্যটি এই বিশাল জলপ্রপাতের অতুলনীয় 
স্বাভাবিক সৌন্দধ্য ষেন শতগুণ বদ্ধিত করেছে। প্রপাতনিংস্থত 
জলবিন্দু, বাপ্পাকারে উখ্খিত হয়ে চতুর্দিকের দৃগ্তাবলিকে মধ্যে মধ্যে 
যেন একটি ক্ষীণ অবগুঠনারৃত করে ফেলে । মনে হয়, বিধাতা যেন 
কোন বিস্থৃত কবির করনাবহুল কাব্যকে আকার দিয়ে এইখানে 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই প্রপাতদ্বয়ের বিচিত্রসৌন্দধ্য সত)সত্ত্যই 
বণনাতীত। আমরা মন্রমুগ্ধের মত স্থির হয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেখলাম, 
এবং আরও দেখবার. অতৃপ্ত আকাজ্ষা নিয়ে রেলওয়ে ষ্টেশনে 
ফিরলাম! শুনলাম, এই প্রপাতদ্রয় প্রত্যেকটি ২০০ ফুট ভীচু। 
বন্ধুবরের নিকট হতে প্রজাপতিনন্দিনী কাবেরীর মাহাত্ম্বর্ণন শুনতে 
শুনতে আমর! সন্ধ্যার মধ্যে মাড্ারষ্টেশনে পৌছলাম। . উত্তরভারতে 
- যেমন গঙ্গা, দক্ষিণভারতে তেমনি কাঁবেরী পুতললিলা। ও সর্বপাপ- 

ংহারিণী বলে” পৃক্জিতা। কাবেরীর অন্যতম নাম দক্ষিণগঞ্গা। 
কাবেরী-মাহাত্ত্য বর্ণনা করতে করতে আমার এই তর্কপ্রিয় স্বদেশ- 
প্রেমিক বন্ধুটি ভাগীবথী অপেক্ষা কাবেরীর শ্রেষ্ঠতাসষন্ধে স্কন্দপুরাণের 
শ্লোকাদি উদ্ধৃত করে” একটি তর্ক বাধাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। 
্রক্মা-কমগ্ুলুংনিঃস্যতা, বিষুং-পাদার্থ-সম্ভৃতা, মহেগ্বর-জটা-বিহারিণী গঙ্গা 
ঘে কাবেরী অপেক্ষা পবিভ্রতায় কোন অংশে ন্যুন এ কথাটা স্বীকার 
করবার আমার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু স্কন্দপুরাণে নিজের 
কোন দখল না থাকায় এবং সমস্ত (দিনের পরিভ্রমণের পর তর্ক করতে 
একাস্ত বীতন্পৃহ হওয়ায়, কোনরূপ গোলযোগ না করে+ কাবেরীর 
, শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে নিলাম। যাহোক, রাত্রে ষ্টেশনে ফিরে এসে 
ক্সান ও আহারাদি করে আমর! ক্সিপ্কধ হলাম । কোন বিশেষ কার্য্যের 
অনুরোধে বন্ধুবরকে এখান হ'তে ব্যাঙ্ঈীলোরে ফিরে যেতে হস্ল। আমি 


লিন রা ররর .. বারি. বাল করান রিল কিমি পর পরার সনির রা লস 
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আত্মীয় মহীশরসহরে রাজসরকারে এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। 
স্তাকে আমাদের যহীশূর পৌছবার নির্দিষ্ট দিন ও সময় জানিয়ে বন্ধুবর 
পুর্বে পত্র লিখেছিলেন । 
পরদিন প্রাতে মহীশুরে পৌছিয়ে দেখলাম, ভদ্রলোকটি আমাদের 
জন্ত তার একথানি গাদ্ছি ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছেন, ষ্টেশন হ'তে 
সার বাড়ি পৌছিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে বিশেষ সন্তষ্ট হ'লাম। 
ভদ্রলোকটি বয়দে আমার চেয়ে অনেক বড় হ'লেও, বেশ মিশুক ৰ্লে, 
আমি যে-কয়দিন তার ওখানে ছিলাম, সঙ্গী অভাবে দে কয়দিন 
কোনব্প অস্থবিধা বোধ করি নাই। 
প্রাতে কফি পানাস্তে রাজবাড়ির একখানি গাড়ি করে”' আমর! 
সহবভ্রমণে বেরুলাম। শুনলাম, এখানে ব্যাঙ্গালোরের মত ভাড়া-গাড়ি 
পাওয়া যা না। মহীশৃরসহরটা বাঙ্গালোর অপেক্ষ। অনেক ছোট ) 
এখানকার লোকসংখাও, শুনলাম, ব্যাঙ্গালোর অপেক্ষা কম। ' পূর্বে 
মহীশুরসহ'রট! নাকি অত্যান্ত হান ছিল, ইভার যা-কিছু উন্নতি, সমস্তই 
সম্প্রতি হয়েছে। ভূতপুর্ব মহারাজের নামে সহরের নৃতন অংশের 
নামকরণ হয়েছে_-গ্ামরাজপুরা॥ মহীশুরসহ রটি ব্যাঙ্গাপোরের মত 
সুশ্রী না হ'লেও সম্প্রতি কতকগুলি প্রকাণ্ড চওড়া রাস্তা! প্রস্তত 
হওয়ায় সহরের সৌন্দ্ধ)টা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সহরের দক্ষিণে 
অত্যুন্নত চামু্ডিপাহাড়টি বড়ই সুন্দর ও বিশেষ উল্লেথযোগ্য। পাহাড়টি 
স্তনলাম ৩৫০৭ ফুট উচু। উহার শিখরদেশে রক্তলোলুপা চামুগ্ডাদেবীর 
একটি বহুপ্রাচীন মন্দির আছে। শুনলাম, এই স্থানে পূর্য্রে লরবলি 
হত। মহাবীর হার্দার নাকি তাহার শাসনকালে এই বীভৎস 
প্রথাটি রছ্িত করে দেন। এই পাহাড়টির শিখরদেশে উঠ্‌বাঁর 
* জন্ত প্রস্তরখোদিত বরাবর একটি সিড়ি আছে । এই সিডির আর্চগ্াথর 
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অতীব প্রকাণ্ড, প্রান ১৩১৭ ফুট উচু হবে। আমার সঙ্গের ভদ্র- 
লোকটির নিকট শুনলাম, এই ষণ্ডটি শিব-বাহন নন্দীর মূর্ভি। নন্দী 
যে ভগবান্‌ মহেশ্বরের বাহন এই থবরটা! পৃর্ব্বে আমার জানা ছিল ন1। 
কালিদাসবণিত ঘযোগারূঢ় বৃষতধবজের লতাগৃহরক্ষক হেমবেত্রহস্ত 
মহাশক্কিশালী নন্দীর কথ! মনে পড়ল-_দেশ, কাল'ও পাত্রের 
কঠোর শাদনে বেচারাকে মহীশুরে ঘণ্টা-পরা ষড় হ'তে হয়েছে দেখে 
একটু কষ্ট বোধ হ'ল। পুরাণাদিতে নিজের কোন দখল না থাকায় 
ও বিষয় উচ্চবাচ্য করতে সাহস হল না। *ভদ্রলোকটি আমাকে 
বুঝালেন যে, এই যগুমূর্তিটিতে নাকি ভাস্করবিদ্ার অত্যান্চর্যা নিপুণত। 
'প্রকাশ কর! হয়েছে। মূর্ডিটি খুব প্রকাণ্ড ও উহার অঙপ্রত্যঙাদি 
মোটামুটি বেশ' মানানসই হলেও, কোথায় ষে ভাক্করবিষ্তার বিশেষ 
নিপুণত। প্রকাশ পেয়েছে, সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে হ'বে, সেটা 
আমি ভাল বুঝতে পারি নাই। শুনলাম, ১৬৬৯ থুষ্টাবে মহীশুবের 
কোন ন্বধন্মান্ুরাগী হিন্দুরাঁজার সময়ে উহ! নির্মিত হয়। আমরা! 
চামুণ্ডিপর্ধতের উপর উঠে মন্দিরাদি দেখলাম । পর্বতের উপর হতে 
সমস্ত মহীশুরসহরটির দৃষ্ত বড়ই সুন্দর । আমর! সেখান হ'তে বাড়ি 
ফিরে, ম্নানাহার শেষ করলাম! আহারাস্তে একটু বিশ্রাম করে 
অপরাহে আমরা মহারাজের অশ্বশাল! ও গোশাল দেখতে গেলাম । 
আঁমরা অশ্বশালায় উপস্থিত হ'লে তথাকার মহীশুরদেশীয় সুপারিপ্টেত্ডেন্ট 
অতীব ভত্রতাসহকারে আমাদের সঙ্গে থেকে ঘোড়াগুলি দেখাতে 


লাগলেন। চতুর্দিকে বহুসংখ্যক ঘোড়ার আশন্তাবল মাঝখানে অতি 


প্রশস্থ একটি প্রাঙ্গণ । প্রত্যেক ঘবের দরজার উপর ঘোড়ার নাম, 
.উহার দৈনিক দানার পরিমাণ ইত্যাদি একখানি কার্ডে লেখা আছে। 
আন্তাবলও বেশ পরিষণার পরিচ্ছন্ন । মহারাজের পোলো-পনিখুলি*বড় 
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নাই। আস্তাবলের সর্দ্মশেষ ঘরের অতি ক্ষুদ্র ঘোড়াটির নাম 7)০% 
অর্থাৎ তিনি.যেন আস্তাবলের শেষসীমার [7011510-রূপে বিরাজিত। 
ঘোডাটা এত ছোট যে দেখলে হাসি পায়। শুন্লাম ইনি নাকি 
মহারাজের বড় প্রিয়। অধিকাংশ ঘোড়াই 9197 ও 2১296210120 
তাছাড়া অনেকগুলি 4১7) ও আছে! কতকগুলি অতি স্থুপ্রী মহীশূর 
915৫ ঘোড়াও দেখলাম । কিউনিগলনামক স্থানে মহীশুরগভমেন্টের 
ঘোডা 8৩০৭ করবার একটি আড্ডা আছে। গুন্লাম, এগুলি 
সেখানকার ঘোড়া । মহারাজের এই আস্তাবপটি একজন দেশীয় 
স্পারিন্টেণ্ডেণ্টের তন্বাবধারণে থাকলেও এত স্ুন্দররূপে রক্ষিত 
যে, উহ্থার প্রশংসা না করে থাকা! যায় না। তনব্বাবধারক ইংরাজ ন! 
হ'লে ভালরূপ আস্তাবলের তত্বীবধারণ হয় না, বঙ্গদেশের যে সমস্ত 
রাঙ্জামহারালাদের এই ছুশ্চিকিৎসা ধারণা আছে, মহীশুরপতির এই 
আস্তাবলট দেখলে স্তাহাদের মতের অনেকটা স্বাস্থ্যাকর পরিবর্তন ঘটে 
ইহা.আমার স্থির বিশ্বাস। আস্তাবপের পরই "গাড়ির ঘর। আধুনিক 
সেল্ফড্রাইভিং রবারটায়ার দচাকার গাড়ি হতে আরস্ত ক'রে 
পৌরাণিক অতি প্রকাণ্ড ছয় চাকার হাতীর গাড়ি পর্যাস্ত নানারকমের 
অনেকগুলি গাড়ি রয়েছে, ভিক্টোরিয়া ও ল্যাণ্ডোর সংখ্যাই অধিক। 
হাতীর গাড়িটি এত প্রকাণ্ড যে. একটি হাতীতে উহ টানতে পারে না। 
উহার ছান্তের উপরে বেশ একটি ছোটখাট মজলিস বসিতে পারে। 
ঘোড়ায় টানা মহারাজের ছেট্-ক্যারেজটি বড় সুন্দর । পার্েই সাজের 
ঘর ই্টেটুক্যারেজের ঘোড়ার সোণাবসান, কিংখাপমশ্ডিত সাজ্গুলি 
'দেখলাম_-প্রাচ্য ও প্রতীচ্য রুচির এক অপূর্বব খিচুড়ি) সাজেক 
ঘরের কিছু দুরেই মহারাজের মোটরকারের আন্তাবল। শুনলাম, 
" বন্তমান মহারাজা নিজে নাকি- একজন ভারি 110/০75:1 সেখান 
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একটি দেখবার জিনিষ। মহীশৃরে যেরকম গরুর 73566 হয়, সমস্ত 
ভারতবর্ষে আর কোথাও সে রকম হয় কিনা সন্দেহ। মহীশূরে “অমৃত 
মহল 105০0 গরুগুলির খ্যাতি ভারতের ইতিহাসে স্থান পাইবার 
উপযুক্ত বলেও অত্যুক্তি হয় না। এই ধলদৃগুলি এরূপ বলিষ্ঠ, 
ক্ষিপ্রগামী ও শ্রমসহিষুত যে, মহীশূর-শার্দুল হায়দার যুদ্ধের সময় 
কামানাদি টানবার ও মোট বইবার জন্য এদের নিযুক্ত করেই 
নাকি এত হুর্জেয় হয়েছিলেন। এদের সাহাযোই তিনি আড়াই দিনে 
একশত মাইল মার্চ করে চিদামভরমে উপস্থিত হতে পেবেছিলেন। 
বিপক্ষের নিকট পরাজিত হলেও তাদের সন্মুখ হ'তে হায়দার নিজের 
কামানাদি এই বলদের সাহাযোই অতিক্রত সরিয়ে ফেলতে সক্ষম 
হ'তেন। বোনাপার্ট-বৈরী ওয়েলিংটন যে ক্ষি প্রগামিত৷ দেখায়ে যুরোগীয় 
রণবিশারদগণকে আশ্চর্ধ্যাস্বিত করেছিলেন, তাহাও নাকি এই মহীশূরীয় 
অমৃত্মহল-বলদের কল্যাণে । 71975151 3০এ|£এর বিপক্ষে স্পেনে 
যুদ্ধ করবার সময় এই বলদের অভাব যে তিনি পদে-পদে অস্থুভব 
করতেন, তার উল্লেখ তার তংসময়ের চিঠিপত্রা্দিতে দেখতে পাওয়া 
ষাক়। এই অস্ৃত্মহল-গরুগুলির বিশেষত্ব তাহাদের আকার দেখলেই 
বুঝতে পারা যায়। সন্ধ্যার সময় আমরা বাড়ি ফিরলাম। মহীশুর- 
সহরে এখনও বৈদ্াত্তিক আলোকের বন্দোবস্ত হয় নাই। শ্ুনূলাম 
কাবেরীজলপ্রপাতের 61০০৮০ ০7৫5 হতে তড়িৎ আনায়ে 
: ব্যাঙ্গালোরের রাস্তার মত এখানেও শীঘ্র বৈচ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা 
হু'বে। বাড়ি ফিরে চা থেতে থেতে সেই ভদ্রলোকটির নিকট হায়দার 
ও' টিপু সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনতে লাগলাম । : ভদ্রলোকটি দেখিলাষ 
বেশ বাত্মন্ধ ও তিনি একটি ছোটখাট প্রত্বতত্ববিৎও বটেন। কোথা 
কবে কি এ্রতিহাসিক পাথরের টুকর! খুঁড়ে পাওয়া! গেছে, কোন তাঙ্গা 
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হুয়েও কিজন্ত গৌফদাড়ি আর ভ্র ও চক্ষের পাতার লোম পর্য্যস্ত 
ক্ষোরী করতেন ইত্যাদি নানাবিষয়ে দেখিলাম তার যথেষ্ট অনুসন্ধান 
আছে এবং সে সম্বন্ধে নানাবিধ সম্ভব ও অসম্ভব গবেষণারও অভাব " 
নাই। পুর্বজন্মার্জিত পুণ্যফলে প্রন্থতত্বে আমার কোনরূপ দখল ন! 
থাকার তাহার মতগুল আমার বড় ভাল লাগতে লাগল । ভদ্রলোকটি 
বর্তমান মহীশৃররাজ্যটাকে মহাভারতোল্লিখিত বক্রবাহনেব্র দেশ বলিয়া 
প্রমাণ করতে বিশেষ ব্যস্ত 1 ধর্বরাজ : যুধিষ্টিরের অশ্থমেধের ঘোড়া 
যে এই মহ:শুরর.জ্যে এপোঁছল, তার নাকি যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 
অনেকে যে পুব্ববাঙ্গলার মণিপুররাজ্যটাকে বব্রবাহনের দেশ বলে 
থাকেন, তার বিপক্ষে দেখলাম ভদ্রলোকটি নানারূপ প্রমাণ সংগ্রহ 
করেছেন। অশ্বমেধের ঘোড়াটি উন্মুক্ত হয়ে যে দক্ষিণদিকে গিয়েছিল 
. এবং ফিরবার সময় উত্তরদিক দিয়ে ফিরেছিল মহাভারতে নাকি 
তার উল্লেখ আছে। স্থতরাং বঙ্গদেশ অপেক্ষা মহীশূররাজ্যটাকেই 
বন্তবাহনের দেশ বলা তার মতে অধিক সঙ্গত। মহাভারতের সভাপর্কে 
মহারাজ যুবিষ্িএের রাএস্থ্রযজ্ঞোপলক্ষে সহদেবের মহিষমতি দেশে 
নীলরাজের সহিত যুন্ধের উল্লেখ আছে। সেই মহিষমতিই যে বর্তমান 
মহীশুররাঁদ্য এই ভদ্রলোটি তাহাও নাকি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ 
করেছেন। তাছাড়া রামায়পোলিখিত পম্পানদী তার মতে মহীশুরের 
তুঙ্গভদ্রা এবং মহাশূরের কাছর ডিষ্রীক্টে ভূঙ্গ ভদ্রার তীরেই যে কপিবর 
সুগ্রীবের সহিত সীতাবিরহকাতর ভগবান্‌ বামচন্দ্রে প্রথম সাক্ষাৎ 
হয়েছিল, ইহাও ভদ্রলোকটির স্থির বিশ্বাস। 
মহারাজের প্রাসাদ দেখতে গেলাম । প্রাসাদটি পুরাতন কেনল্লার' 
মধ্যে অবস্থিত। প্রাপাদগমনকালীন দেখলাম, প্রভাতে নগরের হিন্দু 
পল্লিগুলি বড় স্থন্দরভাব ধারণ করে। প্রতিগরহে পরিত্রবসন। সুন্দরীরা 
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মঙ্গলালেপন করতে ব্যন্ত। সক্কীর্ণ রাস্তাগুলি শ্বেত মালেপন-লেপিত 
হয়ে এক অসপূর্ব শ্রীধারণ করে? প্রত্যেক গৃহদ্ধার মঙ্গলম্থচক চু'্তপত্রে 
শোভিত হয়। মনে হয় যেন নগরলক্্ীর বহুদিবসাকাজ্কফিত শুভাগমন- 
দিনে সমস্ত পল্লিটি মঙ্গলচিহ্‌ ধারণ করেছে । আমরা 'প্রাপাদে উপস্থিত 

হ'লে একটি মহীশূরদেশীর কর্মচারী আমাদের সঙ্গে করে প্রাসাদটি 
_ দেখাতে লাগলেন। প্রানাদের সন্মুখভাগট। শুনলাম ১৮৯৭ ফালে 
আগুন লেগে নষ্ট হয়ে গিয়াছিল। উহা! এখন পুননির্মিত হচ্ছে। এই 
প্রানাদটিতে বিলান্তী অন্ুরণের নামগন্ধও নাই । প্রাসাদটি প্রস্তর- 
নির্শিত। ইহার ভিতর পাথরের ও কাঠের খোদাই কাজের ছড়াছড়ি। 
রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের বিশেষ বিশেষ ঘটনা গুলি গ্রন্তরে ও 
কাষ্টে খোদিত হয়ে (10 91166) দরজার মাথায় খিলানের উপর 
সর্মত্রই বিরাজ করছে। মৃত্তিগুলির অঙ্গ প্রতার্গাদি এত হ্বন্দর ও 
মানানসই যে, তথাকার ভাঙ্করবিগ্ঠার নিপুণতার প্রশংস। না করে থাক! 
যায় না। কাঠের উপর এত ভাল খোদাই-কার্ধ্য আমি পূর্বে কখন 
দেখি নাই। প্রাসাদটি দেখে বিশেষ ্রীত হলাম। মহারাঁজা তখন 
সেখানে ছিলেন বলে কতকটা অংশ দেখতে পোলাম না) প্রাসাদের 
চারিদিকে কিন্তু কোন ০০700০991৭ না! গাকায় উহার সৌন্দধ্য 
অনেকটা নষ্ট হয়েছে। সেখান হতে আমরা 'জগন্মো্গন মহল' নামক 
মহারাজের অপর একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদ দেখতে গেলাম। মহারাজ 
মধ্যে মধ্যে এখানেও বাদ করেন। এই প্রাসাদটি সম্বন্ধে উল্লেদযোগ্য 
কিছুই নাই। তবে এইমাত্র উদ্েখ করা বেতে পারে যে, এই প্রাসাসের 
উপরের তলের বরের দেওয়ালের 2917676€গুলির মত হাস্তজনক 
9910006 মামি কখনও দেখি নাই। একটি ছবিতে মহারাজের 
ব্যান্রশিকার চিত্রিত হয্বেছে__হবিউ্রীতে হতী, মান্থুষ, বাঘ, সবগুলার 
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পটের মত। সেখান হতে আমরা পুরাতন 17555167০5টি দেখতে 
গেলাম । বাড়িটী বেশ নুরী । শুনলাম, 170০০ ০৫ ড/৪155 মহীশৃরে 
এসে এই বাটিতে বাস করেন। দেখলাম, বাড়িটাকে মেরামত করা, 
বং করা ও সাফকরার একটা হুড়াহুড়ি পড়ে গেছে। আমার দঙ্গের 
ভদ্রলোকটি, যুবরাজ আসিয়া কোন্‌ খাটে শয়ন করিবেন, কোন্‌ আনায় 
মুখ দেখৰেন ও কোন আল্নায় টুপি রাখবেন ইত্যাদি আমাকে অত্যন্ত 
উৎফুল্ল হয়ে দেখাতে লাগলেন; আমিও দেখে কৃতার্থ হলাম। 
এই বাড়িটির পশ্চিম্দিকে আর একটি ছোট বাড়ি আছে সেটিও বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । কারণ, সেটি 79019 ০? ড11175697 (তখন 0:970679] 
ড/৩1০91) নির্মাণ করায়েছিলেন ও কিছুদিন সেই বাটিতে বাস 
করেছিলেন.। ওয্সেলিংটনের পুণ্যপদরেথুতে পবিভীকৃত দেই মহীশুর- 
সহরে অবস্থিত বলে, আমার সঙ্গের ভদ্রলোকটি দেখলাম তার স্বদেশকে 
বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করেন। তাছাড়া! «য়াটারলুর যুদ্ধের পূর্বে 
ওয়েলিংটন যে এই পর্ব তবন্ধুর মহাশুর দেশে যুদ্ধবিগ্রহ করেই রণবিশারদ 
হয়েছিলেন, তার মতে ইহাও নাকি মহীশুরের সামান্ত গৌরবের কথা 
নহে । য। হোক্‌ তার নিকট মহাশুরের এই অপূর্ব গৌরবকাছিনী 
শুনতে শুনতে বাড়ি ফিরিলাম নূতম একটি রাস্তার মোড়ে ভৃতপূর্ব 
মহারাজের ঘোড়ায়চড়া এ*টি বিলাতি 5865৩ দেখলাম । 5৪৪টি 
দেখিতে এত থারাপ যে, উহ? দেখে হান্তসন্বরণ করা কঠিন। শুনলাম, 
শীঘ্রই উহা উঠায়ে ফেলা হবে । 

পরদিন আমরা শ্রীরঙ্গপত্তন (56504412) দেখতে যাবার 
বন্দোবস্ত করলাম । মহীশূরসর হতে শ্ত্রীরঙ্গপত্তন ৯1১* মাইলের 
অধিক নয় বলে, আমারা বরাবর ঘোড়ার গাড়িতে যাওয়া ঠিক 
ফরলাম্। প্রাতে কফিপানান্তে আমরা রাজবাঁটির একথানি গাড়ি 
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নি 
রক্ষিত। সহর ছাড়ালেই চতুদ্দিকে 'রাগি? ক্ষেত। 'রাগি' মীহশুরের 
প্রধান শস্ত। শুনলাম, চাস্ল অপেক্ষা রাগি অনেক পুষ্টিকর ও বল- 
কারক। অনেকের মতে মহীশূরদেশীক্স নিয্শ্রেণীর লোকেরা 'রাগি" 
ভক্ষণ করে বলেই নাকি উহার! বিশেষ কর্মঠ ও বলিষ্ঠ। প্রত্রতত্ববিৎ 
আমার নঙ্গীটি বাগিসম্বন্ধেও নানারপ মন্তব্য প্রকাশ করলেন। 
মহীশূরে রাগিশস্ত না থাকলে হায়দার নাকি কিছুতেই "অত দুর্ধর্ষ 
হ'তে পারতেন না। রাগি প্রথমতঃ বিশেষ বলকারক, দ্বিতীক্বতঃ 
উহাকে যেখানে-সেখানে পুতে রাখা যায়, এমন কি, মুত্তিকাতপে ১৪ 
বত্সর পধ্যন্ত মঘত্বে থাকলেও উহা নষ্ট হর না। হায়দার নাকি সর্ধ- 
ত্রই মৃত্তিকাতলে এইরূপ গুপ্তরসদের সঞ্চয় রাখতেন এবং যুদ্ধবি গ্রহের 
সময় রসদসরবরাহের এমন ্থন্দর বাবস্থা করতেন ধে, শত্রুপক্ষের 
নিকট উহ প্রহেলিকার মত বোধ হ'ত। আমরা ঘণ্টাছক্েকের মধ্যে 
কাবেরীর প্রাচীন পুল পার হয়ে শ্রীরঙ্গপন্তনে পৌছিলাম । কাবেরী 
নদী শ্রীরঙ্গপত্তনকে চতুদ্দিকে বেষ্টন করে একটি দ্বীপ স্থষ্টি করেছে। 
যেষে স্থানে কাবেরী এইরূপ দ্বীপ স্থষ্টি করছে, সেই সেই স্থান 
পুণ্যতীর্থ বলে প্রসিদ্ধ। রামান্থজাচার্যা এই শ্রীরঙ্গপত্তনেই নাঁকি 
তার ধর্মগ্রন্থাদি রচনা করেছিলেন । টিপুনির্মিত শ্রীর্গপত্তনের 
ধ্রতিহাদিক কেল্লাটি সমস্ত প্রস্তরনির্মিত ও অতীব প্রকাণ্ড । ইহার 
ছুইদিক কাবেরীর দারা বেষ্টিত। অনেক যুরোপীয় রণবিশারদদিগের 
মতে এই কেল্লাটি ছুভেগ্ভতার ভারতের অন্ান্ত কেল্লা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 
কেল্লাটি এপন ব্যবন্ত না হলেও গবর্ণমেন্ট-কর্তৃক অতি যত্বপূর্ববক 
রক্ষিত হয়েছে। শ্রীরপ্গনাথের মন্দিরটি এই কেল্লার মধ্যে অবস্থিত । 
হিন্ুদ্বেষী টিপু কেন যে, এই মন্দিরটি ধবংস করেন নাই, তা বল! 
কঠিন। এদেশে এসম্বন্ধে অনেক অপন্ভব গল্প প্রচলিত আছে। হায়দার 
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পাছে মোল্লাগণ' ও তার মুদলমান অনুচরগণ রুষ্ট হয, এজন্ত তিনি 
প্রকাণ্ড পুজাদি না করে গোপনে পুজা করতেন এবং তিনিই 
নাকি টিপুকে এই মন্দিরটি নষ্ট করতে বিশেষরূপ নিষেধ করে যান। 
এই কেল্লার ভিতর মাটির নীচে অন্ধকারময় কতকগুলি ঘর আছে। 
শুনলাম, টিপুর সময় ইংরাজবন্দিগণকে এইস্বানে কারারদ্ধ রাখা হুস্ত। 
যুদ্ধের সময় আঘাত প্রাপ্ত হয়ে এই কেল্লার ভিতর টিপুর মৃত্যু হয়। 
ষে স্থানে টিপুর পতন হয় এবং না'তগভীর কাবেরী পদব্রজে পার 
হয়ে ষেস্থান ভেদ করে 061০72] 75174 এই দুর্গে প্রবেশ করেন, 
সে সকল দেখে আমর! টিপুর “দরিয়া দৌলত বাগ' দেখতে গেলাম। 
এটি টিপুজ্ুলতানের গ্রীম্মনিবাস ছিল। নামটি খুব জ'াকাল হলেও 
এই শ্রীক্সর্নিবাসটি যে খুব বড় তাহা নহে। দেখলাম, বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট-কত্ৃক ইহাও খুব যত্বপূর্বক রক্ষিত। চতুঙ্গিকে দেয়ালের 
চাকচিক্যময় 79910700£গুলি পুরাদস্তর প্রাচারুচির পরিচায়ক । 
হায়দার-কর্তৃক ০0191] 781116০ পরাজয়ের ছবি সম্মুথের দেয়াঁলটাতে 
চিত্রিত হয়েছে। ছবিটা দেখলে আমাদের “দশের হূর্গাঠাকুদ্ধের 
চালচিত্রের কথা মনে পড়ে । এই চিত্রের এক স্তানে একটি শুকরমুদ্ঠি 
চিত্রিত দেখলাম । ইংরাজের পক্ষ অবলম্বন কবাক্স দিজামকে উদ্দেস্তা 
করেই নাকি এই অপবিত্র জীবটি কল্পিত হয়েছে । আমর! সেখান 
হতে সহরের ভিতর দিয়ে হায়দারের কবর দেখতে গেলাম । কেন্প! 
হতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে সহরের পূর্বপ্রাস্তে -উহা! অবস্থিত । 
টিপুহ্থলতানের সময় শ্রীরঙ্গপত্তন একটি প্রকাও "এবং বদ্ধিষুঃ সহর 
ছিল। প্রায় দেড়লক্ষ লোকের বাস ছিল। এখন উহ? হতশ্রী এবং 
ধংসপথে অগ্রদর। পথে বেণী লোকজন নাই। এখন সহরের যা কিছু 
সম্পত্তি- খোলা দিয়ে ছাওয়া সামান্ত কতকগুলা একতলা বাড়ী । 
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বেমেরামতে সব নই হষে যাচ্ছে সমস্ত সহরে দশ বার হাজারের বেলী" 
রোক হবে না। সহ্রটিকে দেখলেই মনে হয়, যেন উহা কোন 
দেবতার নিদারুণ অভিশাপে লুপ্ত শ্রী হয়েছে । 

আমরা সেই €০:0৮এর নিকটবর্তী উপস্থিত হ'লে একটি মুসলমান 
গাইড. আমাদিগকে সঙ্গে করে লয়ে চলিল। ভিতরে প্রবেশ করবার 
সময় বাহিরে জুতা রেখে যেতে হয়। এই 1০7০এর সংলগ্ন বাগানটি 
দেখলাম, বেশ সুন্দররূপে রক্ষত। গথুক্ত ও চুড়াদি বিশিষ্ট একটি 
ইমারতের ভিতর কবর শ্তাপিত। হস্তিদস্তনির্মিত একটি দরজা খুলে 
প্রদর্শকটি আমাদিগকে ভিতরে লয়ে গেল। দেখলাম, পাশাপাশি 


_ , তিনটি কবর রয়েছে। শুনলাম, হায়দার, টিপু ও তার মাতা এইখানে 


শায়িত। কবরতিনটি দেখে মনে যেন কেমন একট তাবের উদয় 
হু'ল। দেঁড়শত বৎসর পুর্ধের ঘটনাগুলি যেন মনশ্চক্ষে দেখতে : 
লাগলাম। অসংখ্য ষড়যন্ত্রকারী, অমানুষিক উদ্মশীলা, ছুর্দ্য হায়দার 
ধিনি কুমারিকা হতে মাদ্রাজ পধ্যস্ত স্বীয় বাহুবলে আলোড়িত 
করেছিলেন, আবাল্য ধার জীবন অশাস্ত যুদ্ধবিগ্রহে ব্যদ্রিত হইয়া 
মাতৃভাষার অক্ষরপরিচয়েরও অবসর পায় নাই, তাঁর এই চিরশাস্তিময় 
নিদ্র/ আমার নিকট ষেন অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলে মনে হ'তে লাগল। 
আমাদের গ্রদর্শকটি অঙ্গুলিনির্েশ করে আমাদিগকে দেখায়ে দিল 
নি হায়দার আর ইনি সুলতান টিপু”। এই সামান্ত উদ্যানরক্ষক 
বখন অন্কুলিনির্দেশ করে তুচ্ছদ্রব্যের মত দেখাইল যে, এ একটি সামাজ্য 
গড়েছে আর এ একটি সাত্রাজ্য ভেঙ্গেছে, তখন ৭0880) ?5 & 
8) 1651 কথাটার সার্থকতা যেন তীব্রভাবে অন্থৃভূব 
করলাম। এই বাগানের মধ্যেই শুনলাম, টিপুজ্বলতানের- প্রাসাদ 
ছিল। এখন তার চিহ্বমাত্র নাই । 
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- একটি বাড়ীতে পুর্ব্ব হতে আমাদের জন্ত আহারাদির বন্দোবস্ত করে 
কাথা হয়েছিল। আমর। সেখানে আছারাদি করে বিশ্রাম করতে 
লাগলাম। শুনলাম, এ বাড়ীতে মহারাজ। কথন এসে বাস করেন 
না। শ্রীরঙ্গপত্তনের জলবায়ু এত অস্বাস্থ্যকর ও এখানে ম্যালেরিয়া 
এত প্রাছুর্ভাব যে, শিরাপদ্দে এখানে ছুএকদ্িন বাস করাও অসম্ভব । 
টিপুর মৃত্যুর পর সহরটি হতশ্রী। হওয়ার ম্যাগেরিয়াও একটি অন্ত 
কারণ। বিশ্রামান্তে আমর! মহীশুরে ফিরলাম--বাত ৮ টার মধ্যে 
বাড়ী পৌছিলাম। 

পরদিন প্রাতঃকালে অত্যন্ত আলম্ত বোধ হতে লাগল সুতরাং 
বাড়ী হতে আর কোথাও বাহির হুলাম না। মহীশুরদেশীয় আচার- 
ব্যবহারসম্বন্ধে নানাপ্রকার গল্প শুনে সকালটা কাটালাম। শুনিলাম, 
মহীশূরত্রাদ্ষণদিগের মধ্যে তিনটি প্রধান সম্প্রদায় আছে_ স্মার্ত, মাধব . 
ও শ্রীবৈষব। সমস্ত ব্রাক্ষণ এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন-না- 
কোন একটি সম্প্রদায়ভুক্ত। শঙ্করাচাষ্য, মাধবাচাধ্য ও রামাস্থজা চার্য্য 
এই তিন মহাপুরুষ এই তিন সম্প্রদাক্ষের আদিগুরু। এই সম্প্রদায়- 
ত্রয়ের মধ্যে পরম্পরে বিবাহাদি প্রচলন নাহ। গৌঁড়ারা ভিন্ন 
সম্প্রদায়ের সহিত অনেক সময় স্বগোত্র হইলেও, এমন কি, একত্রে 
আহারাদ্দি করিতেও আপত্তি করেন। এঁদের পরস্পরের নিজ নি 
সম্প্রদায়ের অহন্কার ও তাহার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করবার তীব্র বাসনা 
আমার নিকর্ট বেশ কৌতুককর বোধ হত। এই তিন সম্প্রদায়ের 
মধ্যে শুনলাম শ্রীবৈষ্বদের সংখ্যাই সর্ধাপেক্ষা কম এবং তাদের" 
জাত্যতিমান দেখলাম সর্বাপেক্ষা অধিক। এহ শ্রীবৈষ্ণবরাই মহীশূরী 
আয়েঙ্গার নামে পারচিত। ইহারা বিশি্টাদৈত্যবাদী এবং লক্ষ্মী ও 
বিষ্ণুর উপাসক। স্থার্তত্রাহ্ষণেরা শক্করপ্রতিটিত অদ্যৈতবাদী। এরা 


বা টি ৩০ এরি ক বক ০৮৯০ ০ এ 
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দিকে কিছু অধিক টান বলে এদের শৈব বলা যেতে পারে। 
এদের সংখ্যাই শুনলাম মহশুরে সব্বীপেক্ষা অধিক। কাছুর 
ভিষ্টরিক্টে তুঙ্গনদীর তারে শৃ্েরীগ্রামে এই স্ারতত্রাহ্ষণদিগের 
প্রধান গুরুর যঠ। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য নাকি কাশ্মীর হ'তে এক 
সরস্বতীমুর্তি আনিয়া এই গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন এবং তখন হতেই তার 
প্রতিষ্ঠিত এই মঠাধিকারী মোহাস্তগণ ন্মার্তত্রাহ্মণদিগের, গ্রধান গুরু 
-বলে পরিচিত হয়ে আসছেন। বর্তমান শূঙ্গেবীস্বামী শঙ্কর হতে 
গণনা করে তরয়ন্ত্রশ (৩৩) স্বামী। শুনলাম ইনি অতুল বশ্বর্য্যের 
অধিকারী । এই মঠের ষ্টেটটির বাৎসরিক আয় প্রায় ৬৫ হাজার 
টাক1। তাছাড়। শৃঙ্ষেরীস্বামীরা প্রায়ই টাদ। আদায়ের জন্ত বছুদিনব্যাপী 
1০৪:এ বহির্গত হন এবং তন্্ারাও যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করেন। এই 
প্রভৃত অর্থের এধিকারী হয়েও শৃঙ্গেরীস্বামীরা নাকি সত্যসত্যই পরম: 
পবিত্র স্বভাব ও পণ্ডিত । সমস্ত অর্থই শুনলাম ধর্মকার্ধ্যে ব্যয়িত হয়। 
এই ন্মার্তব্রাহ্মণদিগের মতে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য শৃক্ষেরী গ্রামেই 
বেহত্যাগ করেন। কোন কোন পগ্িতের মতে শঙ্কর হিমালয়পর্ব্বতে 
কেদারনাথে দেহত্যাগ করেন, আমার নিকট এ কথ শুনে এখানে 
অনেকে আশ্চর্য্য হয়েছিলেন এবং গোড়ার কেহ কেহ এই মতাবলম্ী 
প্ডিতগণকে সল্মানস্থচক হস্তীমূর্খ উপাধি দিয়! নাঁনারূপ গালি 
পাড়িতেও কুষ্টিত হন নাই। মাধবসম্প্রদায় শুনলাম দ্বৈত ও বিষু 
উপাসক। 

মহীশূরে দর্শনীয় কতকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির আঁছে। 
তন্মধো দোমনাথপুর, হালাবিড ও বেলুরের মন্দিরই প্রধান। তাছাড়া 
শ্রাবনবেলগোলাতে জৈন-নিশ্ষিত গোম্তেশ্বরের প্রায় ৬০ ফুট উচু 
প্রস্তরখোদ্দিত এক অতিকায় 51865 আছে, উহাঁও বিশেষ দ্রষ্টব্য । 
মন্দিরগুলিতে কারুকাধ্য ও ভাস্করবিগ্যাঁর নাকি চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া 
যায়। ফাগুশনদাহেব অসমাপ্ত হালেবিডমন্দিরটির যেব্ূপ শতমুখে 
প্রশংসা! করেছেন, তাতে আমার মন্দিরগুলি- সমস্ত দেখবার বিশ্লেষ 
ইচ্ছা জন্মেছিল, কিন্তু সময়ার্ভাবে সমস্ত দেখা ঘটে উঠে নাই। 
মন্দিরগুলির মধ্যে কোনটাই রেলওয়ে ষ্টেশনের সন্নিকটে, নহে । 
হিসাব করে দেখলাম সবগুলি দেখতে হলে ১০৯১ দিন সময় 
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লাগবে ও প্রায় ২৫* মাইল গ্রাম্য রাস্তা দিয়ে এদেশি গরুর গাড়ীতে 
ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে হবে) স্থৃতরাং সে বাসন! ত্যাগ করলাম॥ 
সোমনাথপুরের মন্দির নঞ্জনগুড, ষ্টেশন হতে ২১২২ মাইলের অধিক 
হবে না শুনে উহা দেখবার বন্দোবস্ত করলাম। 

পরদিন প্রাতঃকালে একটি 791%6ণ £৪০এ একাকী নগ্তনগুড্‌ 
যাত্র। করলাম। বেলা ৮ টার মধ্যে সেখানে পৌছিলাম। পূর্ব্ব হত 
বিটকার বন্দোবস্ত ছিল, আমি তৎক্ষণাৎ সোমনাণপুরে যাত্রা করলাম । 
প্রায় ১৯ টার মমগ়্ কাবেরী পার হয়ে সোসিলগ্রামে পৌছিলাম। 
এখানে কাবেরীর উপর কোন পুল নাই, এবং প্রস্তরময়, ক্ষীণ, অগভীর 
কাবেরীতে এখানে নৌকা চলে না, সৃতরাং কিরূপে আমার উপুণাতোকা 
নদাটি পার হ'তে হরোছিল তাহ! বুদ্ধিমান পাঠকের বুঝতে বাকি 
থাকবে না। বেলা ১টার মধ্যে আম মোমনাথপুরের মন্দিরে পৌছি- 
লাম। মন্দিরটি দেখে মোহিত হ'লাম ও ইহা! দেখতে আসধার 
পরি শ্রম ও অর্থব্যয়ের স্বাথকত। অহ্থভব করলাম। মেছুরার মীনাক্ষী 
মন্দিরের মত প্রকাণ্ড না হলেও এত স্নার ও অসংখ্য কাকুকার্ধ্য 
বিশিষ্ট মন্দির পুর্বে আম কথন দেখি নাই। পাথরে এত হুক্ষু কার- 
কার্ধ্য কি করে' যে সম্ভব হয়েছে তা আমি ভেবে ঠিক করতে 
পারি নাই। মহাভারত, রামায়ণ ও ভাগবতের ঘটনাগুলি পরে পরে 
চতুর্দিকে ধোদিত। মন্দিরটি কতকগুলা খোদাই করা পুরাণের সমষ্ট 
বঙ্গেও হয়। উহার কারুকার্ধা বর্ণনা! করিয়া বুঝাতে চেষ্টা করা 
নিক্ষল। এ মন্দিরট দেখলেই ইহাকে সমগ্র হিন্দুজাতির একটি 
গৌরবের জিনিষ বলে মনে ইয়। মন্দিরট। ৩ ভাগে বিভক্ত । মধ্য 
স্বানে শুনলাম শ্নকেশব অবাস্থত। উত্তর ও দক্ষিণ অংশে জনার্দিন ও 
গোপাল অবস্থিত। শুনা যান মন্দিরটি সাত কি আট শত বৎসর পূর্বে 
মহীশূরীয় হয়দালা রাজাদের আমলে প্রস্তত হয়। মন্দির দেখে 
নঞ্জনগুভ্‌ ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। ট্রেণেরও বেশী সমস» ছিল না। 
রাত্রি প্রায় »| টার সময় মহীশূরে ফিরে এলাম । 


রর - শবীফতিপ্রস্গ মখোঁপাঁধায) 


শ্মশানকালী ।* 


আজি মাগো, খুলি রাখ মণিময় হার, 
গলে পর নরমুণ্মাল|। 
ভয়ঙ্করী নীল বোর! শ্ামান্দিনী কালী 
সাজ তুমি কপালকুগুল!! 
করে লহ ক্ষিপ্ত অনি ফেলি হেমবাশী, 
দৈত্য বধি' রক্তপান কর মাগো আদি। 
শুভদে, বরদে, শ্তামা, শুভস্করী কালী 
সন্তানের শিরে তুলি কলঙ্কের ডালি, 
কেমনে মা, সহি” আছ এতদিন সুখে_- 
দানবের পদাঘাত শতশেল বুকে ? 
তুচ্ছ মোর এ শোণিত দিতেছি হে ঢালি” 
আজি মাগে। সাজ তুমি শ্মশানের কালী। 


ঞ্াহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্তী । 





* যুক্ত কেদারনাধ চক্রবর্তীর আবেদনপত্র প্রকাশ স্বদেশী ষোকন্দমায় 
যান রাজেজ্রলাল সাহার কারাদণ্ডান্তে যুদক্তর দিন তাঁহার অভ্যর্থনার্থ ষে সকল 
বালক ও ভজ্লোকগপ জেলের ফঢচকের নিকট অপেক্ষা করিতেছিলেন। মৈমন- 
সিংহের পুলিশসাছেৰ তাহাদের উপর ঘোড়। চ/লাইয়। ১০।১২ জন কনেষ্টেবলের দ্বার! 
এক একজন নিরস্ত্র বালককে নিষ্টরভ'বে মারিয়া ইংরেজরাজের কলঙ্কের একশেব 
করিয়াছে। তাহার আবেদনপত্রের শেষাংশ এই :__“আমাদের উপর যে অভ্যাচার 
হইয়াছে তশ্লিমত্ত আমি ম্বদেশবাসিগণের নিকট আবেদন করিতেছি । প্রার্থনা 
করি-_আমি ব্রাঙ্গপ, আম।র অপথান হিন্টুসমাজ কখনই অহা করিবেন ল।) প্রার্থব! 
করি, বাঙ্গালী শিশুতদর এই নিষ্ঠ,র নির্যযাচন কখনই - বাঙ্গালীর! ভুলিবেন ন।) 
প্রার্থনা করি, সমগ্র ভারতের লোক ভারতবাপীর এই লাঞ্ছন! কখনই ক্ষম! করিবেন 
না; প্রার্থন। করি, তাহার! অবস্থ। বুঝির। ব্যবস্থার প্রতি মনোযোগী হইবেন-। ভগ্গবান্‌ 
আততাদীর বাহুতে যে শক্তি দিরাছেন, আত্মরক্ষাকারীর বাহুতে তদপেক্ষা অধিক 


চিনির হি রস 2 রা সরান পল অলির ক রুরনিজালি দিল লারা মারার 


সমসাময়িক ভারত। 


মুসলমান-বিপক্ষতা | 
6১) 
ভাক্ষ একটা জগৎ বলিলেই হয়। হিমালয় হইতে সিংহল 
পর্য্যন্ত প্রসারিত এই বিশাল প্রায়দ্বীপটিতে, ১২৫টা ভাষ! 
কিংবা উপভাষ৷ প্রচলিত । ত্বকের বর্ণ-বৈচিত্র্যও অপীম। উত্ভত 
বিশুদ্ধ শ্বেতবর্ণ হইতে আরম্ত করিয়া, দক্ষিণে যতই নামিয়। বাওয়। যায়, 
ততই লোকের গায়ের রং ঘোর-ঘোর হইয়। আসে, গাঢ় হইয়া আসে, 
শ্বামল হইয়া! আসে, তাত্রবর্ণ হইয়া আসে, ক্রমে প্রায় মধ্য-আফিকার 
কষ্ণবর্ণে পর্যবসিত হয়। এখানকার বড় বড় বিশ্বজনিক (০০97)0- 
6০117) সহরগুলির জনতার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর,-_দেখিবে 
কতপ্রকার মুখশ্রী, জাতিতত্বের হিসাবে কত বিভিন্ন ছচের লোক 1 
এই দকল বৈচিত্র্যের মধ্যে জাতিতত্ববিৎ পণ্ডিতের! দিশাহারা হইয়া 
যান। তথাপি ইহার মধ্যে একটি এক্যস্থত্র আছে;__সেই ধকাস্থত্রটি 
এই £--ভারত ব্রাহ্গণ্য প্রধান দেশ। শ্বেতবর্ণ কোন বৃহৎ মানবকুলের 
একটি শাখা, -_আর্ধ্যনামীয় কতকগুলি জেতৃজাতি আসিয়া ভারতকে 
তাহাদের ধর্ম ও সভ্যতা প্রদান করে। ভারতের আদিমবানীদিগের 
রক্তের সহিত আর্ধরক্ত বড় একটা মেশে নাই বটে, কিন্তু উন্নততর 
সভাতা আনয়ন-প্রযুক্ত আধ্যদিগের প্রভাব উহাদের উপর বিশেষরূপে 
প্রকটিত হয়। আসলে ভারত আধ্ধ্য নহে । বরং এইরূপ ঝলিলে ঠিক্‌ 
কথা বলা হয়,-_ভারতে আর্ধ্যরা সত্যনা! প্রবস্তিত করে। 
তাছাড়া, ভারতের জনসংখ্যা হইতে ৬ কোটি মুসলমানকে বাদ 


৮৮৮ ভারতী । [ ভা, পৌষ, ১৩১৩ 


সমাঙ্জের বাহিরে অবস্থিত? বর্তমান সময়ে ভারতে, এই মুসলমান- 
সমন্তাটি উপস্থিত হইয়াছে । একটা প্রবল জাতীর জোতের টানে সমস্ত 
দেশের লোক একতাঁর দিকে অগ্রসর হইতেছে সত্য, কিন্ত তাই বলিয়া 
সমস্ত জাতীয় বিদ্বেষ, জাতীয় দলাদলি, এখনি “ফুস-মন্ত্রের চোটে” 
মুহূর্তের মধ্যেই যে অন্তহিত হইবে তাহা সম্ভব নহে। কিন্তু হায়! 
কে জানিত যে, এই হিন্দুর নবোদিত জাতীয়ভাব হইতেই, মুসলমান” 
জাতীয়তার উদ্রেক হইবে ; এবং খুঁতখুতে” ভাব হইতে আর্ত 
করিয়া, মুসলমাঁনদিগের এই জাতীয়ভাব ক্রমে বিদ্বেষ ও বৈরিতায় 
পরিণত হইবে? এ সমস্তাটি কি ভিন্নজাতিত্বের সমস্যা ?_-না, তাহা 
নহে। কেননা, ভারতবাসীর স্বস্বাধিকারসমর্থনে, ধনশালী পাণির! 
ত অগ্রণী দলের অগ্রাসন অধিকার করিয় বহিয়াছে। পুরাতন বিদ্বেষ 
পুরাতন অবিশ্বাস ত ছিলই, তাহার উপর হালের “মনকষাকষি' ও 
মান-অভিমান,__সর্কোপরি বর্তমানের ক্ষণিক ও আপেক্ষিক স্বার্থাদদির 
ভিন্নদিকে গতি__-এই সমস্ত কারণে হিন্দু-মুদলমানের মধ্যে পার্থক্যের 
খাত্ট। আরো বাঁড়িয় গিয়াছে; আমার ফ্রব বিশ্বাস, রাষ্ট্র সাধারণ- 
স্বার্থ ও স্থারী স্থার্থের অনুভূতি মুসলমানদিগের মধ্যে জাগিয়া উঠিলে, 
এই পার্থক্যের খাভ্টি াপনা-আপনি পুরিক্া। আসিবে। সে খাই 
হোঁক্‌_-আজিকার দিনে, ভারতী রাষ্ট্নীতি-ক্ষেত্ে মুদলমান-প্রতি- 
পক্ষেরাই সর্বাপেক্ষা ভয়ের বিষয় হইয়া দীড়াইয়াছে, উহ্ারা কোন 
মাঝামাবি পথে খামে নাই । উহ্ারা ইংরাজদিগকে আলিঙ্গন করিবার 
জন্য আগ্রহের সহিত ছুই বাহু বাড়াইস্স! দিয্াছে। পুরাকালের বন্ধ 
শত্রু, ৯৮৫৮দালের রাষ্ট্বিপ্রবের আষ্টা ও ফলভোগী-_সেই মুদলমানেরাই 
এখন হ্বাইস্-রয্ধের শরীরবক্ষী । 


০১. ১2২০ ২৮০ কক হা আব তখন উতৎরাজের 


ভা, পৌষ, ১৩১৩] সমসামফিক ভারত । ৮৮৯ 


মুদলমানের তলোয়ার ঝুলিতেছে। -এইরূপ ভয়প্রদর্শনেরও আবশুক 
নাই। জাতীয়ভাবে দৃঢ় হইয়া ভারতবাসীরা যখন লগ্ন ও ভারতে 
মকালিক পরীক্ষার দাবী করে, ওষ্ঠ সংকুচিত করিয়া তখন তাহা 
দিগকে সহজেই বলা হয় ঃ-_“প্রথমে আপনাদের মধ্যে তোমরা 
বোঝাপড়। করিয়া লও, মুদলমানদিগকে তোমাদের মতে আনো 
মুসলমান-প্রতিকূলতা বেশ একটা! ওর হইয়াছে। ঠিক্‌ জেনো, ইহা 
হইতে ইংরাজ আপনার কাজ বেশ আদাম্ করিয়া লইবেন। 

সৃশিক্ষা। পাইয়। যাদ কখনে। মুপলমানদিগের চোখ, খুলিয়া যায়, 
তখন ইংরাজেরা৷ একেবারে মাথায় হাত দিয়। বসিবেন। কেননা, 
এই মুসপমানেরাই ইংরাজের বল-ভরসা, এই মুসলমানের সান্-বাধানে! 
দুঢ় রাস্তার উপর দিয়াই ইঙ্গভারতীয় নীতিচক্ত সহজে গড়াইয় 
যাইতেছে। 

অষ্টাদশশতাব্দির প্রারস্তে, সুরোপের স্ঠায় এসিয়াতেও, মুসলমানের 
বিরাট উদ্ভমের অবমান হয়। তৎপুর্কে, পৃথিবীর এমন কোন স্থান 
ছিল না, যেখানে নুন কিংবা দেশজয়স্যত্রে তাহারা প্রবেশ লাভ করে 
নাই। ভাহারা চীনদেশেও প্রবেশ করিয়াছিল। একদিন দেখিয়া 
আমি বিস্মিত হইলাম, ক্যান্বোজাদেশে একটা জঘন্ মাছুরের উপর 
কতকগুলি লোক পাষ্টাঙ্গপ্রণত হইয়া “আল্লা হো আল্লা মহচ্মদ 
রস্থল্‌ আল্লা” এই মন্ত্রট আবৃত্তি করিতেছে । ভারতের উপর 
সকলেরই লোভ, তাই দ্বাদশশতাব্দিতে প্রথমে পাঠানকর্তৃক, পরে 
মোগলকর্তৃক ভারত আক্রান্ত হয়) মোগলেরা পারস্ত ও থোরাসান 
হইতে আগমন করে এবং উহাদের শাসনাধীনে ভারত অশ্রুতপুর্ব্ 
সমৃদ্ধি ও গোরব লাভ করে। মহান্ুতব আকৃবর রাজপুত-রাজকুমারী- 
দিগের সহিত উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হ*ন দেশের লড়াকা সর্দারদিগের 
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করেন। ইহাই ত বিজ্ঞজনোচিত রাজনীতি, _যে রাজনীতি, দেশীয় 
লোককে স্বকীয় বৈধ অধিকার প্রদান করে! ইহাই মোগল- 
সাম্রাজ্যভিত্তির কৌণিক-প্রস্তর ছিল। কিন্তু পরে এই রাজনীতি আর 
অনুস্থত হইল ন|। ধর্মান্ধ ধর্মোন্মত্ত আওরংজেব, তাহার সমস্ত 
প্রজাবর্গকে বলপূর্ধক মুসলমান করিবেন মনে করিলেন। তিনি 
বারাণসীতে, পবিত্র শৈলের উপর একটা! মস্জিদ্‌ উঠাইলেন; সেই 
মস্জিদ্‌ এখনো! হিন্দুমন্দিরগুলিকে অবমাননা করিতেছে । এই-সব 
অবিমুষ্যকারিতার ফল ফলিল। 'আওরংজেবের পর হইতেই মোগল- 
রাজ্য ভাঙ্কিতে আরস্ত করিল £ পরিশেষে রাজপুত ও মারাঠা কর্তৃক 
মোগলরাজ্য বিধ্বস্ত হইল । যুরোপীয়ের1! আসিয়া! দেখিল, মোগল-সাআজাজা 
আর নাই, চারিদিকেই স্বাধীন সামস্ত-রাজ্য,_অরাজকতার একশেষ। 

এখনকার মুসলমানেরা, মোগল-পাঠানদিগের পতিত ও হৃত- 
গৌরব বংশধর ) অন্ততঃ উহারা যোগল-পাঠানদিগের বংশধর বলিয়! 
শ্লাঘথা করিয়া থাঁকে। কেননা, প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, সেই 
বিজেতাদের শোণিত আজ কয়জন মুসলমানের ধমনীতে প্রবাহিত 2 
তাহার সংখ্যা নির্ণয় কর! ছুরহ। 0. 08/00৮০1] বলেন,__পঞ্চাশ 
লক্ষ । এই পঞ্চাশলক্ষ মুদলমান মোগল-দরবারের কর্তৃপুরুষ ও রাঁজ- 
কর্মচারীদিগের প্রামাণিক বংশধর। অবশিষ্ট পাচ কোটি মুসলমান, 
কিংবা ততোধিক- জাতিতে হিন্দু )-_-তাহার তলোয়ারের জোরে 
স্বার্থের খাতিরে মুসলমানধর্্ম গ্রহণ করে-__স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানধন্মন 
গ্রহণ করে নাই । এক এক গ্রামে সমস্ত লোকের বলপূর্ববক ত্বকচ্ছেদ 
করা হয়। ভারতের মত দেশে, এইরূপ জোর করিয়া ভিন্নধর্্ 
দীক্ষিত করিলেও, উহার মূল ভিতর পধ্যন্ত প্রবেশ করে না__উহ। 
“ভাসা-ভাসা”ভাবেই থাকিয়া যাঁয়। যখন কোন হিন্দু মুসলমানধর্দে 
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নুতন দেবতাকে সে তালিকাভূক্ত করিয়া লয়। আল্লা কি এমনি 
পক্ষপাতী যে, বহুপুরাকালের আরাধ্য দেবতাদিগকে তিনি জলাঞ্জলি 
দিতে বলিবেন, তাহা হইলে যে দেবতাদিগের আক্রোশে পড়িতে 
হইবে! পঞ্জাবপ্রদেশের ১৮৮১ সালের আদম-স্থমারির রিপোর্টে 
1১১৩৫১০৮ এইরূপ লিখিয়াছিলেন £_-“্যে সকল গ্রাম সম্পূর্ণরূপে 
মুসলমানধন্মাবলম্বী, সেখানেও সিদ্ধপুরুষ ও স্থানীক দেবতাদের মন্দির 
এখনো রহিয়াছে ; এবং অধিকাংশ লোক এখনে নিয়মমত তাহাদের 
পৃজা-অর্চনা করিয়া থাকে,-যদিও এই পৃজা-অর্চনা আজকাল একটু 
কসিয়া আগিম়্াছে। সর্কাগ্রে মুসলমানরমণীরাই এই পথের পথিক। 
কোন মুসলমান-জননী যদি শীতলাদেবীর নিকট বলি দ্রিতে অবহেলা! 
করে, তখন তাহার শিশুসস্তানের প্রাণ সংকটাপন্ন হইবে, এইরূপ 
তাহার ভয় হয়, মুসলমান পুরোহিত্দ্িগের পাশাপাশি ক্রাক্মণেরাও 
বিবাহ-অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্যের কাজ করিয়া থাকে। উপধর্ত্বের 
বিশ্বাসগুলি ঠিক্‌ সমানই রহিয়া গিয়াছে। একজন রাজকর্ধচারী 
আমার নিকট গল্প করিতেছিলেন,_-তিনি একদিন হিসারগ্রামের 
একটা পাস্থশালায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পাস্থশালার মালিক গণ 
একট বিগ্রহের গায়ে তৈল মাখাইতেছে এবং একজন ব্রাহ্মণ 
মন্তরপাঠ করিতেছে । ভাহাদের এই কার্য আমি দেখিতে 
পাইয়াছি জানিয়া, তাহারা যেন একটু লজ্জিত হইল, এবং আমাকে 
এইবূপ বলিল :__”শেষবার ধথন-মোল্লা এখানে আসিয়াছিলেন, এই 
বিগ্রহটি দেখিয়া তিনি অত্যন্ত কুদ্ধ হন এবং ইহাকে সরাইয়! ফেলিতে 
আদেশ করেন। কিন্তু মেংল্লা এখন চলিয়া গিয়াছেন। পাছে এই 
দেবতা আমাদের কোন অমক্সল করেন, সেইজন্য পূর্ববক্ৃত বধ 
ব্যবহারের প্রায়শ্চিতস্বরূপ আমরা এই অনুষ্ঠান করিতেছি।» 
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জাতি নহে। দেখিতে পাঁও নাকি, ধার্মিক মুসলমানদিগের গ্যাস 
কত হিন্দু নিষ্ঠার সহিত, মুসলমানদ্দিগের উৎসব-যাত্রায় সহযাত্রী হইয়া 
গমন করে এবং মোহরম-উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে? এ অতি 
মধুর আচরণ সন্দেহ নাই এবং লোকে যে ধশ্মান্ধতার কথা,__বদ্ধমূল 
বিদ্বেষের কথা বলে, তাহ। অত্যন্ত ভুল। কোন গ্রামে গেলে দেখিতে 
পাওয়া যায়, হিন্দু-মুসলমান বেশ সদ্ভাবে অবস্থিতি কর্ধিতেছে। 
প্রায়ই এই অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়,_শাঙ্জীয় ও অশান্ত্রীয় এত 
প্রকার নিষেধ-প্রতিষেধের বিধি আছে যে, হিচ্দুর শরীর ও হিন্দুর 
আবাসগৃহ কেহ স্পর্শ করিতেও সাহন করে না। একটা সামান্য অঙ্গভলী 
হইতেও হয়ত এইরূপ কোন একট গুরুতর বিভ্রাট উপস্থিত হইতে 
পারে! াস্াই হউক, হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান-সন্বন্ধে 
যদি কোন অত্যাচার না করা বায়, তাহা হইলে হিন্দুর স্তায় পরধর্মম- 
সহিষ্ণু জাতি আর দ্বিতীয় নাই। 

কিন্তু খাটি মুপলমান-__ধর্ঘমান্ধ ও ধর্মোন্মত। খাঁটি মুসলমান 
পছন্দ করিয়া যে সহরে বাদ করে, সেখানে অনৈক্যের ভাব স্পষ্টরূপে 
ফুটিয়া উঠে। কিন্তু তাও বলি, এইসব কলহ-বিবাদ যাহ! এক এক 
সময়ে তুমুল কাণ্ডে পরিণত হয়--এ সমস্ত কতক্টা “ঘটাইয়া-তোলা” 
কৃত্রিম ব্যাপার । নগরবাসী লোকের মধ্যে, মুসলমানেরা একটা! বুছৎ 
অংশ। বিশেষতঃ ভারতের উত্তরপশ্চিমে, উত্তরে, গাঙ্গেয় উপত্যকায় 
উহ্থার| পুজীভূত। বাঙ্গালার অর্ধেক লোক সুসলমান। উত্তরপশ্চিম- 
প্রদেশে, পঞ্জাবে__মোগল-আমলে যে সকল সহর খুব গুল্জার ছিল, 
'ষে সকল লঙ্কর-ছাউনি গড়বদ্ধ ছিল,__দসেই আগ্রা, দিলি, ও লাহোরে 
বহুসংখ্যক মুসলমানের বসতি) উহাদের পিতুপিতামহ সেই সব 
ৰাদশাহী সহরে, আমীর-ওমরাওর উচ্চপদ্দের রাজকর্ম্মচারীর কিংবা 
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এঁ সব স্থানের ধূসর-লোহিত 'ছূর্গ ও শ্বেতমার্কেলের মস্জি দাদির 
স্থশোভন গম্ুজ এখনে। নীল-গগণ-পটে অস্কিত দেখা যায়, কিন্তু এক্ষণে 
সেই মোগল-বাদশাদিগের ও মোগল-দরববারের স্থৃতিমাত্র অবশিষ্ট। 
ধাহারা একশতাবিকাল ভারতকে স্ুসমুদ্ধ ও দীপ্তমহিমায় মহিমান্বিত 
করিয়াছিলেন, তাহাদের বংশধরেরা এখন ছূর্দশাগ্রস্ত। হিন্দুদিগের 
অপেক্ষা তাহাদের বেশী ক্ষতি হইয়াছে) কেননা, তাহারা প্রভুত্ব 
হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, এবং নূতন অবস্থার সহিত কিরূপে বনিবনাও 
করিয়! চলিতে হয়, সে জ্ঞানও তাহাদের নাই। 
এই প্রকার অধঃপতনে কতকটা মনোবেদনা ও পরিতাপ যে 
উপস্থিত ভূইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । এই সুযোগে ইংরাজসরকার 
নিপুণতার সহিত মুসলমানের নামে আপনাদের কাজ আদায় করিয়া 
লইতেছেন। আন্দোলনকারীরা যখন স্বত্বাধিকার দ্বাবী করে, 
তখন তাহারা হিন্দু-মুদলমানের চির-শক্রতার উল্লেখ করিয়া আপনাদের 
সুবিধা করিয়। লন। এই শক্রত৷ তাহারাই কিয়ৎপরিমাণে উক্ষাইয়! 
দেন) এবং এমন করিয়া বলেন যে, মনে হয়, তাহারা উচিত 
কথাই বলিতেছেন £-_-"আমরা এখান হইতে প্রস্থান করিলে, 
আমাদের কর্তব্যের ত্রুটি হইবে; তাই বিধাতা আমাদিগকে যে পদে 
স্থাপন করিয়াছেন, সেই পদেই আমাদের থাকিতে হইবে। কেননা, 
আমরা যেদিন প্রস্থান করিব, সেই দিনই ভারতে গৃহবিবাদের ঢাক 
বাব্ধিয়া উঠিবে। ভোমরা বেশ বুঝিদ্না দেখ, মুনলমানেরা বাঞ্জালীর 
শাসনাধীনে থাকিতে কখনই সম্মত হইবে না।” তাহার পর আবার 
বাঙ্গালীর দিকে ফি'রয়। বাঙ্গালীকে এইরূপ বলেন £-_ 
“আমাদের এখানে থাকায় ভোমাদের বীচোয়া) কেননা, তোমরা 
" বেশ জেনো, আমরা যেই চলিয়া! যাইব, অমনি মুসলমানের! তোমা” 


৮৯৪ ভারতী । [ ভা, পৌষ, ১৩১৩ 


তাহারা ম্বপদে অবস্থিতি করিতেছেন শুধু এই জন্ত পাছে ভীষণ 
বিপ্লবানল প্রজ্জলিত হয়! কিন্তু বাস্তবিকই কি গৃহবিবাদের আশঙ্কা 
আঁছে ? আমার মতে ইহা একট! যিথ্য। বিভীষিকা মাত্র । প্রথমতঃ, 
গ্রামপল্লির মধ্যে অনৈক্যের ভাব এত কম পরিক্ষট যে, ছুই বিভিন্ন 
ধর্মাবলম্বী লৌকদিগের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলিয়াই বুঝা যায় 
না। কিন্তু সহরে, শুনিতে পাই সেরূপ নহে ;__একট! তুমুল কাণ্ড 
বাধিয়া উঠিবার আশঙ্কা সর্বদাই থাকে। বেশী দিনের কথা নহেত_ 
১৮৯৩ সালে বোত্বাইনগরের রাজপথে রক্তের প্রবাহ বহিয়! গিয়াছিল। 
হিন্দু-মুদলমানের মধ্যে একট! দাক্া হয়, তাহাতে ২৫ জন মৃত ও 
শত শত লোক আহত হয়। এবং সেই একই বৎসরে, _যেখানকার 
সুরে লোক প্রায় অদ্দেক মুসলমান,-_সেই উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে, এইরূপ 
ধর্মোন্মাদজনিত দার্গাহাঙ্গামা আরও অনেক ঘটগাছে) কেবল 
একজনের দৃঢহস্তই এই দকল দাক্গাহাঙ্গামা থামাইয়া রাখিতে পারে। 
কিন্ত এই সমস্ত উপদ্রব অতীব বিরল, এবং তেমন নিরন্কুশও 
নহে। আমি জানি, ফুরোপের অমুক দেশে__যেখানকার লোকেরা_- 
ধর্মঘটিত কারণে নহে, পরস্ অন্তকারণে উত্তেজিত হইয়া,-_সৈন্তের 
উপস্থিতিসন্বেও এমন তুমুলকাণ্ড করিয়া তুলে, যাহা! এখানকার অপেক্ষা 
আরও গুরুতর! তাছাড়া এইরূপ হ্যাঙ্গামা সেখানে আরও ঘনঘন 
হইয়া থাকে। 

মে দেশের লোকসংখ্যা, ভারতের লোকসংপ্যার ৩২ ভাগের এক 
ভাগ, কিংবা আরো! একট বেশী । না-_যদি বাস্তবিকই মুসলমানদের 
ধর্ম্ঘনিত বিদ্বেষ তেমন প্রবল হইত--(তাতে খন আবার স্বার্থপর 
সোকেরা। ইহা! বাঁড়াইয়া তুলিবার জন্য ও উদ্কাইয়া দিবার জন্তগ্রস্তত) 
তাহা হইলে আরও ঘোরতররূপে আগুন জলির উঠিত সন্দেহ নাই।” 


এজি 
ভা, পৌষ, ১৩১৩ ] সমসামক্সিক ভারত । ৮৯৫ 


তত সহৃ্গে উহা! নিবাইন়া! দিতে চেষ্টা করিত কিনা, সে বিষয়ে আমার 
সন্দেহ আছে! এখানে-সেখানে কখন কখন সংঘর্ষ উপস্থিত হয়-_ 
এবং সেই সংঘর্ষ হইতে কিয়্ৎপরিমাণে অগ্নিশ্রুলিঙ্গও বাহির হইয়া! 
থাকে । অমনি একদল লোক বলিয়া উঠে £_-৭দেখ, ইহাতে কতটা 
বিপদের সম্ভাবনা”। না, আমি ইহাতে কোন বিপদ দেখিনা । ভারত 
বারুদের ঘর নহে। ভারতের অধিকাংশ লোকই শাস্তিপ্রিয়। পর- 
ধর্মসিহিষুতার জন্য ভারতের আত্মস্্াঘী করিবার প্রয়োজন নাই। 
পরধর্মপহিষুটতা ভারতের 'আছে। বোস্বাইবিশ্ববিদ্যালয়ের ফরাসী- 
ভাষার একজন অধ্যাপক এই কথা আমাদের বলিয়াছিলেন £--৭এথানে 
্রাঙ্গণ, মৌলবী, পার্শিপুরোহিত, এমন কি, খৃষ্টীনপাত্রি এক টেবিলে 
বসেন,-তাছাদের মধ্যে বিদ্বেষভাঁব নাই।৮ ইহা এখানকার হাওয়ার 
গুণ। যে হ্যার্গামার কথা আমি পুর্বে বলিয়াছি, এই সকল 
দাকঙ্গাহ্যাঙ্গাম। কাহারা উদ্ধাইয়া দেয় জান? সেই সব অতুযুৎসাহী 
উন্মানগ্রস্ত লোক যাহার! পিঁজ্রাপোলের পণু-আশ্রম ও গোরক্ষণীসতা 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । বোম্বাই নগরে রুগ্ন ও ছুর্ববল পশুদের জন্য একটা 
পিজ্রাপোল-মাশ্রম আছে। এই সকল অতিকোমলহদয় লৌকদের 
দৌষেই সেখানে রক্তপাত হয়। ছুরাগ্রহী গৌঁড়াহিন্দুর নিকট গোহত্যা 
অতীব নিন্দনীয়। ঘে গোহত্যা করিবে তাহার মৃত্যু-দও হইবে, 
এইরূপ ঘোষণা করিয় দিয়! কাশ্মীরের রাজা, কিয়ংকালপূর্বে, তাহার 
রাজ্যে গোহত্য। নিষেধ করিয়! দিয়াছিলেন। আমি স্বীকার করি, 
এই নিয়ম ইংরাজদিগের পক্ষে একটু কঠোর। এদ্রিকে আবার 
মুসলমানের শৃকরের মাংন খায় ন। পরস্পরের উপর শৌধ তুলিবার 
এই একটা খুব স্থুষোগ ! 
".. হিন্দুরা যদি ছুষ্টামি করিয়া দিলির জুম্মামস্জিদে একখণ্ড শুকরের 


ঠা পর বারন এ রনির ারানে ক. পিক উঠি রিনি... রত ভাজে টান হিস 





৮৯৬ ভারতী । [ভা, পৌষ, ১৩১৩ 


স্বরূপ কোন মন্দিরের মধ্যে গোহত্য। করিয়া সেই রক্তে মন্দিরের 
বিগ্রহদ্দিগকে পরিপ্লাবিত করে...ব্যথা-উপশমের ইহ! একট! মন্দ উঁধধ 
নহে। স্বাধীনমতের হিন্দুরাও একসময়ে তাহাদের আপন ধর্দভাইদের 
প্রতি এইরূপ দর্ব্যবহার করিয়াছিল। যাই হোক্‌_-তবুও হিন্দু আগলে 
নিয়মের ব্যভিচার-স্থলগুলি বাদ দলে_-পরধর্ধসহিষ্ুতার আদর্শ | 

কিন্তু ইংরাজেরা যখন হিন্দুদিগকে মুসলমান-জুজুর ভয় দেখান, 
তখন তাহারা এতিহাপিক ভ্রমে পতিত হন। সত্যই কি মুসলমানেরা 
এত ভীষণ,_এত পরাক্রান্ত ? কিন্তু তাহাত বোধ হয় না; কেননা, 
অষ্টাদশশতাবদিতে এই হিন্দুরাই ত-_মারাঠা, রাজপুত ও শিখ 
পাথরের পর পাথর খসাইয়৷ প্রকাণ্ড মুললমান-ইমারৎটি-_টুকৃরা 
টুক্রা করিয়া ধ্বংস করিয়াছিল; তাহাতে ইংরাজেরই যার-পর-নাই 
সুবিধা হয়। 

আসল কথা, হিন্দু-মুদলমানের মধ্যে বিদ্বেষ কালক্রমে কমিনন! 
আসিতেছিল, শমিত হইয়া আদিতেছিল। ১৮৫৮ সাপের বিদ্রোহে, 
সাধারণ শত্রু ছিল ইংরাজ। সেই বিদ্রোহে মুসলমানেরা খুব উন্মভভাবে 
যোগ দিয়াছিল। কিন্তু ত্রিশবৎসর যাবৎ সে সমস্ত পরিব্তিত হইয়াছে । 
এখন হিন্দুই মুসলমান ও ইংরাজের সাধারণ শক্ত হিন্দুর সকল চেষ্টার 
বিরুদ্ধেই ইংরাজ ও মুপলমান জোট্বন্ধ। আম্চরধ্যব্যাপার, এখন 
মুদলমানের ভাব সম্পূর্ণরূপে উল্টাইয়া গিয়াছে । ফোন একব্যক্তি-- 
্বধন্মাদের মধ্যে ধাহার বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, তিনি জাতীয়গর্ক 
ও স্বার্থভাব তাহাদের মধ্যে জাগাইয়। তুলিবার জন্য ব্রতী হইলেন! 
ভারতে তাহাকে সকলেই জানে £ তাহার নাম, সৈয়দ আহমেদ । এই 
অজ্ঞাতপুর্বব ও অগ্রকান্ত মিত্রের সাহাধ্য লাভ করাই ইংরাজের রাষ্ট্র- 
নৈতিক দাবা-থেলার একট! প্রধান চাল হই! দ্াড়াইল। ইংবী্ 


আশি 
ভা, পৌষ, ১৩১৩ ] সমসাময়িক ভারত । ৮৯৭ 


তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া মুসলমানের পুনরুখানের সমস্ত 
সম্ভাবনা বিনষ্ট করিলেন) শুধু তাহা নহে-_হিন্দুমুসলমানের মধ্যে 
বিদ্বেষ আরো! ঘনীভূত করিয়া দিয়! এরূপ স্থকৌশলে অনৈক্যের বীজ 
তাহাদের মধ্যে ছড়াইয়া দিলেন যে, শীঘ্রই মুসলমানদিগের একটা স্বতন্ত্র 
দল সংগঠিত হইল, এবং এই দলকে হস্তগত করিয়া হ্বাইস্-রয়গণ 
উহ্বা্দিগকে হিন্দুদিগের দাবীদাওয়ার প্রতিকুলে দাড় করাইলেন। 

এই দলটি কি এখন আর নাই? যে আন্দোলন আরস্তে ক্ষুদ্র 
বলি! মনে হইতে পারে, তাহা আসলে বিপুল ব্যাপার। উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলে আলীগল়্-কালেজ স্থাপন করিয়া! এই আন্দোলনের প্রথম 
স্ত্রপাত হয়। ইহার সংস্কাপক একজন গুহ্যধর্দসম্প্রদায়ের (77৮০) 
মুনলমান__যদিও ফকির ও “মাহ.দী”দিগের সহিত তাহার কোনব্ধপ 
সাধারণ এক্যস্থল ছিল না| এই মাহ-দিসম্প্রদায়, যাহা'দগকে ভক্তের। 
ঈশ্বরের অবতার ব লয়! গানে, তাহার। মধ্যে মধ্যে আবিভূর্ভ হয় ও 
ভক্তদের উৎসন্ন করিয়া পুনরায় অস্তহিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে 
এইরূপ কত মাহদির আবির্ভাব হইয়াছে । মুসলমান-জগতে মাহ. দিধর্্ 
পুরাতনরোগের গ্ঠায় স্থায়ী । এই মাহদিধর্মের পুনঃগ্রবর্তকের নাম 
আমি পূর্বেই বালক্াছি। ইহার পদবী সৈয়দ, অর্থাৎ মহম্মদের 
উত্তরাধিকারী! নবদীক্ষিত মুসলমানসম্বন্ধে পঞ্জাবে যে একট। প্রবচন 
প্রচলিত আছে, তাহা এই £-- 

গতব ্ষ ছি ভাতী, এই বর্ষে শেক্‌ 
আগামীতে আকাল হলে হইব সৈয়েদ। 

অন্তকথার ষদি ব্যক্ত করিতে হয়__মহম্মদের সাক্ষাৎ-উত্তরাধিকারী 
হইতে হইলে, ধনাঢ্য হওয়া ছাড়! আর কিছুই আবশ্থক করে ন1। 
* দৈয়দ আহমেদের অন্ত উপাধি ছিল। মহচ্মদের উত্তরাধিকারী ন৷ 
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মুলমান। ইংরাজ্সরকার ইঙ্াকে জঙজিয়াতিপদে নিধুক্ত করেন। 
১৮৫৭ সালের সিপাহিবিদ্রোহের সময় স্বধন্থীদিগকে আটকাইয়! 
রাখিবার জন্য সৈ়দ-আহমেদ প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার 
সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। এই বিজ্রোহ ষে অতীব কঠোরভাবে 
মন করা হুইবে, তাহা পুর্ব্ব হইতে অনুমান করা সহজ। ৈয়দ- 
আহমেদ এই কঠোর দমন-ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাই 
পুনর্বার যাহাতে এইরূপ দারুণ কাও না ঘটে, তাহারই তিনি উপায় 
চিন্তা! করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি তাহার জীবনপথে নূতন যাত্রা 
আরম্ত করিলেন। ১৯*১ সালে আমি আলীগড়-কালেজের প্রধান- 
অধ্যক্ষ 81০15০7এর সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি যাহা আমাকে 
বলিয়াছিলেন, এইখানে উদ্ধৃত কাঁরতেছি £_-বিশেষতঃ আমার 
পূর্ববর্তী 10.৩০৭০:০ 7৩এর উপর পৈক্দদ-আহমেদ তাহার সমস্ত 
বিশ্বীসস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার সংকল্পের সমস্ত কথ। তাহার নিকট 
খুলিয়া বলিয়াছিলেন। শিক্ষাকার্য্যের খু'টিনাটি ও কালেজের পাঠযস্বন্ধে 
দৈয়দ্‌ নিজে কিছুই দেখিতেন না। দে সমস্ত তার বেকের উপর পৈয়দ 
অভীব কষ্টে ইংরাজি বলিতেন। কিন্তু বি্তালয়ের পরিচালন-কার্ধ্ে 
তিনি খুব দক্ষ ছিলেন। কালেজস্থাপনের কল্পনা কিরূপে তাহার 
মনে প্রথম উদয় হয়, তিনি নিজমুখে অনেকবার আমাকে 
_ৰলিয়াছেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহিবিদ্রোহের ভীষণস্থৃতি তাহার মনে 
জাগরুক ছিল, ভবিষ্যতের জন্ত তাই তাহার নানাবিধ শঙ্কা হইত। 
তাহার দেশস্থলোকের কি সর্বনাশ হইয়াছে, দোধীদিগের জন্ত কত 
নির্দোষীকে দণ্ডতোগ করিতে হইয়াছে-__এই কল্পনাটি তাহার মনকে 
অনবরত উদ্বেজিত করিত। এইবূপ আর একট! বিদ্রোহ যদি উপস্থিত 
হন, তাহা হইলে সমস্ত মুসলমানসমাজ উৎসন্ন হইবে। কিন্তু এইস 
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করিয়া তাহ! নিবারণ করা যায়? তাহার মতে, ইংরাজ ও মুসলমান- 
সমাজের মধ্যে ধনিষ্ঠত। স্থাপন করাই দে উপায়। এখন এই উতর 
সমাজ পরস্পরের সহিত পরিচিত নহে, পরস্পরকে ভুল বুৰিয়া থাকে 
এবং অন্তরের সহিত পরস্পরের সর্বনাশ কামন। করে। এই শক্রতার 
কি কোন প্রকৃত হেতু আছে? বাস্তবপক্ষে বলিতে গেলে, ইহার কোন - 
হেতুই নাই । ইহা কেবণ বুঝিবার ভুল। তাই সৈয়দ ইংরাজের সাত 
মৈত্রীবন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ইংরাজের সহিত একত্র পানাহার 
করিতে লাগিলেন । তাহাতে তাহার নিন্দা রটিল, মিলনের কাজ বড় 
একটা! অগ্রদর হইল না। সৈম্বদ-আহমেদ দৈবদর্শা ছিলেন। 
কোরণপাঠকালে কোরাণের কতকগু[ল বচন তাহার খুব মনে লাগল। 
তিনি ভাবিলেন, মহম্মদ স্বপ্পং যেন এই কথাগুলি তাহাকে বলিতেছেন? 
মহম্মদের .আদেশবাণী দিন দিন যেন তাহার নিকট স্পষ্টতর হুইয়। 
উঠিল “জামার লোকর্দিগের নিকট তুই যা, তাহাদিগের কতদূর অবনতি 
হইয়াছে তাহা। তাহাদিগকে বুঝাইয়া বল্‌, আবার তাহাদিগকে উন্নত 
কর্”। এই উদ্দেশ্রসাধনকল্পে বিগ্ভালয়স্থাপনহ একমাত্র উপায় 
বলিয়া তিনি স্থির করিলেন। ষুরোপীয়দের সম্বন্ধে মুসলমানদের যে 
অন্ধসংস্কার তাহা বেশীর ভাগ অজ্ঞতাজনিত। দেখ, এইরূপ ভাবিয়াই 
তিনি তাহার সমস্ত জীবন ও সম্পত্তি আলীগড়-কালেজের প্রতিষ্ঠায় 
সমর্পণ করেন। আমি তোমাকে সেই কালেজ দেখাইবার জন্ক 
একদিন লইয়া! যাইব। এই কালেজটি যাহাতে বিশ্ববিস্তালয়ের 
পদবীতে উন্নীত হন, তাহাই আমাদের উচ্চাকাজ্কা*। 

নানাপ্রকার পরীক্ষা-চেষ্টার পর, কালেজস্থাপনের কল্পনাটি 
সৈয়দের মনে উদয় হয়। প্রথমে তিনি, ১৮৫৭ সালের সিপাহি- 
বিড্রোহের হেতসম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা হিন্দিভাষার লেখেন; 
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€০%০এর নিকট প্রার্থনা করেন। তাহার জিখিত পুশ্তিকার 
সারমন্ত্ব এই )_অসৎ অভিপ্রায়ে নহে, পরস্ত বুঝিবার ভূলেই এই 
বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। একই মৃত্তিকার উপর ইংরাজ ও ভারতবাসী 
একত্র বাস করিতেছে, অথচ তাহারা পরস্পরকে জানে না--জানিতে 
চেষ্টাও করে না। পরস্পরকে বুঝিবার জন্ত একপাও অগ্রসর 
হয় না। আমি এইখানে আর একটু বেশী করিয়া বলি ৮১৮৫৭ 
সালে যাহা ছিল, আর তাহা আরও বেশী হইয়া দাড়াইয়াছে ইংরাজ 
ভারতবাসীর নিকট যায় না; পর্বত স্বস্থান হইতে নড়ে না; কিন্ত 
পর্বত না আস্থক, পর্বতের নিকট মোহম্মদ গিয়াছিলেন। কিন্তু 
ভারতবাপী পর্বাতের নিকট যাইতে চাহে না। সৈয়দ বলেন, এই 
কষ্টকর অবস্থার একমাত্র প্রতীকার-__এই ছুইজাতকে পরস্পরের 
নিকটে আনা। যেদিন উহারা পরস্পরকে জানিবে, সেইদিনই 
উহার পরস্পরকে ভালবাদিতে শিধিবে-_অস্ততঃ পরস্পরের প্রতি 
শ্রদ্ধা জন্মিবে; এইরূপে ভারতের শাসনকার্ধ্য খুব সহজ হইয়া 
আসিবে । তিনি বলেন, _ব্যবস্থাপক সভা, ভারতবাসীর জন্য উন্মুক্ত 
কর। যাহাতে দেশের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিগণ ব্যবস্থাপ্রণয়নে 
 স্থপরামর্শ দিতে পারে, তাহার উপায় অবলম্বন করা আবশ্তক। ইহ! 
অপেক্ষা উত্তম কথা আর কি আছে। ১৮৫৭ সাল হইতে সৈয়দ যে 
কল্পনাটি কথার বাক্ত করিয়া আসিতেছিলেন, হাহা যখন কার্ষ্যে 
কতকটা পরিণত হইল, তখন বে তাহাই আবার সৈয়দের অভিপ্রায় 
বিরুদ্ধ হইবে, তাহা কে জানিত। ব্যবস্থাপক সভায় দেশীয়দিগের 
প্রবেশলাভের জন্য যখন কংগ্রেন্‌ জিদ্‌ করিতে লাগিলেন, তখন ইহার 
প্রতিবাদে কাহার কণ্ঠস্বর সর্ধপ্রথমে উখিত হইল ?- সৈয়দ 
আহমেদের । ১৮৫৮ সালের আমুল-সংস্কারনৈতিকের! গলবনত হয়া! 


২. রে লতি কাবার রা নিব 
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সংস্কার তাহার! বিশ্বাসঘাতকতা করিয়৷ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহাই , 
আবার অগ্ভের দ্বারা কার্ষ্যে পরিণত হইল। ১৮৯২ সালে, এ সংস্কারটি 
ংসাধিত হইল। এই সময়ে, “হিন্দুবিভীষিকার” ভয়ে সৈয়দ বিহ্বল 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। 317 4012700০197. বলেন,-সৈয়দ্‌ যখন 
চিন্তা! করিয়। দেখিলেন, তখন এই প্রস্তাবটি তাহার নিকট ছুঃসাহসী 
ও অনন্তব বলিয়৷ মনে হইল। যাহাদের মধ্যে কোন একটা সাধারণ 
নীতিহ্থত্র নাই, যাহাদের ভাষা এক নহে__সেই সকল বিভিন্নজাতীয় 
লোক কি করিয়! মন্ত্রণ-সতাক্ন একত্র উপবেশন করিবে? ইহাতে কেবল 
মনোভাবের ও ভাষার একটা ব্ষিম গোলমাল বাধিযা উঠিবে। 
পরস্পরের কথা কেহই বুঝিতে পারিবে ন1। পক্ষান্তরে, সভাস্থলে 
€কেজোরকমের বাদান্থবাদ হওয়া যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা 
হইলে সেই সব দেশীয় সদস্ত ইংরাজিধরণে শিক্ষার্দীক্ষা! লাভ করিয়া 
যাহাতে তাহাদের মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারে, স্বাধীন- 
ভাবে বাদান্বাদ করিতে পারে, তাহার উপায় অবলম্বন কর! আবশ্তক। 
স্থানীয় অন্ধসংস্কার হইত্ে,_স্বমতান্ধ অসহিষুণতা হইতে যাহাতে 
তাহারা বিমুক্ত হইতে পারে, তাহার উপায় নির্ধারণ করা*আবশ্তাক। 
এই কারণেই, তাড়াতাড়ি নূতন কিছু পরীক্ষা করিবার পুর্বে শিক্ষার 
ব্যবস্তা কর! নিতান্ত আবশ্তক। 
ইহা অবগ্ঠ স্ুবিবেচনার কণা । এইরূপ পুনরালোচন! সৈয়দের 
মনে কেন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা! বুঝা তত কঠিন নহে। স্ববীর 
প্রস্তাবের ফলাফল ভাবিয্া সৈয়দ ভীত হুইগ্নাছিলেন। হিন্দুরা 
সবক্তা”_-একটু বেশী বাচাল,__তাহাঁরা খুব চমক্লাগাইয়া। দেশীয় 
স্বত্বাধিকারের পক্ষপমর্থন করিবে, আর মক মুসলমানেরা, সভার 
বাদানবাদ অতি কষ্টে বুঝিতে পারিবে। ইহাই তিনি দিবাচাক্ষে 
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ভিন্ন আর কিছুই নহে। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে প্রভাব প্রতিপত্তির বৈধ 
অংশলাতে ষদ্দি তাহারা বঞ্চিত হয়, সে তাহাদের নিজের দোষ ;-- 
তাহারা অজ্ঞ বলিয়া। বিশ্যবিগ্ভালয়ের প্রশংসাপত্র না দেখাহতে 
পারিলে, দরকার কাহাকে কাজ দেন না। 1কন্ত এবিষয়ে মুসলমানেরা 
রিক্তহস্ত। সৈদদ্‌ বুঝিয়াছিলেন, ইংরাজসরকারের সাহাধ্যব্যতীত 
ভিন শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে পারিবেন না। এই কারণেই, ইংরাজ- 
মুসলমানের মধ্যে ঘানস্ভতা বিশেষ আবস্তক। তাহ সৈয়দ তাহার 
ঝ্লাজজভক্তি, তাহার সেবা-নিষ্ঠা, উচ্চকণ্ঠে ঘেষণা করিতে লাগলেন । 
তাহার স্বধর্মিগণ পৃথক্‌ হুইয়। একান্তে বপিয়! আছে, ইংরাজিবিস্যালয়ের 
প্রাত অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছে, ভারতে যে হংরাভসরকার অধিষ্ঠিত, 
তাহার অস্তিত্ব পথ্যন্ত যেন তাহারা জানে না-_ইহাই তাহার মতে 
ছর্ভাগোর বিনয় । মুদলমানদিগের এই ভাবট! নির্বোধ খু'তখু'তে শিশুর 
মত) তাহাদের মুক প্রতিবাদ নিক্ষল) তাহাতে প্রতিবাদকারীর অনিষ্ট 
ছাড়। আর কিছুই হয় না। তাই বর্তমান প্রতিষ্টানাদির কাজে 
যোগ দিবার জন্ত সৈয়দ্‌ মুদলমানদিগকে ক্রমাগত উদ্বোধন করিতে 
লাগিলেন। কি কারণে তিনি হন্দু-আন্দোলনের [বিরুদ্ধে দণ্ডাক্»মান 
হইলেন ? কোধ হয় তাহার বিশ্বাস, এই আন্দোলন রাজবিদ্বেষদুষ্ট ;-- 
ইহাতে অনেক বিপদ-বিভ্রাটের সম্তাবনা আছে) তাছাড়া ইহাও 
তাহার বিশ্বাস, হিন্দুর বেশী উন্নতি হইলে, মুসলমানে স্বার্থহানি 
স্ুনিশ্চিত। 

সৈরদের রাষ্ট্রনীতিমন্ত্র এই তিনকথায় পরিব্যক্ত হইতে পারে ৪- 
শিক্ষা রা্ছতক্তি, হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা । 

[ক্রমশঃ] 


জ্রীজ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর । 


' বাঙ্গালী মুসলমানদের সামাজিক 
আচার । 


সলমানদিগকে সাধারণতঃ চারিবর্ণে বিভক্ত কর! হয়। যথা, 
নু পেখ, পৈয়দ, "মাগল ও পাঠান। কিন্ত এই বর্ণবিভাগের সঙ্গে 
বাঙ্গালীমুসলমানদ্দের কোন সম্পর্ক নাই। প্রকৃতপক্ষে আরববানী বা 
তাহাদের বংশধরেরাই শেখ, এবং মহশ্মর্দের জামাত1 আলির বংশধরে- ! 
সৈয়দ নামের অর্ধিকারী। কিন্তু বাঙ্গালাদেশের সৈরদ ও শেখদের 
মধ, বিশেষতঃ শেখদের মধ্যে হিন্দুধশ্মত্যাগী বঙ্গদেশজাত অনেক 
স্থানীয় মুসপমান প্রবেশ করিয়াছে । “শেখ” বলিলে, বঙ্গদেশে বিদেশী 
আরববাসার বংশধর না বুঝাইয়া স্বদেশী কোন জাতি হইতে উৎপন্ন 
মুদলমান বলিয়া মনে করিতে হয়। 

নিঞ্জ মুসলমানেরা বাঙ্গালাদেশে তাহাদিগকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ষ. 
করিয়া থাকে। যখ।__ম্াফ্‌ বা শরীফ, এবং অক্লাফ্‌ বা আত্রাপ। 
অধ্থাফু ব| শরীফ অর্থ উচ্চবংশীর়। ভারতবর্ষের বহিভূর্তি দেশ হইতে 
আগত মুসলমানদের বংশধরেরা, এবং হিন্দুদের উচ্চবংশ হইতে উদ্ভূত 
মুনলমান্রো এই শ্রেণীতুক্ত। এতত্িন্ন অপর সকল মুসলমানই অজ্লাফ্‌- 
শ্রেণীর অন্তর্গত। 'অজ্লাফ্‌' শব্দের অর্থ “নিয়, নীচ, অধম। ইহাঁদগকে 
কথন কথন “কামিনা” বা “ইতর”ও বলা হইয়া! থাকে। মগধ ও 
মিথিলার “নোয়া মুন্লেম,” বারেন্দের *নন্ত* এবং পূর্ব ও মধ্যবজের 
আধকাংশ শেবই-_অজ্লাফ্‌ শ্রেণীভূক্ত। জোল! (জোল/হ), ধুনিয়া, 
কুহু, কু, ভাজাম, দর্জি এবং এতাদৃশ ব্যবসাক়্িগণ সকলেই এই 





১৯০৯৮৬৬০৬০১ ০১০৯). ৮, 


৯০৪ ভারতী। [ ভা, পৌষ, ৩১৩১ 


শ্রেণীমধ্ে গণ্য। একজন অধ্বাফের নিকট জোলা, ধুনিক়, চাষা 
সকলেই সমান, সকলেই অজ্লাফ্‌। হিন্দুদিগকে মন্ু যেমন প্রথমতঃ 
দ্বিক্ম এবং একজ ছুই মৌলিকবর্ণে বিভক্ত করিয়াছেন, বাঙ্গালী- 
স্থুনলমানদের অ্রাফ, ও অকজ.লাফ্‌ তদনুরূপ। বিদেশাগত আধ্্যের 
দ্বিজ, আর বিদেশগত মুললমানেরা অ্রাফ্। উচ্চশ্রেশীর হিন্দুরা 
যেমন কাহারে! শ্ববৃত্তি (17617121 ১০7৮০৪) গ্রহণ বা স্বহন্তে হল- 
চালনা করেন না। অধ্রাফ্দের ব্যবহারও তদনুরূপ। ব্রাঙ্গণের স্তায় 
সৈয়দদের জাতি-ব্যবদায় পৌরোহিতা আর ক্ষত্রিয়ের স্তায় মোগল ও 
পাঠানদের জাতি-ব্যবদায় দেশরক্ষা ও দেশশাসন। 

কোন কোন স্থানে মুসলমানেরা এক তৃতীয় শ্রেণীর নাম করে। 
যথা, অর্জল, ইহার অর্থ অধমের অধম। হল!ল্ধোর, লাল্বেগী, 
আব্দাল ও বেদিকা। ইহারা অর্জাল। ইহার! মস্জিদে বা কবরস্থানে 
প্রবেশ করিতে পায় না, এবং অগ্ঠান্ত মুদলমানেরা ইহাদের সঙ্গে কোন 
প্রকার 'আচারব্যবহার করে না। হিন্দু নমঃশূদ্রা্ির স্তায় ইহাদের 
অবস্থা । 

ঘে দকপ মুসলমানেরা বংশাক্ষুায়ী কোন বাবসা অবলম্বন করিয়! 
চলিতেছে, তাহাদের সমাজবন্ধন অন্তান্ত মুসলমান হইতে স্বতন্ত্র 
জোল।, কুপ্ত।, কুলু, দাই, দরপ্জি, ধুনিয়া প্রভৃতির বিশেষত্ব এই 
বে, তাহাদের গ্রতোক জাতিতে সমাজশাসন জন্ত একটী পঞ্চায়ৎ 
আছে। বাঙ্জালাদেশে পুলিশের পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হওয়া অবধি অন্ত শক 
বাবন্ধত হইতেছে । ঢাকাতে ইহার নাম “মাত্বর* (যৃতাবর শব 
হইতে উৎপন্ন, ইহার অর্থ “বিশ্বাসের যোগ্য” ), যশোহরে *প্রধান”, 
এবং মুর্শিদাবাদ ও ২৪-পরগণায় *মগুল”। ছুই হইতে পাঁচজন পরাস্ত ' 
পঞ্চায়তের সভ্যদংখ্যা। কখন কখন গ্রামবাপীরা পঞ্চায়ৎ নির্বাচন 
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কখন বা জমিদারের! পঞ্চায়ং নিষুক্ত করেন। পঞ্চায়ং হওয়। সকলেই 
গৌরবের বিষয় মনে করে। বে স্থানে নির্বাচন করিবার নিয়ম আছে, 
পঞ্চায়ৎ নুতন নির্বাচিত হইলে সকলকে ভোজ দিয়া থাকে। 
সবরশিদাবাদজিলার পার্শ্ববর্তী মৌজাসমূহের মগডলদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
একএকটী পাগৃড়ি দিনা তাহাদের আদর করা হয়। 

স্বজাতীয়দের ধর্মগত ও ব্যবসায়গত যে কোন ক্রুটী হয়, পঞ্চায়তগণই 
তাহার বিচারকর্ত।। যে সকল কান নীচ বলিয়া! মনে কর! হয়, 
জাতিভুক্ত কোন ব্যক্তি দেই কাধ্যে নিষুক্ত হুইতে পারে ন।। 
ভোলার জুতাদেলাই করিবে না। কুদ্গুরা কাপড় কাচিবে ন। 
ধুনিয়ারা দাইর কাজ করিবে না। 

কোন কোন জাতিতে আবার তদপেক্গ! উচ্চতর জাতির ব্যবসায়ও 
অবলঞ্থন করিতে পারে না। অল্পতর বেতনগ্রহণে অথবা অন্ত কোন . 
প্রকারে কোন জাতু্-ভাগ্লার জীবিক1 বা চাকুরি কাড়িয়ালওয়। কুকা ধ্য 
বলিয়া পরিগণিত। এই সকল বিষয়ে পধ্শয়তগণ বিচারকর্তা 1 কখন্‌ 
জাত-তামারা সকলে মিপিয়া ব্যবসায় ছাড়িয়৷ (50116) দিবে, 
পর্চায়তগণ তাহা! নিরূপণ করিয়া থাকে । অথাগ্ভভোজন, ব্যভিচার, 
বিনাকারণে স্ত্রীত্যাগ বা স্বামিত্যাগ, কাহারও স্ত্রী বা কন্তা-ভূলান, কোন 
জাত-ভায়ার নামে মিথ্যাপবাদ বা মিথ্যা অভিযোগ, অজাতি-বিবাহ্‌» 
অগ্ুজা(তির ভু'কায় তামাকুসেবন-_ ইত্যাদি অপরাধ পঞ্চায়ৎগণের বিচার্ধা 
বিষয় । বিবাহে বা *অন্তান্ত কৌলিক ক্রিয়ায় কাহার কত ব্যয় করিতে 
হইবে পঞ্চায়ৎগণ তাহাও নির্ধারণ করে। দেওয়ানী আদালতের যোগ্য 
অতি সামান্ত সামান্ত বিরোধও তাহারাই নিষ্পত্তি করে। কোন বিষয় 
বিচার করিতে হইলে, পঞ্চায়ৎগণমধ্যে যে জোষ্টব্যক্তি তাহারই গৃহে 
মকলে ঈমবেত হইয় অভিষুক্ত ব্যক্তিকে ভাকয়া তাহার বাবহারসন্বন্থে 
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শাওয়ার কথা শুনিয়া অভিযোগের মীমাংসা হয় । পঞ্চার়তের মীমাংসা 
প্রায়ই স্তায়সঙ্গত হয়। যদি কেহ পঞ্চা্ততের মীমাংসায় অসন্তষ্ট হইয়া 
আদালতের আশ্রিত গ্রহণ করে, তবে সকলেই পঞ্চারতের মীমাংসা প্রবল 
রাখিবার জন্ত যথাসাধা চে কবে। 

থে সকল ষুদপমানেরা কোন একটা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া চলে, 
ভাহাদের মধ্যেই এই পঞ্চাযৎ-প্রগালী দেখিতে পাওয়া. ষায়। হিন্দুদের 
ক্জায় ইহাদেরও আজাতি ব। অসবর্ণেবিবাহ নিষিদ্দ। কেহ জন্মগত 
জাতি ছাড়িয়া! অন্য কোন জাতিতে প্রবেশলাভ করিতে পারে ন!। 
ময়মনসিংহের জনৈক জমিদার শ্রীঘুক্ত আবু গজনভী সাহেব বলেন যে, 
অনেক জোলা কপসাইকার্ধ্য করিতেছে, কিন্তু কদাইরা তাহাদিগকে 
কোল! বলিয়াই মনে করিয়া থাকে । 

অপরন্ধ, অধরাক, এবং শেখনামধারী কুষক্দের মধ্য এইগ্রকার 
কোন পঞ্চায়েত প্রথা দৃষ্ট হর না। সুতরাং সমাজস্থ লোকেরা অতি 
অল্প দোষেরই বিচার করিয়া থাকে ; সকলেই অনেকট। স্ব স্ব প্রধান। 
প্রতিবাসীর নিকট তাহাদের দায়িত্ব অতি সামান্ত । বিবাহসম্বন্েও 
ইহাদের অত বাধাবাধি নিয়ম নাই। মহন্মদীয় ধর্ম্মানুসারে গ্রতিলোম 
অর্থাৎ উচ্চতর জাতির কন্াগ্রহণ নিধিদ্ধ। এনদৃভিপ্ন বিবাহসম্থন্ধে 
কোন কঠিন নিয়ম নাই । কিন্তু বিদেশগত মুসলমানদের বংশধর- 
মধ্যে বংশমর্ধাদার প্রতি সবিশেষ দৃ্টি। তাহারা পিতৃকুলের ও মাভৃ- 
কুলের বংশাবলী সবত্বে রক্ষা করিয়া! থাকেন, এবং এমন বংশে বিবাহ 
করেন না, যাহাতে প্রতিবেশীদের চক্ষে হীন হইতে হয়। বিশেষতঃ 
তাহারা চিরপরম্পরাগত কৌলিক আচারব্যবহারের বড়ই পক্ষপাতী । 
স্থতরাং অধিকাংশ স্থানে সৈয়দ সৈয়দ-কন্যার, পাঠান পাঠান-কন্ার 
এবং যোগল মোগল-কন্ার পাণিগ্রহণ করে। কখন কখন সৈয়দেকু 
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কুলনাশ ব। সামাজিক নিন্দা হয় না। কিন্তু সৈয়দকে শেখ-বরে কন্তা। 
প্রপান করিতে দৃষ্ট হয় না। অজ.াফের কন্তাগ্রহণ অব.রাফের পক্ষে 
নিষিদ্ধ না হইলেও, এই প্রথা অফাফ সমাজে হীন বলিয়া পরিগণিত 
হয়; কিন্ত প্রথমতঃ সবর্ণে বিবাহ করিয়া অধরা নিষ্ববর্ণের কন্তা 
গ্রহণ করিলে নীচ হয় না। কিন্তু এই নি্নবর্ণা স্ত্রীর সন্তানের! মাতৃ- 
কুলেরই সম্মান পাইয়। থাকে এবং নিষ্নবর্ণা স্ত্রীও সবর্ণা স্ত্রীর সমান 
সম্ভ্রম পায় না। 
মফরাফবর্ণমধ্যে বিবাহের সাধারণ নিয়ম এই । কিন্তু অযরাফ- 
কুলজাত অনেক দরিদ্র ব্যক্তি অর্থলোভে কুলভঙ্গ করিয়া অজ নাফ, 
কন্তা গ্রহণ করিয়া! থাকে। এইরূপে অজ.নাফ-লাতীয় লোকের! অর্থের 
প্রভাবে (একবারে না হউক) সমাজের উচ্চবর্ণসঙ্গে বিবাহস্থত্রে 
আবদ্ধ হইয়। থাকে। মনু বলিয়াছেন *শৃদ্রও সাঙপুরুষে ত্রাঙ্গণন্ধ 
প্রাপ্ত হইতে পারে ।” মুসলমানদের প্রথা তাহারই উদাহরণশ্বরূপ। 
মুললমানদের (প্রবাদ আছে যে “গত বৎসর ছিলাম জোলা, এই বৎসর 
শেখ, টাকার জোর থাকিলে আগামী বৎসর হইব সৈয়দ)” তিন 
বৎসরের এই প্রক্রিয়। সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব হইলেও ৩।৪ পুরুষে তাহা 
সম্ভব হওয়া কিছুই আশ্চধ্যের বিষয় নয়। *চন্ুজোলা, অর্থশালী 
হইলে জোলানাম পরিত্যাগ করিয়া! প্রথমতঃ নিজে “চস্থমিঞকা”, পরে 
চৈনুপ্দিন?+, পরে “মহম্মদশ চৈহ্থদ্দিন”, এবং অবশেষে “মৌলভী মহম্মদ 
চৈনাদীন আহম্মদ” নাম ধারণ করে। অর্থব্যয় করিলে প্রথমতঃ দরিদ্র 
অবরাফ মধ্যে আত্মীয়তা করিয়া তাহাদের সঙ্গে বিবাহস্ত্রে আবদ্ধ 
তইতে পারে। এইপ্রকারে ছুই তিন পুরুষে লক্ষী অনুকূল হইলে 
একজন অঙ্গ_নাফের অফরাফ বংশে প্রবেশলাভ ঘটিয়! থাকে। পল্লীগ্রাম 
টপিক রসি: একার বীনা কিক রন: 
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পুরুষদের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের কোনমতে কৌলিক আচার পরিত্যাগ 
করিতে চার না। 

অনুলেমবিবাহের নিয়ম থাকাতে নীচবর্ণ মুসলমানও আশা করে 
যে, এক সময়ে বিদ্বান ও ধনবান হইয়া সমাজের উচ্চবর্ণমধ্যে প্রবেশ 
করিতে পারিবে। এই আশাই মুসলমান-সমাজের একতার কারণ। এই 
নিক্মসন্বেও অন্ুলোমবিবাহের সংখ্যা অতি অল্প। অবরাফ.বংশীয়েরা 
খরায় সকলেই সবর্ণে আদানপ্রদান করিনা থাকেন। ব্যবসায়-ভুক্ত 
মুদলমানেরা সবর্ণ ত্যাগ করিয়। বিবাহ দেয় না। হিন্দু-ধন্মত্যাগী মুপল- 
মানগণের অসবর্ণাববাহে অনিচ্ছা নাই, কিন্ত অযপ্রাফ. ও ব্যবসায়ী 
সুদলমানের অনিচ্ছাবশতঃ তাহার সবর্ণে বিবাহ দিতে বাধ্য হইয়া 
থাকে। একসঙ্গে বসিয়। থাওয়া (পাংক্তেক়তা ) সম্বন্ধে সকল প্রদেশে 
একনিরম দৃষ্ট হয় না। মুপলমান-সমাজেই অন্ত মুদলমানের পন্ক আহার 
গ্রহ্ণ করিয়! থাকে, এবং সমান ব। কিঞ্িন ধান অবস্থাপন্ন স্বধন্্রীর সহিত 
একসঙ্গে পানভোজন করে। অধ্রাঁফ, মুসলমানদের এই নিয়ম। 
কিন্তু ব্যবসায়ী মুলমানের! সব্ণ ভিন্ন অপর কাহাকে পঙ.ক্তিমধ্যে 
স্থান দেয় না। হিন্দুসমাজেও তাহাই দৃষ্ট হয়। ব্রাঙ্গণ-কারস্থ-প্রভৃতি 
উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে যে উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়, এতৎযস্বন্ধে 
কোন কৈবর্ত-নমঃশুদ্রাদির মধ্যে তাহা দৃষ্ট হয় না। 


শ্ীপ্রীনাথ দত্ত । 


উদ্বোধন ।* 


( দ্বিতীয় সান্ঘৎসরিক বিবরণ-পুস্তিক! 
হইতে উদ্ধৃত।) 
জাগ জাগ জাগ সবে ভারতসস্তান ! 
মাকে ভুলি কত কাল রাহবে শয়ান ? 
ভারতের পূর্ববকীত্তি করহ স্মরণ, 
রবে আর কত কাল মুদিয়ে নয়ন? 
দেখ দেখি জননীর দশ! একবার, 
রুগ্ন শীর্ণ কলেবর, অস্থিচর্্মনার ; 
অধীনতা অজ্ঞানাদি রাক্ষস দুর্জয়, 
গুধিছে শোণিত তার বিদরি হৃদয়) 
স্বার্থপর অনৈক্য পিশাচ প্রচ, 
সর্বাঙ্গ-সথন্দর দেহ করে খও খণ্ড । 
মায়ের যাতনা দেখি বল কোন প্রাণে 
সথপুত্র থাকিতে পারে নিশ্চিন্ত মনে ? 
যে জননী পরঃ-সুধা শতনদী-ধারে, 
পিয়াইছে নিরবধি আমা-সবাকারে 
যে জননী যু হাসি সব ছুঃখ ভূলি 
উপাদেয় নানা অন মুখে দেন তুলি; 
এমন মায়েরে ভোলে যে-কোন সন্তান, 
নিশ্চয় হৃদয় তার পাষাণ সমান। 





স্কট ৩৯ বৎসর পৃর্ধে লেখকের ১৮ বৎসর বয়ংক্রমকালে, টচব্রসংক্রাত্তি শবিবায় 
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এ দেখ, মাতা বসি ঘোর কারাগারে 
হাতে বেড়ি পায়ে বেড়ি অজ্ঞান-আধারে, 
ঝরিতেছে অশ্র-নীর, ঘন বহে শ্বাস, 
যাতনায় করিছেন এ-পাশ ও-পাশ । 

এ দেখ, কীদিছেন ভননী বিহ্বল ) 

( গুমরিয়। কত কাল থাকিবে অবল1? ) 
অত্যাচার, অবিচার আদি প্রেতগণ, 
সে কারার দ্বার*্দেশ করিছে রক্ষণ ;. 
ভীষণ মৃরতি সব ভীমদণ্ড করে 

দ্বারদেশ আগুলিয়া সদা ঘোরে-ফেরে । 
বিলাপের ধ্বনি শুনি বত রক্ষগণ 

তটস্থ হইছে সবে, সচকিত-মন । 

কেহ বা বুঝায়-_কেহ মুখ চেপে ধরে, 
প্ডুপ্‌ চুপ্‌” বপি ওঠে সবে এক স্বরে। 

কিন্ত শোকোবেগ কভূ ন! মানে বারণ, 
সাগর উথলে যদ্দি কে করে শাসন ? 

এ সকল দেখি শুনি কার প্রাণে সয়? 
ওঠরে ভারতবাসি। কি ভয়, তয়! 

ওই শোনো, ওই শোনো, কি কহে জননী: 
ক্রমশঃ বাড়িছে দেখি ক্রন্দনের ধ্বনি £₹ 


পগরে নিদারুণ বিধি, বিতরিয়৷ বূপ-নিধি 
কেন মোর সর্বনাশ ঘটালে বলন৷ ? 
তশ্করে আনিলে ডাকি, আর কি রাখিলে বাকি, 


রাণী হয়ে হনু দাসী, ছিছি কি লাঞ্চনা! 


ভা, পৌষ, ৯৩১৩ ] _. উদ্বোধন। ১৯১5 


প্রকৃতিজননী মম ! রূপে-গুণে নিরুপম ! 
তোমার ছিলাম আমি সোহাগের ধন। 

কত যত্রে সাজাহতে, কত বিদ্যা শিথাইতে, 
জানিতে কি মম দশা হইবে এমন ? 

পৃথ্থা-তলে ঘত শোভা, যাহা কিছু মনোলোভা, 
নকঞ্রি আমার তরে আনিলে হেথায় ;-_ 

পঙ্কজ-শোভন-সর, গিরি সিন্ধু নদীবর, 
কুঙ্গমাভরণ বন-_-কত কব হায়! 

কত করিতাম ক্রাড়া, জানি নাই কোন পীড়া, 
তোমার আঁচল ধরি মনের উল্লাসে ১ 

কভু হমাচগশিরে, কভু মানঃসরোনীরে, 
মন সাধে ফারতাম আকাশে আকাশে । 

এবে বিধি করি আড়ি, সকলি লইল কাড়ি, 
অবশেষে ফেলে মোরে ঘোর কারাগারে। 

কারে কহ দুখ-কথ।, কে বুঝিবে মম ব্যথা, 
এবে পুত্র করে লাজ মা বলিতে মারে 

থাকিত সে কালিদাস, আর ভবতুতি, ব্যাস, 
বাল্ীকি আদ প্রিয় সম্তান সকল, 

[কব সুমধুর তানে, কিবা সুললিত গানে, 
প্রতগ্তম্নদয় মোর কত শীতল ! 

আর কি শুনিবে কাণ, বীর-পুত্র-যশোগান, 
তাদের ছিলাম আমি প্রাণের জননী ; 

শুনিলে তাদের কথ।, তবু জুড়াইত ব্যরথী, 
অপার পাথার মাঝে পেতাম তরণী ! 


৯৯২ 


ভারতী? [ ভাঃ পৌষ, ১৩১৩ 


কোথা গেল ভীমার্জুন, অস্ত্রশস্ত্র সুনিপুপ, 
রামচন্দ্র পৃথীরাজ আদি বীরগণ ! 

এস এস ফিরি পুন, জননীর কথা শুন! 
€(কিস্তু চার, বৃথা আশা__মরণ্যে রোদন ) 

তোমরা থাকিতে যদি, বহিত কি ছুখ-নদী, 
সহিতে হ'ত কি মোর এত অপমান ? 

কোপেতে উঠিতে জল, দস্থাদলে দিতে বলি, 


সঁপিতে আমার তরে ধন মন প্রাণ” । 
দেখ! কুহকিনী আশা, পশি কারাগারে 
বুঝাইছে নানামতে ভারতমাতারে £__ 
“শান্ত হলো প্রিয়সখি__মুছ অশ্রু-নীর, 
পোহাইবে হুঃখনিশা-_হয়ো না অধীর। 
তোমার বিলাপ-ধবনি ভেদিয়। পাষাণ 
পৌছিয়াছে শুন সথি সেই দিব্যধাম। 
প্রক্কতিজননী তব শোকেতে বিহ্বল, 
উঠেছে স্বরগে আজি মহাকোলাহল। 
ভীমাজ্জঞুন ব্যাস আদি দিব্যবাসিগণ, 
মাগিছেন এই বর ব্র্জার সদন, 

ধেন তব গর্ভে করি জনম গ্রহণ, 

উজ্জল করেন পুন তোমার বদন। 
তোমারে জানাতে ইহা! আইলাম হেথা, 
শান্ত হও প্রিরসখি !__কেন কীাদ বৃথা ।”” 


শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


গ্রন্থলমালোচনা। 
ভুর্গালীলা-তরজিণী ॥ এই কবিতাগ্রস্থের লেখক স্পঞ্ডিত কৃফকিশোর রায় 


মহাশয় অনেকদিন পূর্বে পরলোকগত হ্ইক়াছেন। স্বগাঁ্ রার়মহা শক 
ইংরাজী শিক্ষিত কবি নহেন। এবং তিনি বখন এই ছূর্গালীলা-তরঙ্গিণী রচনা 
করেন, তখন এখনকার মত কবিতার প্রচলন হয় নাই; সুতরাং তিনি এই 
পুস্তকের প্রথমে প্রাচীন বাঙ্গালী কবিগণের পদানুদরণ করিয়। ওরু-পরণাষ, 
ব্রাহ্মণ-প্রপাম, গণেশের বন্দনা, সুর্যের বনদন। প্রভৃতি জিখিয়াছেন। তাহার পরে 
তিনি ধারাবাহিকভাবে আবনুপূর্ব্বিক হূর্গালীল। বর্ণন করিয়াছেন। কলিকাতার, 
সাহিতাসভা হইতে প্রকাশিত “সাহিত্য-সংহিতা' পত্রে. এই ছুর্গালীলা-তরঙ্গিষী, 
অকাশিত হইতেছিল ; প্রকাশকমহাশর় এই প্রকার প্রকাশে বিলম্বের সম্ভাবন। 
বুঝিতে পারিপ গ্রস্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্ত তিনিও সমগ্র গ্রস্থধামি 
প্রকাশ করেন নাই। এইখানি প্রধথমখণ্ড মাত্র; ইহাতে দশমতরঙ্গ পর্যস্ত 
প্রকাশিত হইয়াছে। সেকালের বাঙ্গালী কবিগণের কবিতার স্তাক় এই ছুর্সালীল- 
তরজিণীর কবিতাগুলি বেশ সরল ও প্রাঞ্জল; কোন স্থানে কবিকল্পনার চিহ্ন 
পাওয়। গেল ন।। তবে ছন্দ ও গ্রামাতাদোষ এনকল কবিতায় একপ্রকার অপরিহার্য 
বলিলেই হয়। প্রকাশকমহাশরর একটু চেষ্ট। করিয়। এই সকল গ্রাম্য শঙ্দের 
ব্যাখা! করিয়া দিলে অনেকের পক্ষে বিশেষ হ্ুবিধ! হইত। আমাদের দেশের 
পুৰবতন কবিগণের হস্তলিখিত দপ্তর হইতে উদ্ধার কাঁরয়া মুদ্্রাকরের হস্তে প্রস্থ 
বষর্পণ করিতে হইলে প্রকাশককে বিশেষ আয়াস শ্বীকার করিতে হয়; আমরা 
হুঃখের সহিত বলিতেছি, ছূর্গালীল!-তরঙ্গিশ্ীর প্রকাশকমহাশয় এতটুকু আরা 
স্বীকার করিবার অবদরগ্রহণ করেন নাই। আমরা আশ! করি, ভবিব্যৎ-সংক্ষরণে 
গুকাঁশকমহাশর এ সমস্ত ক্রটার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। 
*. হরিমঙগল। প্রথম থু; প্ীদেবেন্ত্রনাথ সেন গ্রণীত। মূল্য আট জান! 


না স্যাতে দু সিন নরেশ র যার নাহলানার সারের রর ররঞগরযারারলরর 


৯১৪ ভারতী । [ ভা, পৌষ, ১৩১৩ 


উপতোগ করিতেছেন | বাণীর সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়া! অবশেষে তিনি এই 
সারসতো উপনীত হইয়াছেন__ 
“হরি বিন দ্বান মিছে, হরি বিন ধান মিছে, 
হরি বিন। প্রা? সে যে জীবনে মরণ।” 
ইহ! অপেক্ষ। হুন্দর কখ। আর কি হইতে পারে? কবি দেবেন্ত্রনাথের অনেক 
প্রেমকবিতা, অনেক রহপ্তকবিত! অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। হক্সিমজলের কবি 
দেবেজ্রনাথ এখন গভীর প্রেমসাগরে নিমগ্র, তাই তাহার সরল সুশশর কবিতায় এখন 
হরিনামের আ্োত বহিতেছে। ্ 
দেবেল্রবাবু এই কবিভ।সংগ্রহের মধ্যে আরও কয়েকজন কবির কয়েকটি 
কবিতা গ্রহণ করিয়াছেন এবং কৈফির়িতে লিখিতেছেন “কেবলমাত্র আমার কবিতা- 
“খুলি দিলে গ্রন্থধানি উদ্জবল হইত না। আমার ক্ষুদ্র মাটীর প্রদ্রীপগ্ুলি মিট, মিট, 
ফরিয়। এক পার্খেত্বলিলে ভাল দেখাইত কি? সেইজন্য কবিবর প্রযুক্ত দ্বিজেভ্্রন।ধ 
ঠাকুর মহাশয়ের ও কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশরের দুইটা ৩1501 1181- 
বূপিঞ্ী কবিত। দিয়া দেব-মন্দিএটীকে আলোকপূর্ণ করিয়াছি । ছয়টা নবীন কবির 
কবিতার জে/াৎম্ালোক চারিধার হইতে জাপসিয়া পূজার দলানটিকে অপূর্ব শোঁভার 
শোতান্বত করিয়াছে । শ্রীযুক্ত ঠাকুরমহাশয়দর়ের এবং ছক্টি নবীন কবির কবিতা! 
এই হরিমঙ্গলে স্বানদানসন্থন্ধে কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ভাহার বৈষবোচিত 
বিনয়ের ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে । দেবেজ্দ্রধাবুর ্ষুত্র মাটির প্রদীপগ্ুলি মিট, 
মিট, করিয়া! দেবমন্দিরের একপার্থে স্থলিলেও পবিত্র দেবভাবে মন্দির পরিপূর্ণ হইত) 
শত শত ভক্তসাধক এ সকল মাটীর প্রদদীপে অল্প আলোকিত মন্দিরমধ্যে হরির 
মুর্তি দেখিক্া। বিশেষ আনন্দ লাত করিত, বিদ্যুতের প্রচণ্ড আলোকে আলোকিত 
করিনা! দেবমন্দিবের শোভাবৃদ্ধির বিশেষ ফোন আবস্কত! ছিল না। কবিবর অস্ভান্ 
র্ধে় কৰিগণের বে কয়েকটি কবিত। তুলিয়। দিয়াছেন, সেগুলির নির্বাচনে কোনই 
ক্রটা হয় নাই ; তাহার! এই হারিসঙ্গলে স্থান পাইবার সম্পূর্ণ ই উপযুক্ত । 
আমর। এই হরিমজজলের সমস্ত কবিতাগুণল পরম আগ্রহে পাঠ করিয়াছি; পবিত্র 
গঙ্গাজলের স্তার এই পরমগ্তক্ের ভক্তি-ত্রোতের সংস্পর্শে সত্যনতাই ক্ষপণকালের 


ভাঁ, পৌষ, ১৩১৩] গ্রন্থমমালোচন!। ৯১৩ 


আমর। এই হরিমঙ্গল হইতে একটী কবিতার অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করি 
দ্িতেছি। 
*ধর্দমমঙ্দিরের তুমি অপূর্ব পুজারিঃ 
হে বপন ! পার হয়ে গরি, নদী, দরী, 
নির্ববাসনা-কমণ্ডলু হস্তে করি ধর, 
জপমাগা, ভস্মম।বি, এ তনু ডদ্ধারি, 
কোৌগীন সর্ববন্থ করি, নববৃন্দাবনে, 
আসিয়াহি !-_ খোল দ্বার, হে বিপদ্‌-রাধে ! 
ন্সিপ্ধ কর ছুটি চক্ষু প্রেমের অঞ্জংন) 
আদি গে হরির রূপ হেরিব অবাধে ! 
আতি-কালিন্পীর নীরে করিয়াছি সমান, 
তকতি-শিউলিফুপ ছুট করে ধরি” 
ভাদিতেছি নেত্রনীরে !-_মুছাও নয়ান, 
দেখ! দাও, দেখ দাও হে দয়াশ হরি! 
বিশ্বপতি | কেন আর এ অগ্নিপরীক্ষা।? 
দাও দাও তিখারীরে পরাভক্তি/তক্ষ। ! 
হিন্দু। পরজঞানেন্্রনাধ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, প্রধীত। এই কু পুণ্তিকা- 
খানি লেখকমহাশয় বিনামুল্যে বিতরণ করিয়া! খাকেন। ১৮৮।১ মং বহছুবাজার 
টে গাওয়। যাস। জ্ঞানেন্রন'থ বাবু বিশ্বাবদ্যালয়ের উপাধিধারী ব্যক্তি। তিনি 
হিন্দুধন্মসন্বত্ধে কতদুর আলোচন। করিয়াছেন, এই পুস্তক পাঠ করিয়া তাহ তাল 
বুঝিতে পার। যায় না $--ত:ব তিনি যে বর্তমান হিনুসমাজের উপর গুক্তিমান 'নছেল, 
তাহা ভাহার লেখার মধ্যে প্রত্যেক কখাতেই ফুটিয় উঠিয়াছে। ভিনি প্রমাণ 
করিতে চাহম্লাঞ্েন যে, বর্তমান হিন্দুসহ!শরের| মিথ্যার প্রশ্রয় দিয়া, কপটতার 
সহাররত! করিয়া পবিত্রাইন্দুধশ্মের অবমানন! করিতেছেন। সমাজের এক্ষণে বে 
প্রকর অবস্থা হুইরাছে তাহাতে ইহার সংস্কার ধে সর্ববধ। বাঞ্চনীয় এ কথ। চিন্তাশীল 
ধর্মপিপাহ ব্যজিমাত্রেহ স্বীকার করিবেন। কিন্ত সংস্কার এক কথ।-_এবং সংহা'র 
এক কথধ!। বীহারাই এ বিবদ্ধে কিছু বঞিতে বা লিখিতে চান, ভাহারাই সংস্কারের 
পরিবর্তে সংহারের কথাই বলির ফেলেন । বর্তমান লেখকও সংহারেরই পক্ষপাতী । 
তাহার এই ক্ষুদ্র পুম্তিকার উপসংহারের কয়টি কথ! উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি 
বলিতেছেন “হিন্দুর মধ্যে বদি কিছুমাত্র উদারত। থকে, যদি স্তায়-নিঠ্। ও সত্য- 


৯১৬ ভারতী । . [ভা পৌষ, ১৩১৩ 


ৰলুন-_চঙীল আাষার ভাই, ত্রান্মণ আমার ভাই ; আর নকলে এক পংক্তিতে আহার 
করিয়া ছিন্দুর মহত্বের পরিচয় দিন 1 লেখকমহাশক্প এত গবেষণ। এত বাকৃবিতগার 
পর যে, এই সিদ্ধান্তই একসাত্র অবলম্বনীর বলিয। গ্রহণ করিক্াছেন, ইহা বড়ই 
আশ্চর্যের বিষর । তীহার কথার বেশ বুঝিতে পারা বায়, সকল জাতি একপংক্তিতে 
বিয়া আহার করিলেই এ জাতির উদ্ধার হইবে এবং তাহাই হিন্দুর মহত্বের 
পরিচারক | কোন ধর্ম বা সমাজসম্বদ্ধে আলোচনা করিতে হইলে বতট। ধর্মমজ্ঞানঃ 
সসাজজ্ঞান ধাক। আবন্ঠক, অ:মর| বড়ই ছঃখের সহিত বলিতেছি লেখক তাহ! 
মোটেই দেখাইতে পারেন নাই ; তিনি মনের আবেগে যাহা হয় একট। কথ। বলিয়া! . 
বদিয়াছেন। হিন্দুধর্টের ধারাবাহিক আলোচন। করিস যুক্তিতর্কপ্রয়াগে সিদ্ধান্ত 
করিবার ভাব জেখকের মধ্যে দেখিল!ম ন1) তিনি সংস্কারের প্রস্কাসী নন) একেবারে 
মংহারের প্রপ্নাসী। এই ক্ষুদ্র সমালোচন', তাহার মত ও সিন্ধন্তের বিচার করা 
বড়ই অসন্তব, কিত্ত আমর এ কথ। স্ষ্টরবাক্যে বলিতে পারি, সামাজক গুগ্সের 
এভাবে সমাধান করা কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। জাঁতিভেদের সপক্ষে-বিগক্ষে 
যত কথা বলিবার থাকে সম্ত উল্লেখ করিয়। তাহার পর বিশেষ বিবেচনা করির়। 
সিদ্ধান্ত করিলেই জেখক ভাল করিতেন। ভিনি তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় মোটেই 
বুখাইয়! দিতে পারেন নাই। 


হিন্দুবিজ্ঞীনসূত্র | শ্রীবিশ্বনন্টুক রায় ওরফে বি, এন, রায় প্রণীত) 
সুলোর কথা বিশেষ কিছু লেখ! নাই। হেখিকমহাশয়ের ছইটি নাষ দেখিলাঙষ ; 
একটি খিশ্বলিন্দুক রাজ, অপরটি বি, এন, রা) প্রথ্ম নামটি যদি নির্বিববাদে গ্রহণ 
কর। বায়, তাহ! হইলে এ পুস্তকের সমালোচন| ন| করিলেও চলে । আমর! প্রকৃত- 
পক্ষে এই পুস্তকখানি পাঠ করিঝা। ম্হাশ্ত্রাটেই পড়িয়াছি। এই বিশ্বনিন্গুক রায় 
ৰা। বি, এন, রায়, কি যে বজিতে চান, কি যে বুঝাইতে চান, তাহাই ভাবিয়া! আমর! 
কুলকিনার। পাইতেছি না। অধূন! বাঙ্গালাদেশে অনেক মুক্তা নত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
খবরে অর্থ থাকিলে পুণ্তক ছাঁপাইবার আর কোন ভয় নাই। কিন্তু অর্থ থাকিলেই 
বে এমনভাবে "তাহার অপব্যয় করিতে হইবে, ইহা অর্থনীতিশান্ত্রের অনুমোদিত 
নহে । লেখক বলিতেছেন, তাভ!র বরস এখন চুয়া্ন বৎসর, সুতরাং তিনি বন্ধ 
খামু । এ বুড়ীবয়সে ঘরে বসিয়। ভগ্গবানের নাম করিলেই ভাল হয়। দেশের 
লোককে হিন্দ-হিজ্ঞান-হুত্র শিখাইবার ভার রাক্সমহাশয় স্বহত্তে গ্রহণ না করিয়া 
স্বগ্যতর হুন্তে নে ভার সমর্পণ কণরং। এই বৃদ্ধবয়সে সাধনভজনে মনঃসংবোগ 
"করিলে তীহার পারত্রকের মঙ্গল হইবে বলিয়াই মামার মনে হয়। বুড়ামান্ষের 
সম্বন্ধে আর কোন কথা বল! আমরা সঙ্গত মনে করিলাম ন।। 


আশীর্বাদ । 


মে এক শিশিরসিক্ত-্গিদ্ধকান্তি হেমস্ত নিশায় 


তগ্তবক্ষে মোর 
আনি দিল অকন্মাৎ স্থত্র এক শিশুর পরশ 
কি শাস্তি বিভোর। 
ব্বদয়ের£কেন্দ্রে কেন্দ্রে কি অপূর্ব স্নেহের নিকণ 
নবতর তানে 
সুহূর্তে উঠিল বাজি, কি উদাস সুখের আবেশ 
জাগিল পরাণে 
স্নিগ্ধশাস্ত স্বরগের সজীব সে জ্যোতিটি তখন 
যেন অকল্মাৎ 
উন্মুক্ত করিয়া দিল জীবনের সন্মুথে আমার 
নুতন প্রভাত । 
উচ্ছসিত হৃদয়ের দৃরস্থির মন্দিরমাঝারে 
আমি তারে লঃয়ে 
সংমারের উর্দিময় সিন্ধুবক্ষে চলেছি ভাসিয়ে 
শতঘাত সয়ে। 
আজি ছুইবর্ষশেষে শুভ তার জনমের দিনে 
আহক ভাসিয়া 
এ দূর স্বর্গ হ'তে শিরে তার দেব-আশীর্বাদ 
যাক্‌ বরষিয় । 


শ্রীমহীতোষকুমার রায় চৌধুরী । 


চাকমার ভাগ্যচক্র | 


ইচাগিরি বিজয়ের পর আরাকানাধীশ্বর চাক্মারাজ্য বিধ্বস্ত 
করিয়া ফেলেন। অতঃপর তাহাদের অবস্থ! অতিশয় শোচনীয় 
হুইয়৷ পড়ে। বলিতে কি, আর উঠিতেই পারিবেন না। নানাবিধ 
চিকিৎসার ফলে রোগের উপদ্রব কমিল বটে, কিন্তু নিরাময় হইল ন1। 
সেই দীর্ণ-জীর্ণ-জীবনে আর বল ফিরিয়] 
মুল চাঁকৃমারাজ্য | আসিল না! অধিকন্ত দিন দিন শক্তি খর্ব 
হইতে শাগিল। যাহা হউক, এস্বানে 
আমাদের আর একটা কথা খুলিয়া বলা আবশ্তক। প্রাণুক্ত বর্ণনায় 
দেরী গেল, চাক্মারাজ ইয়ার্জকে অপর এক স্বতন্ত্জীতিরই আধিপত্য 
দেওয়! হইয়াছিল। এবং রাবরপুত্রগণের মধ্যে চোফু এবং চতু বিজাতীয় 
রাঙ্জাভার প্রাপ্ত হন। স্থৃতরাং কেবল যুবরাঞ্জ চতুর হস্তেই 
দলিতাবশেষ চাক্মাদিগের আধিপত্য ছিল; অর্থাৎ ইহাই একমাত্র 
প্রকৃত চাক্মারাজ্য। অপরতঃ এই বিপ্লবে চাকৃমাজাতি হইতে 
সহজ সহজ লোক দৈংনাকনামে অন্ত এক শাখায় বিভক্ত হইয়! পড়িল। 
তাহারা সময়ে নিকটবন্তী জাতিসমূহের সহিত বিবাহসম্বন্ধও চাঁলাইয়! 
থাকিবে। বর্তমানে আচার-ব্যবহারে চাক্মাদিগের -মহিত বিলক্ষণ 
পার্থক্য ঘটিয়াছে। ও ৪ 
কিন্তু কালক্রমে চাকৃমাদিগের এই অবশিষ্ট রাজা ব্লহিল না. 
কিন্নৎকাল পরে * আরাকানের প্রধান মন্ত্রী পাক্জাঙ্য রাজাকে 
ভ্বানাইলেন যে,” উচ্চব্ত্ষের চাকমারাজ মংছুই বৌদ্ধধর্মের, আচার- 





মি ান্রিরি তি রি রিবা 


ভা, মাঘ, ১৩১৩ ] চাকমার ভাগ্যচক্র! ৃ ৯৯৯ 


নীতি রক্ষা করিতে চাহেন না; তিনি তাহা হইতে দুরে থাকিবার চেষ্টা 
করেন। সৎলোকের উপদেশমতেও চলেন না, অসৎ লোকের পরামর্শ 
ধরিয়া কার্য করেন। পাপকার্যের প্রতিই তাহার অনুরাগ বেশী। 
সাহার কোনও ধর্ম নাই। পরস্ত মগরাজার উপর এযাৰৎ তীয় 
পূর্বপুরুষের নিধ্যাতন-ক্রোধ রহিয়াছে 1” এই সংবাদে মগরাজ বিচলিত 
হইয়া মংজাত্ু হইতে চাক্মারাজাকে 
মইচাগিরি হইতে তাড়াইলেন। তখন তিনি উপায়াস্তরবিহনে 
বিতাড়ন। প্রজাবর্গসহ আরাকানেরই অস্তঃপাতী কলো- 
দাই নদীকৃলে চাক্যেই ধাও নামক স্থানে 
অবস্থিতি করেন। কিন্ত এখানেও তাহার! অধিক দিন থাকিতে পারেন 
নাই। কিছুকাল যাইতে না বাইতেই মংছুইর পুক্র মরেক্যজের রিও 
আরাকানপতির পুনরায় সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়। চা 
এই যুদ্ধে মরেকাজ অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়েন, এবং তাহাতে ই 
বাধ্য হইয়া তিনি প্রজাবৃন্দসমভিব্যাহারে বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন (৭৮০ মগান্দ, ১৪১৮-১৯ থুঃ অঃ)। বাঙ্গালার (চট্টগ্রামের ) 
নবাব তাহাদিগকে বারথানি গ্রামে বাস 
চট্টগ্রামে আশ্রয় | করিবার অনুমতি “প্রদান করেন। বহুদিন 
ধরিয়া তাহারা হীনভাবে অবশ্টিতি করিতে- 
ছিলেন। অনন্তর ক্রমে এখানেও তাহাদের প্রাধান্ত সংস্থাপিত হয়।* 
চট্টগ্রামের অন্তঃপাতী মাতামুড়ী নদীকুলে "অলিকদম 1” নামক স্থানে 
প্রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যাপি তাহার ভগ্মাবশেষ পরিদৃ 
হইয়া থাকে । 


. * দেজ্যাওয়াদি আরেদফুং, ৫৪-৫৫ পৃষ্টা । 
+ 'অজিকদম' অধুনা পার্বত্য চট্টগ্রামের "শত্ব-মাতামুড়ি রিজার্ভ ভুক্ত 
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এইখানে আসিয়া অবধি সেই খুষ্টীয় পঞ্চদশ শতাবদিতে আর কোন 
গোলযোগের নিদর্শন নাই। ষোড়শ শতাব্দির প্রারস্তে চট্টগ্রামের 
আধিপত্য লইয়া তুমুল বিপ্লীব উপস্থিত 


চট্রগ্রামে . হইক্সাছিল (১৫১২ খুঃ অঃ)। তাহাতে হিন্দু, 
শক্তিত্রয়ের মুদলমান ও মগ এই জাতিত্রয়ের রুধিরধারায় 
ংঘর্ষণ। চট্টগ্রাম রঞ্জিত হয়। ব্রিপুরার মহারাজা ধন্য- 


মাণিকোর বিশ্বস্ত সমরনীতিতে সেনাপতি 
মহাবীর রায় চয়চাগ হম্ুমান-যুত্তিশোভিত, বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ স্থলতান 
সৈয়দৰংশীয় আলাউদ্দিন ওয়াদ্দিন আবুল মোজাফর হুসনসাহের * 
দৈশ্তগণ অর্দচন্দ্র-রূজিত, এবং প্রবলপরাক্রাস্ত আরাকানাধিপতি মেং 
রাজার সৈন্তসমূহ বৃষভ-লাঞ্ছিত পতাকা হস্তে চ্টলের সমরক্ষেত্রে অবসতীর্দ 
হুইলেন। শেষ ফলে মুগলমান ও মগদ্দিগের তুজগর্ব খর্ব করিয়া 
সেনাপতি চয়চাগ চট্টলবক্ষে বিজয়-বৈজয়স্তী স্থাপন করেন। কিন্তু 
প্রবল পরাক্রাস্ত হুদনসাহ ইহাতে নিরস্ত হইলেন না। পুনঃপুনঃ 





* বাঙ্গাগার ইতিহাসে হুসনসাহকে বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন, 
আমর কেবল এথানে তদীয় জীবনীর করেকটী বিশেষ কথ। “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য”- 
কারের সংগৃহীত সংবাদ হইতে সংক্ষেপে পাঠকগণকে দেখাইব /_-হুসনসাহ প্রথমে 
্বুদ্ধিরাক্স নামক জনৈক হিন্দু জমিদারের সামান্ত ভৃত্যমাত্র ছিলেন। একদা 
কর্তবাকার্ধো অবহেলা প্রদর্শন করার হুবুদ্ধিরায় তাহাকে বেত্রাঘাত করেন। অমস্তর 
তিনি 'রাজসরকারে প্রবেশ করিপ্স উজিরীপদ পাইলেম, শেষে ১৪৯৪ থৃঃ অঃ সআট্‌ 
'সুজ্াফরসাহ নিহত হইলে গৌড়ের সম্রাট হইলেন | তিনি পূর্ব্বে উড়িষ্যার অনেক 
দেবদেবীমুত্তি ভগ্র করেন; কিন্তু পরে হিন্দগণের প্রতি বিশেষ সদয় ও উদ্বার- 
বাবহীর করিয়াছিলেন । এই নিমিত্ত ভাহার শাসনকার্ধা আকবরের স্তাঁয় আদরণীয়। 
অন্ঠতঃ তিনি বঙ্গদাহিত্যের উৎসাহবদ্ধক ছিলেন। “পরাঞ্লীভারতের' ভূমিকার 
আছে-_পবৃপতি ছসন সাহ হ'য়ে মহামতি । পঞ্চম গৌড়েতে ধার পরম হৃখ্াাতি ॥ 
অস্ত্রশস্ত্র হপগ্ডিত মহিম! অপার । কলিকাঁলে হরি হৈব কৃক-অবতার ॥” জ্ীকর- 
নন্দী বিরচিত ভারতে আছে “নসরতসাঁহ (পুত্রের নাম) তাত অতি মহারাজা 
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ত্রিপুরার বিরুদ্ধে যুদ্ধধোষণা, করেন। অপরতঃ ত্রিপুরার সহিত যুদ্ধে 
পরাজিত হইয়। আরাকানরাভ্ড অতিশয় মন্দাহত হইলেন। অনন্তর 
বৈরনিধ্যাতনমানসে তিনি বলসংগ্রহে তৎপর হইলেন। এ সমজ্জে 
অলিকদমের চাকমানরপতিরও উপর তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। 
অবশেষে ৮৭৯ কি তৎপূর্ব মগাব্দে (১৫১৬-১৭ খৃঁঃ অঃ) মগরাজার 
সেনাপতি ছেন্দুইজ! চাকমাধীশ্বরকে পরাভূত 
চাকৃমারাজাকে করেন। তৎকালে টট্টগ্রামসহরে যুরাচিন- 
পুন । নামা শাসনকর্তা ছিলেন। আরাকানাধিপতি 
ছাদ্দেগ্রী নামক মন্ত্রীর অধীনে ৪৯০* সৈল্ত 
দিয়া স্লপথে চট্টগ্রামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই সংবাদ পাইয়াই 
মুরাচিন নারায়ণগঞ্জে পলাইস্া বান; স্থৃতরাং চট্টগ্রাম অতি সহক্সেই 
ছাদ্দেগ্রীর হস্তগত হইল।* তখন মগরাজা কিছুদিন এই বিজিত 
রাজো বাস করিলেন। পরে ৮৭৯ মগির ৫ই পৌষ (খুঃং অঃ ১৫১৭) 
জিয়োয়ালানামধেয় হস্তীতে আরোহণ করিয়া ঢাকায় গমন করেন। 
এই সময়ে অন্তদিকে মগাধিপতির পুল্র ইরেমং সন্দিপ, হাতীয়। প্রভৃতি 
স্থান অধিকার করিয! স্বীয় সৈন্তসামন্তের সহিত নোয়াখালির অন্তর্গত 
লক্ষ্মীপুরে গিয়া রহিবেন। র্‌ 
১৫ই মাঘ (১৫১৮ খৃঃ অঃ) চাক্মারাজ চন্ুই বশ্ততান্বী কারপুর্বক 
মগরাঁজকে আরাকানরাজার চট্টগ্রামের শাসনকর্তীর যোগে 
উপটোকন | ছুইটা শ্বেতহস্তী উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন । 





* প্রাজমালা” গ্রস্থকারও বলেন “মহারারজ। ধন্যমাঁণিক্য বৎকালে ভুলদ- 
সাহের সহিত সমরে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময় আরাকানপতি নির্ব্িবাদে চট্টগ্রাম 
অধিকার করেন। ১৬৩৯ শকান্দে (১৫১৭-১৮ থৃঃ) গর্ভ গীজভ্রমণকারী জন, ডি, 
মেলবের। আরাকানরাজকর্তৃক আহত হইয়া চষ্টথাষ পরিদর্শনপূর্বক মগরাজ্যে গমন 
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মগরাজ ঢাকার থাকিয়া ৮৮০ মগান্দের ৬ই দ্যেষট টট্টগ্রামের শাসনকর্ত! 
ধাবাংগ্রীর নিকট হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। ইহার কিছু 
পুর্বে রাজ ছেন্ুইজাকে ধাবাংগ্রীর কাধ্যে চট্টগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন । 
ছেন্দুইজা আসিগ্া দেখিলেন যে, ধাবাংগ্রীর পত্র সম্পূর্ণ সত্য নহে। 
চাকমারাজা যে হস্তিদ্ব় উপহার পাঠাইয়াছেন, সেইগুলি বস্ততঃ শ্বেতহস্তী 
নয় । কাল হাতারই গায়ে চুন মাথাইর শুত্রব্ণ করা হইয়াছে। পরস্ত 
ইঈদ্বশ প্রতারণায় ক্রোধান্থি 5 হইয়া এই উপহারসহ আগত চাক্মারাজার 
মন্তরিচতুষ্ট্রকে আবদ্ধ ওরিয়া রাখিলেন। ধাবাংগ্রী বুঝাইয়৷ দিলেন 
ছিহা চাক্মারাজার শঠতা নহে) এদেশে শ্বেতহস্তী পাওয়] যায় না__ 
তাই এই উপায় অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছেন। কারণ, শ্বেতহন্তী না 
হইলে আরাকানাধীশ্বরের যথোচিত উপটৌকন হয় না, ইহ! 
চাক্মারাজ অবগত আছেন। সুতরাং ইহ! সম্পূর্ণরূপে মার্জনীয়।" 
তথাপি ছেন্দুইজার ক্রোধের উপশম হইল না, তিনি মন্ত্রিগণকে 
ছাড়িলেন না। ক্রমে এ সংবাদ মগরাজার কাণে পৌছিল। তিনি 
ছেন্দুইজাকে ধাবাংগ্রীর হস্তে পুনরায় চট্টগ্রামের শাসনভার রাখিয়া 
চাক্মামন্ত্িগণ ও হস্তীছুইটিসহ ঢাকায় তৎসমীপে আমিতে আদেশ 
দিলেন। ছেন্দুইজা। ভয়ে এই মন্ত্রীদিগকে বন্ধনমুক্ত করিয় তাহাদিগকে 
বিশেষ যদ্তসহকাঁরে লইয়া ঢাকায় উপস্থিত হইলেন। তখন ব্লাজ। 
উভয়পক্ষের বিবরণী শুনিয়া ছেন্দুইজাকে ভর্খসনা করিতে লাগিজেন,__ 
“তুমি রাজবংশসম্তৃত হইয়াও, পণ্ডিত ধাবাংগ্রী যাহা বলিলেন, মুর্থের মত, 
ংলীর মত-_অহঙ্কারে হিতাহিত বিচার ন1 করিয়া। তাহা শুন নাই। 
আরও কিছুকাল জ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করহ।” 
অতঃপর একটা উদাহরণ দিয়া তাহাকে চট্টগ্রামের মহাপাঙ্গাগ্যের 
নিকট পাঠাই দ্িলেন। এবং চাক্মারাজার প্রতি বিশে সন্তুষ্ট হইয়া- 


টি নি? জাল লারা  লিস্জিন্না লিজা: সিরা রর রান না ররন্রার ক না এ স্রারে নরেন কলির 
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ব্যবহার্ধ্যা্ুরূপ বহুমূল্য পোষাকাদি দ্বারা পুরস্কত করিয়া বিদায় দিলেন। 
ইহার কিছুকাল পরে ৮৮১. মগান্দের ১৩ই মাঘ (১৫১০ খুঃ অঃ) 
আরাকানপতি ঢাকা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে চট্টগ্রামে উপনীত 
হইলে চাক্ষারাজ কোংলাপ্রু “ছাজাংইঘু" নায়ী তদীয় ছুহিতাকে 
উপহার অর্পণ করিলেন । 

১৫২০ খুঃ অবে ধন্তমাণিক্যের কনিষ্টপুত্র দেবমাণিক্য ত্রিপুরা 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, ১৫২২ খৃষ্টাব্ধে মগ্রাজ গজাবাদিকে 
পরাজিত করত চট্টগ্রাম অধিকার করিলেন। কিন্তু ইহার কিছুদিন 
পরে হুদনসাহের উপুযুক্ত পুত্র স্থলতাঁন নাছিরদ্দিন নছরথমাহ * 

নছরথসাহ । স্বর্মগত পিতৃদেবের সম্তোধসাধনের. নিরমত্ত 

সেনাপতি পরাগলখী। এবং তৎপুক্র 


ক হুননসাহেব রাজত্বের যায় তদীয় কৃতী সন্তানের শাসনকালও সর্বত্র 
প্রসংশনীয়। তিনিও বাঙ্গালাভ!ষার অতিশয় উৎ্দাহ্দাত। ছিলেন। পগ্ডিত 
কবীন্দ্র পরমেশ্বর তৎকৃত মহাভারতে লিখিয়!ছেন,_ 

“জ্যুক্ত নাক নে যে নপরথ খান। 

রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিদান ॥” 
এই “ভার *পাঞ্চালী'তেও তিনি সাহিত/-জথতে পরিচিত থাঁকিবেন। এতগ্িন্ন 
চট্টগ্রামে তাহার প্রভূত যশংপৌরভ ছিল। এমন কি, ভুসনসাহের পরিচয়, দিতে 
স্ীকরনন্দী 'নস্রথমাহ তাত' লাখরাছেন, ইহা পূব দেখাইয়্াছি ॥ বস্ততঃ রও 
বহুকাল ধরির। চট্টগ্রামের জনসাধারণ ভাহার স্মৃতি রক্ষ। করিবে । ফবপদাবলীতেঞ 
তাহার কথ। আছে 





এসে ষে নসির। সাহ জানে । 
যারে হানিল মদন বাণে ॥৮ 
€“সাধন।” শ্রাবণ, ১৩০০। ) 
+ পরগল খ। পরঙজোকগত সুলঙানসাহেরই প্রধান সেনাপতি ছিলেন। 
কবীন্দ্র পরমেশ্বর লিখিয়াছেন ;__ 
দনৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর । 
তান্‌ হুক্‌ সেনাপতি হওস্ত লক্ষর ॥ 
লক্কর পরাগ্মল খান মহামতি । 
আবরণ বলন পাতঙ্ অশ্ব বাযশতি 7 
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ছুটিখীর * বাহুবলে চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন 11 এসময়ে 
চাঁকমারাজ্যের ভাগালক্মী কাহার অস্কপারিনী ছিলেন, ই তিহাসলেখকগণ 
তাহা স্পষ্টরূপে লিখিয়া না গেলেও, ইহা বোধ হয় অভ্রান্ত যে, 
চট্টগ্রামের সৌভাগ্যনেমির পরিভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই চাঁকমারাজের অনৃষ্ট 
পরিবর্তিত হইতেছিল। উট্টগ্রাম অধিকারের পর নছরথসাহ সেনাপতি 
পরাগলথ্াকে তাহার শাসনকর্তৃত্বে নিধুক্ত করিয়াছিলেন। অনস্তর 
১৫৩৬ খুঃ অন্দে দেবমাণিক্যের জোগ্ঠপুল্র বিজয়মাণিক্য রাজ হইয়া 
পুনর্কার চট্টগ্রাম অধিকার করেন। পরে ত্রিপুরাধিপতি উদয়মাণিক্যের 
সহিত মোগলদিগের ১৫৮৫ খুষ্টাবে উ্টগ্রামের আধিপত্য লইয়। 
ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে ৩৪ হাজার ত্রিপুরাসৈন্ত এবং মান 
৫ হাজার মুসলমানসৈনিক বিনষ্ট হই চট্টগ্রাষ মোগলদিগের অধিকারে 

লক্করী বিষধর পাই আইবস্ত চলিয়া । 

চাটিগ্র(মে চলিলেন হরধিত হৈয়া ॥ 

পুত্র, পৌন্র রাজ্য করে খান মহামতি । 

পুরাণ শুনস্ত নীতি হরধিত মতি 1” 
ইহা “পরাধীভারতের* ভূমিকা হইতেই উদ্ধত। পরাগল খাঁর অনুজ্ঞাক্রমে কবীন্র 
গপরমেশ্বরনামক জনৈক ব্রাঙ্গণ মহষি জৈমিনির “ভারত সংহিতা” অবলম্বন করতঃ 
এই মহাভরত প্রণয়ন করেন। ইহ! বঙ্গসাহিত্যে বেশ প্রতিষ্টা লাভ করিয়াছিল। 
সুতরাং পরাগলখ(র নাম সহজে বিনুপ্ত হইবার নহে। ইহ! ছাড়। ফেগীতীকে 
(চট্টগ্রাম) মিরেশ্বরী থানার অধীন 'পরাগলপুরে' 'পর!গলের দীঘি? ও পরাগলখার 
প্রাসাদ-তগ্রীবশেষ পরিপৃষ্ট হয়। চট্টগ্রামের অন্তর্গত কদলপুর গ্রামে যে "লগ্করের 
দীহি” আছে, তাহাঁও বৌধ হয় এই লক্ষর পরাগল খার খনিত। * 

ক. গপরাত্ীভারতে” আছে,__ 
ণতনয় যে ছুটা খান পরম উজ্জ্বল । 
কবীন্দ্র পরমেম্বর রচিল সকল |” 
বাস্তবিক ছুটা খ! উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। অমিত বাহবলের স্যার 

বাঙ্লাসাহিত্যের প্রতিও তাহার অনীম অনুরাগ দেখিতে পাই । পিভার অনুকরণে 
শ্রীকরনন্দী দ্বার তিনি মহাভারতের অশ্বমেধপর্ত্ব অনুবাদ করাইর়। জয়েন। 
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ণজস্কর পঞ্কাঙ্গল খানের তনয় । 
সষরে নির্ভয় ছুটী খান মহাশয় ॥ 
'সাজানুলন্থিত বাহু কমললোচন । 
বিলাস হৃদয়ে মত্ত গজেন্দ্র গমন ॥ 
দাত। বলি কর্ণ সম অপার মহিষ) 
শৌর্যো, বীর্ধো, গান্ভীধ্যে নাহিক উপম1।” 
সন্ধির আজ্মকথ1-_ 
এঅস্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদর। রঃ 
সতাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশর ॥ 
দেশী ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার। 
সকারৌক কীর্তি মোর জগত সংসার ॥ 
তাহান আদেশ মান্য মন্তকে ধরিয়!। 
শ্রী্করনন্নী কহিলেক পয়ার রচিয়! ৪” 

বর্ণনায় কল্পনার অবাধগতি আছে বটে, কিন্তু ইহা যে প্রাচীন বঙ্গাহিত্যের 
বহুমুল্য এত্ববিশেষ তাহাতে সঙ্গোহ নাই। 

1 *ছরধনাহার চট্টগ্রাম-বিজয়-কার্তি অদ্যাপি কেন, আরও যুগ-যুগাস্তর 
ধরিয়া বিঘোষিত হইবে। তিনি যেখানে কটক সংস্থাপন করেন তাহ। ( চট্টগ্রাঝ 
'সহর হতে ৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত বর্তমান প্রবন্ধলেখকের জন্মভূমি ) “কতে (য়) 
বাদ” অর্থাৎ বিদ্মরস্থান আখ্যা! প্রাপ্ত হয়। তথায় হুগতান এক বৃহৎ দীঘিক! 
খনন করিয়াছিলেন । তাহার দৈর্ঘ্য প্রা আধ মাইল এবং প্রস্থও দৈর্্যের তিন- 
চতুর্থাংশ হইবে। “পা!হা)ড়"গুলি বথার্থই পাহাড় সদৃশ, দীতকালেও ১২ হাতের 
অধিক জল থাকে । উহা নছরথ বাদসার “বড় দীঘি” নামে চট্টগ্রামের আবালবৃদ্ধ 
ৰনিতার নিকট পরিচিত। এতভিন্ন দীঘিরই সন্িকটে তিনি বে মস্জিদ প্রতিষ্ঠা 
করেন, তাহ কালের করাভগ্রাসে তূমিসাৎ হইয়াছিল, কিছুদিন হইল স্থানীয় 
মুললমান অধিবাসিবর্গ তাহার জীর্ণসংস্কার করিয়াছেন। প্রবাদ আছে, হুলতান 
নছরথসাহ চট্টগ্রাম জয় করিক্! বৃদ্ধ মাতৃসমীপে তাহার কোন্‌ সৎকাঁধ্যে অভিলাষ 
আছে, জানিতে চাহিলেন। তিনি একটা দীঘিক! খননের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিজ্নে। 
নছরখসাহ প্রতিজ্ঞা করিলেন তিনি যতদূর পর্য্স্ত অশ্রাস্তভাবে চলিতে পারেন, 
ততদুর দীর্ঘ দ্বীঘ খনিত হইবে। পুত্রের মহৎ সংকল্পে আশাতীত সত্থষ্ট হইয়] 
বৃদ্ধা জননী চলিতে আরস্ত করেন । অনেক দুর গেলে, হুলতানের মন্ত্রীর কৌশল- 
জালে পড়িয়া! বসিয়। পড়িলেন ॥ ততদুর দীঘিকাখনন ও তৎপার্খে প্রাক মস্জিদ 
শিশ্মাপ করাইয়া নছরথসাহ মস্জিদাভ্যন্তরে গমনপূর্র্বক বলিলেন “সাজ হইতে 
যাতৃখণ পরিশোধ করিলাম” । ইহা বলিতে ন! বলিতেই মস্জিদ ভাঙ্গিয়। পড়িল, 

ৰ সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ইহলোক পরিত্যাগ করিজেন। পরস্থ নছরথসাহার এই অপম্তয 
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বায়, কিন্তু তাহারা অধিক দিন ইহা ভোগ করিতে পারেন নাই। 
১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে আরাকানাধীশ্বর মেংফালোং চট্টগ্রাম অধিকার করিয়। 
ত্রিপুরা লুষঠনপুর্বক মেঘনাতীরে বিজ্রপতাকা উড্ভীন করেন। 
এই যুদ্ধের কিছুকাল পরে তৌডুরাজ আরাকানেশ্বরদমীপে বহুবিধ 
'উপটৌকন দ্রব্যদহ খ্িদংঞজা কাহাঞ্জ। নামক ছুই জন দূতকে পত্র লইয়া 
প্রেরণ করিস্সাছিলেন।* তাহাতে প্রস্তাব ছিল, যদি মগরাজ সাহাষ্যদানে 
পেগুরাগ্ অধিকার করিগ দেন, তাহা হইলে তিনি স্বীয় যুবতী কন্তা] 
ও শ্বেতহস্তী উপহার প্রদান করিবেন। আরাকানপতি ইহাতে সম্মত 
হুইলেন এবং চাক্মারাজ কোংলাপ্র, কুকে, ত্রিপুরা) মুরুং, রোয়াজা, 
খিন। প্রভৃতি সামস্তনরপতি ও বাসগালার বার দেশের শাসনকর্তাকে 
উপঘুক্ত লোকের হস্তে কাধ্যভার রাখিয়। রণনজ্জায় তদীয় অস্থুদরণের 
নিমি্ত আদেশ করিলেন। সকলে গিয়া 
চাঁক্মারাজার উপস্থিত হইপে চাক্মারাজার অধীনে ৩০০০৮ 
অধিনায়কত্ব । সৈন্য ও মগ্রাজার এক মন্ত্রী থাকিবার বাবস্থা! 
হয়। ৯৬০ মগিতে (খুষ্টায় ১৫৯৮-৯৯ সনে) 
ুদধযাত্র। করিয়া ষুগ্ধামানগরের ঈশানকোণে ছারোগ়াম্রাড। খালের 
পথে কামলপাহার্ডের উপর চাক্মারাজ কোংলাপ্রুকে ৩-০০* সৈন্ত- 
নহ রাখিলেন। অতঃপর চাকৃমারালার থাদ্ ফুরাইয়া যাওয়াতে তিনি 
নিকটবর্তী (শ্তামের রাজধানী ) বাঙ্ককরাজার উপরে পতিত হয়েন, 
এবং রাজার কনিষ্টভ্রাতা বাচামর়কে ধৃত করিয়া আবাকানাধীশ্বরের 
সম্মুখে আনিয়া দিলেন। 
অতঃপর এদ্দিকে ভ্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্যের ভ্রাতা অমরমাঁণিক্য 
(১৫৯৭ খৃং অঃ) গিংহাসনাধিরোহণ করিয়া (৯৬০৯-১* থৃঃ অঃ) 





ভা, মাঘ, ১৩১৩] চাকমার ভাগ্যচক্র । ৯৭ 


পুনরায় আরাকানপততির বিক্ুদ্ধে অন্ত্রধারণ করেন। তাহাতে জারমগ্‌ 
বারবার পরাজিত হইয়া পর্ভ,গীজদিগের 
অমরমাণিক্য । সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এইবার তাহাদের 
সহায়তায় ত্রিপুরা পরাভূত হয়। অসরমাণিক্য 
আবার আক্রমণের চেষ্টা কৰিলে, আরাকানপতি এই বৎসর যুদ্ধ গ্গিত 
রাখিবার অন্থরোধ করেন। তরিপুর-রাজ ইহাতে সম্মত হইয়া! রাজধানীতে 
প্রত্যাগত হইলেন। তিনি অনতিবিলম্বেই শুনিতে পাইলেন, 
মগ্রাজ। প্রতিজ্ঞ ভঙ্গ করিয়! চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছেন। তিনি 
তিন পুত্রকে বৃহং একদল সৈগ্তের সহিত পাঠাইলেন। তাহারা 
আসিল চট্টগ্রামে উপস্থিত হইলে, মগ্রা্জ তয়ে গজদস্তবিনির্মিত একটা 
রাজমুকুট উপচৌকন প্রেরণ করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করেন। কিন্তু এই: 
মুকুট-গ্রহণের নিমিত্ত কুমারগণের মধ্যে মহা বিরোধ উপস্থিত হইল» 
অন্তদ্দিকে আরাকানাধীশ্বর সেই সংবাদ শ্রবণে সুযোগ উপস্থিত হুইয়াছে 
বুঝিয়া ভরিপুরসৈম্ত বাহিনীকে পরাজিত করতঃ 
পর্ভূগীজবীধ্য । পর্ত,গীজদিগের সাহায্যে উদয়পুর লুঠনপুর্বক 
ত্রিপুরাকে সর্বস্বান্ত করিয়া গেল (১৬১১১ 
খুঃ অঃ)। ইহার পর উট্টগ্রাম আর ত্রিপুরার অধীন হয় নাই'। অন্ততঃ 
১৬১৩ খুষ্টান্যে অমরমাণিক্যের পৌল্র ত্রিপুরাপতি যশোধরমাণিক্য 
দিলীশ্বর জাহাঙ্গীরের মোগলসৈস্ কর্তৃক পরাভূত হন। 
চট্টগ্রাম মগরাজার কুক্ষিগত হইল » বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ 
পর্ত,গীদিগের প্রাধান্ত সবিশেষ বদ্ধিত হইল। যে সময়ে মগ্‌ ও 
পর্ত,গীজেরা চট্টগ্রামবাসীদিগকে জালাতন করিতেছিল, সেই সময়ে 
মগ্‌ও রং বাঙ্গালার শাসনকর্তা ইস্লামর্থ। মস্হোদখ 
অত্যাচার । ১৬৩৮ খুষ্টাবে চগ্রাম « আক্রমণ করিলেন। 





চারা বানর রাহ পঙিয্রিল্য্র তরে রাজ তর 


৯২৮ ভারতী । [ ভা, মাঘ, ১৩১৩ 


সঙ্কটে পড়িয়া! তত্রত্য মগৃ-শাসনকর্তা মুকুটরায়- ইস্লামর্খার অধীনত 
স্বীকার করেন। কিন্ত কিছুদিন পরে মগ্রাক্গ আবার উট্টগ্রাম অধিকার 
করিয়াছিলেন । অনন্তর সায়েস্তার্থা বাঙ্গালার কর্তৃত্ব পাইয়াই মগ্দিগের 
বিরুদ্ধে যুদ্ীধাত্রা করেন : তিনি পভ গীজদিগের প্রাধান্দর্শনে তাহাদিগকে 
নানা প্রলোভনে * বঙ্গে আনিয়া উ্টগ্রাম অধিকাঁর করেন (১৬৬৬ 
খৃঃ অঃ)।4  এইকপে আরাকানাবীশ্বরও চিরদিনের নিমিত্ত চট্টগ্রাম 
হারাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্রহম চাক্মারাজ্যও মোগল-সম্রাটের 
অধিকারভূক্ত হইল। 

বল! বাহুল্য, “দেঙ্গ্যাওয়াদি-আরেদফুং”ও অতঃপর চাক্মারাজার 
আর কোন সংবাদ রাখেন নাই । অবণ্ঠ চট্টগ্রামের ইতিহাস তজ্জন্ত 
যাহা কিছু দায়ী! কিন্ত দুঃখের বিষর, এই পার্ধতীয়গণের প্রতি 
প্রাচীন ইতিহাসে কোন সহাম্ভৃতির পরিচয় নাই । কেন যে ইহাদিগকে 
তাহাদের আলোচনা হইতে বাদ রাখিক্সাছেন, তাহারও উল্লেখ দেখি না । 
সুতরাং আমরা প্রণ্তহাসিক অবলম্বন হারাইলাম। তথাপি সম্পূর্ণ 
আশ্রয়ন্রষ্ট নহি। ইতিহাস অভীতের প্রায় সীমান্ত প্রদেশে আনিরা 





*. পরত্ত অপ্রিমানের মতে সায়েন্তা খা ধমক নিয়া পর্ত,গীজদিগকে বশীভূত 
করেন (৮7৩--451/70205 175:0 06 ১60৫2170736) 1 অপরত পর্যটক 
বার্ণিয়ার স্বীয় ভ্রমণবৃত্বান্তে লিখিকীছেন, সায়েন্ত। খা উৎকোচের প্রলোভনে 
পর্তশীক্গদিগনকে তুলাইয়া শেষে কাধ্যেদ্ধার হই; গেলে প্রতিশ্রুতিপালনে কুষ্ঠত 
হয়েন । (73672105 02৮15 1 00০ ৫৫0) £700705- ৬০1 [9 07203) । 


1 হাক্টার ( চ00067550505108] £০০০৮ 96 736085৪15৮০] ৮17 

7. 013) প্রমুখ অধিকাংশ প্রসিদ্ধ প্রতিহাপিকের মতে নবাব সায়েস্ত! খা চট্টগ্রাম 

" অধিকার করিয়। “ইসলামাবাদ” আখা' প্রদান করেন। কিন্তু কেহ কেহ আবার 
ইচ্ছা স্বীকার করিতে চাহেন না। ভাহার। বলেন, ইস্লাম খা! মস্‌-হাদ্দী চট্টগ্রাম জয় 
করিয়! স্বীয় গৌরবচিহ্ন স্মরণীয় রাগিতে এই নীমকরণ করিখীছিলেন(7]21:5170732705 


19০ ০৫ 82৪91) 1 শেষোক্ত মত গ্রহণ করিতে এ্তিহ!সিকাদগ্সের আপত্তি 
বুয়া তে জলাজিন 


ভা, মাঘ, ১৩১৯৩] চাকমার ভাগ্যচক্র । ৯২৯ 


স্থাড়িয়৷ পলাইয্জাছে! আর কিয়্দুরমাত্র অগ্রসর হুইতে পারিলেই 
আমাদের লক্ষ্যমন্দিরের শৃঙ্গমণি পরিলক্ষিত হইবে । এই পথটুকু 
অপরিচিত সতা, ছূর্গম হইতে পারে-_কিস্ত অগম্য নহে । . বিশেষতঃ 
সংবাদ পাইয়াছি, আমাদের গন্তব্য পথের হানে স্থানে সেই পরিচিত 
প্রাচীনমর্দিরের হট, স্তস্ত। বরগা, কড়িকাঠ প্রভৃতি বথেষ্ট রহিয়াছে । 
গত কয়েক বৎসরের সামান্ত অবসরে ছুরস্ত কাল তাহ! সম্পূর্ণ ধ্বংস 
করিতে পারে নাই! . 
উপরি উক্ত কথাকক্টির বিশনব্যাখ্যাস্বরূপে এস্থলে লিখিতে হয়, 
পুর্বে আমরা চাক্মারাজার রাজধানীস্থাপনের উল্লেখমাত্র করিয়া 
আসিয়াছি। প্রকাণ্ড রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ, রাজবর্, দীঘিকা, 
ইত্যাদি অগ্যাপি তাহাদের মহতী কীন্তি ঘোষণ! 
অলিকদম। কৰিতেছে॥ পরস্ক এই সমুদক় প্রাচীন পর্্য্য 
বে অপরের নহে, তাহা পুর্বোক্ত ধ্রতিহাসিক- 
ভিত্তি ব্যতিরেকে দেশপ্রচলিত জনশ্রতিও বিশেষরূপে সপ্রমাণ করে। 
এই সেইদিন অপিকদমের নিকটবন্তিনী মাতামুড়িনদীজলে চাক্মা- 
বর্ণাস্কিত কয়েকটি বুক্প্রতিমৃত্তি লামাষ্টেননের হেডকনষ্টেবল শ্রীযুক্ত 
নাল কমল বড়,য়া প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনন্তর চট্টগ্রামের মানচিত্রখানি 
খুণিলে চাক্মার্দিগের গতি-বিস্তৃতির সহজেই সন্ধান পাওয়] যায়। 
ইতিহান তুচ্ছ করিতে পারে ; কারণ ইহাতে কামান-গোলাদির প্রবল 
সংঘর্ষণ নাই, অথবা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত তারবিহীন টেলিগ্রামের 
দ্বারা সংবাদপ্রেরণের সুবিধাও ছিল লা। কিন্ত ভূচিত্র তাহা আপনার 
বক্ষদেশ হইতে মুছিক্কা ফেপিতে সাহস করে নাই। “পৃথিবী সর্বংসহা” 
তাই বুবি তচ্ছিদ্রগুলিও এ সমুদয় কাটাকম্পাসের চিহ্ন ত্রসহকারে 
ব্জড়াইয়া কৃতার্থ হইয়াছে । সত্যকথা বলিতে কি, আমাদের দেশের 


12৮ 1০০০2৭১৮2০৯ ০১০১ ৮০০ ই ও ০ ৭৯১১০ 


৯৩০ ভারতী । [ ভা, মাঘ, ১৩১৩ 


জানিবার অনেক কথা ফুটিয়া বিলীন হইয়াছে ও হইতেছে, অথচ 
সাধারণের গোচরীভূত হইবার উপায় নাই। সংবাদ ও সাময়িকপত্রের 
দ্বারা সেই অভাব কথঞ্চিৎ দূর হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাও “যখন-তখন” 
মাত্র-স্থারী নছে। অধুনা বঙ্গের অনেক লেখক লেখনী ধাৰণ 
করিয়াছেন । যদ্দি তাহার! 'যা-তা" না লিখিয়। এদিকে মনোযোগ প্রদান 
করেন, তাহা হইলে কি বর্তমান, কি ভাবস্যৎ সকলেই কৃতজ্ঞতাভাজন 
হইবেন এবং তাহাদের যশোভাতিও অধিকতর উজ্জ্বল হইবে 
সন্দেহ নাই। 
কক্সবাজারের দক্ষিণে “ছুমিয়াপাড়া, নামে ছুইটি গগুগ্রাম আছে । 
এই ছুই জুমিরাপাড়ার মধ্যস্থলে 'মগ-পাড়া” নামক অপর একটি প্রাচীন 
গ্রাম দেখা যায়। পূর্বেই বৰিয়াছি, উট্টগ্রামবামীদিগের নিকট 
প্রধানতঃ চাক্মারাই “বুঝিয়া” (জুম্যো) নাষে 
প্রাচীন বাঁসস্থান। পরিচত। স্থতরাং প্রথমোক্ত গ্রামছুইটি_- 
চাকৃমাগণ এবং শেষগ্রাম যে মগগণ কর্তৃক 
সর্ব প্রথম অধ্যুষিত হয়, তাহা অবিদংবাদিতরপে স্বীকার করিয়া লওয়া 
যাইতে পারে। এই স্থানগুলি আরাকানের সীমান্ত প্রদেশের অতি. 
সন্নিকটে অবস্থিত। চাক্মারাজ আরাকান হইতে বিতাড়িত হইয়া 
চট্টগ্রামের নবাবের কাছে এই সমুদয় গ্রাঙ্ 
অগরাজার পত্র । লইপ়াই বারদেশে বসতিস্থাপনের অন্থমতি 
লাভ করিয়া থাকিবেন। আর সেই সমগ্র 
কতিপয় মগও যে চাক্মাদিগের অন্ুদরণ করিয়াছিল, তাহা অসম্ভব 
নহে। ইহার সার্দতিনশত বৎসর পরেও আরাকানের অবশিষ্ট কোন 
কোন চাকৃম। এবং তত্রত্য মগ্গণের একযোগে পলায়নসংবাদ পাওয়া 
যায়। ১৭৮২ থুষ্টান্দে যখন ত্রক্মপমাট সম্পূর্ণরূপে আরাকান জয় 
নন উই বাঁইহিপ্রবের আ্রযোগ পাইয়া বহুসংখ্যক আবাকানবাসী 


তা, মাঘ, ১২১৩] চাকমার ভাগ্যচক্র । ৯৩৯ 


নিরীহুগণের ষথাসর্বস্থ লুঠনপূর্ববক উ্টগ্রামের পার্কত্যপ্রদেশে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছিল। আরাকানের শাসনকর্তা চট্টগ্রামের সরদার (০99 
কে, সেই সকল ছ্ষ্ট লোকদিগকে প্রত্যর্পণের নিমিত্ত বন্ধুভাবে ১৭৮৭ 
খৃষ্টানদের ২১শে জুন যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাও এযাবত উট্টগ্রাম, 
কমিশনার আফিসে রক্ষিত আছে। ইহাতে পাওয়া যায়,__ 

চে চি রঙ রঙ রং 

্ চে রি চে ক 

*. * ডোমকান চাক্মা, কি-কোপা লাইছ, মুকুঙ্গ, এবং অপর 
কতিপয় আরাকাণবাপী এক্ষণে আপনার সীখান্তপর্ধতে আশ্রয় 
লইয়াছে। 'অধিকন্ত তাহারা! নাফ্নদীর মোহানায় জনৈক ইংরাজকে 
হুত্য। করিয়া সঙ্গে যাহা কিছু ছিল, অপহরণ করিয়াছিল। ইহা! গুনিয়া 
আমি সসৈস্তে তাহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত আপনার সীমায় আসিয়াছি । 
তাহারা দন্্যতাচরণের দ্বারা সম্রাটুকে অমান্ত করিয়া, স্বরাজ ছাড়িয়া 
আসিয়াছে । 

*ইভাদিগকে এবং যে সকল মগ. কোন সময়ে দেশ হইতে পলাইয়? 
আদে__ তাহাদিগকে আশ্রয় দেওয়া আপনার কর্তব্য নহে, আপনার 
রাজ্য হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়াই আপনার উচিত। তাহা! 
হইলে আমাদিগের বন্ধুত্ব অক্ষু্ন থাকিবে, এবং পথিক ও ব্যবসাগ্সিগণ 
নিরাপদ হইবে। 

শ্যদি আপনি তাহাদিগকে তাড়াইয়া না দেন, তবে আমি আবশ্ত- 
কান্ছরোধে সশন্ত্রসৈন্তদলের সহিত, তাহারা আপনার রাজ্যের যেকোন 
ংশে থাকুক্‌-_খু'জিয়া লইতে বাধ্য হইব। 
“মহম্মদ ওয়াহিন দ্বারা আমি এই পত্র পাঠাইলাম। ইহা পাইয়া হয়ত 
আপনার রাজ্য হইতে আমার প্রজ্াগণকে তাড়াইস্জা দিবেন, আর যদি 


৯৩২ ভারত? । [ ভা, মাঘ, ১৩১৩ 


'জুমিয়াপাড়া”র প্রায় ১৭ মাইল উত্তরে 'ধামাইপাড়া' অগ্াপ্পি 
বর্তমান। চাক্মাদিগের প্রতিপত্তিশালী সম্প্রদায় 'ধানাইগোহার' বসতি 
হইতে এই গ্রামের নামকরণ হইয়াছে এবং ইহার কিঞ্ছিভতরেই 
বুর্ধ্যাদীঘি? ধুর্ধ্যাবংশের স্থৃতিরন্ষা করিতেছে । এতত্তিন্ন ধামাইপাড়া। 
ও ধূর্ঘযাদীঘির মধাভাগে ছুইটি “পাগলাবিল” * বাঘখালী নদীর 
নক্ষিণে সমুত্রপ্রান্তে 'পাগলামুড়া” এবং "গাভুরমুড়ি নদীর নিকটবর্তী 
আর একটি 'পাগলাবিল' প্রত্ৃতি কীন্তিপীঠপমূহ চাক্মাদিগের প্রাচীন 
নরপতি 'পাগলারাজাকে' অমর করিস্া রাখিয়াছে। 

অলিকদমের নিকটবর্তী নদীত্রয়__“মাতামুড়ি', গগাভৃরমুড়ি' এবং 
এবুড়ামুড়ি” নামে প্রখ্যাত । ইহাদের সকলেরই সাধারণ আখ্যা "মুড়ি? 

অর্থাৎ “মুড়া-( পাহাড় )-নিঃস্যতা। শ্রোতো” 
চাকৃমা-আখ্যা। বেগান্ুসারে মাতা, গান্ুর (যুবক) এবং বুড়া 
(বুদ্ধ) বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। "গাভূর+ 
শব্দটি চাক্মাদিগের মধ্যে সবিশেষ প্রচলিত, এখনও তাহাদের সমাজে 
€ অবিবাহিত ) যুবককে নির্দেশ করিতে ইহা! ভিন্ন তেমন কোন শব্দ 
নাই। অপরত, চাকৃমাগণের মধ্যে দেখা যায়, গুণ বা কার্য লইয়া ব্যক্তি 
বা বংশ প্রভৃতি আখ্যা প্রদত্ত হইয়া থাকে । স্থতরাং শ্োতের বেগে 
মাতা, বুড়া! ও গাভূর কল্পনাক্স বিশেষণ ঠিক্‌ করিয়া পাহাড় (সুড়া) 
হইতে প্রবাহিত শ্রোতস্বতীর “মুড়ি” নাম ইহারাই দিয়্াছে__নিশ্চিত 
অনুমান করা যায়। এবং চাক্মাগণ বেরূপ অনুৃতিবাদী তাহাতে, 
নাকের (নাসিকার) ন্যায় টেক” বোক) দেখিয়া বর্তমান "টেকনাকের”1 
নাম ও ইহাদিগের ছার! প্রদত্ত--সহজে মনে আসে । 





ক আঠবিশেষ। এদেশে. এমন কি চট্টগ্রামেও মাঠকে “বিল” বল। হই 
খাকে। 


বন ৪.০ 25838০৮০৭ ১১০, 


ভা, মাঘ, ১৩১৩] চাকমার শাগ্যচক্র। ঃ ৯৩৩ 


এই “মাতামুড়ি” নদীতে অলিকদমের কিয়ছুত্বরে তৈলহরী+ নারী 
উপনদী আসিয়া পতিত হইয়াছে । ইহাই তীরভূমিতে মগদিগের 
(সম্ভবত সেনাপতি হিন্দুইজার) সহিত চাকমা" 
প্রাচীন যুদ্ধক্ষেত্র। রাজ্জাব ঘোরতর যুদ্ধ হয়্। এতৎসম্বন্ধে একটি 
গান আছে। 
গু চন চি ক্ষ 
প্ষুদ্ধ হইল তৈলছরী 
মোড়ের মাথায় বে দ্িলাক 
ছু'ন রাজার কিল হলাকৃ॥, 
অর্থাং তৈলছরীতে যুদ্ধ আরস্ত হইল। যখন নদীর মোড়ের মাথায় 
গর্ভ চর ভাদিয়া উঠিল, তখন__শীতকালে উতয় রাজার মধ্যে সখ্যতা 
স্থাপিত হইল।' এই বিস্তীর্ণ যুদধক্ষেত্র আজ পধ্যস্ত রতিহা্িক সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছে । আর এই অলিকদমেরই পার্খববর্তী পর্বত-নিঃস্ত 
বাঘখালী নদীর উত্তরপারে প্চাকৃমাকুল” এবং 


নপব 


সীমানির্দেশ |  দক্ষিণপারে "্রাজকুল” নামে ছুইট প্রসিদ্ধ . 


গ্রাম আছে॥ শুনা যায়, মগ্রাজার সহিত 

চাকৃমাপতির বিবাদ মীমাংসিত হইয়া এই বাধখালী নদী উভয় রাজ্যের 
সীমা নির্ধারিত হইয়াছিল | ফলতঃ, ইহা অবিশ্বাস করিবার কোনও 
কারণ পাওয়া যায় না। যতই বিরুদ্ধ প্রমাণ খু'জিয়াছি, বিশ্বাম ততই 
"দ়তর হইয়াছে । এন্তলে বলিয়া রাখা ভাল, বাধগ্পালীর উত্তরতীরে 
'ওয়াঝাগোহার” প্রাচীন ব্সতিস্থান “ওয়াংঝামুড়া, মস্তক উত্তোলন, 
করিয্বা অতীতগৌরব ঘোষণা করিতেছে। 
অনস্তর মাত! মুড়ি দিয়া ক্রমশ উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলে 
ন্দীতীরের অনতিদুরে “রাজাবিল* নামে প্রকাণ্ড মাঠ এবং তাহার প্রায় 
১৫ মাইল ব্যবধানে 'রাজবাড়ী” অভিধেক গ্রাম ও এক উপনদীর, 


নগি£ ভারতী । [ ভা, মাঘ, ১৯৩১৩ 


'রাজঘাট!' প্রভৃতি পাওয়া যায়। এসকল স্থান এখনও চাকমারাজার 
অধিকারে রুহিয়াছে। পরে শঙ্খনদ পার হইয়া খালবিশেষের দ্বার 
কিছুদূর আদিলে শিলকনায়ী উপনদীর 
শুকবিলাস। উংপত্তিস্থলে উপনীত হওয়া! বাঁয়। এই 
শিলকতীরে তৃতপুর্ব চাক্মারাজা শুকদেব 
রায়ের অক্ষয় যশোমন্দির পশুকবিলাস* অবস্থিত। অগ্যাপি তদীয় 
ধবিলাস'পুরীর ভগ্মাবশিষ্ট অট্টালিকা, দীঘি, এবং চতুকপার্বেষ্টিত পরিথ! 
ইত্যাদি প্রাচীন রাজমহিমা দর্শকসাধারণকে জানাইতেছে, ইহা এখনও 
চাক্মারাজা'র শাসনাধীন । 
শিলক যে স্থানে আসিয়া কর্ণকুলিতে * আত্মসমর্পণ করিয়াছে, 
তাহারই পার্থ রাস্থুনিয়া পরগণা অবস্থিত। সাধারণে ইহাকে 
ধরাউণ্যা” বলে। চাক্মাগণ পরিত্যক্ত জুমকে পরাণ্যা” নামে 
অভিহিত করিয়া থাকে । সুতরাং সহজেই 
“রাউণ্যা বা প্রতীত হইতেছে ষে, চাক্মাদিগের আবাদিত 
রাঙ্থুনিা । জুমের 'রাণ্যান্ন' লোকবসতি হইয়াছে। 
অনুমান ৩** তিন শতাব্দী পূর্বে এই পাহাড়" 
ময়দেশ বাপ্র-তন্ুকের ক্রীড়াস্থল ছিল। এখনও এদেশের সর্বজ্ 
আবাদ হয় নাহ, এবং আম-কাঠাল-প্রভৃতি গ্রামোপযোগী বুক্ষাদিও 


* কর্ণফুলী লুসাইপর্ববতত্রেণী হইতে নির্গত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত 
হইক্লাছে। ইহারই উত্বরতীরে প্রায় মোহনাসন্গিধানে চট্টগ্রামনগর অধিষ্ঠিত । 
গুর্বেই একস্থলে বলিয়াছি, কর্ণকুলীর কিয়দংশ ক্কাইচা' ব। 'কাঞধী? নাসে প্রথিত 
হয়। কিন্ত ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে সমুদয় কর্ণফুলীনদ্দী একমাত্র কাইচা নাষে 
উল্লিখিত আছে ॥ বোধ হয় ইহ দেখিয়াই কাপ্তেন লুইন জিখির়াছেন (৫১75 ০২ 
45০ 1১৩০০, 184) হিহাঙ আছি নাম পকাইচা খাল।” কর্ণফুলী নামকরণ 
সগ্বদ্ধে তিনি একটি আখ্যান ও বলিয়াছেন। তীহ। বথা__'কোন চট্টগ্রামের জনৈক 
সর এ আসনকর্তার বেগজের “কর্মফল ( কর্ণাতরণবিশেষ ) এই নদীজলে পড়িসা 





ভা, মাঘ, ১৩১৩] চাকমার ভাগ্যচক্র । ৯৩৫ 


আহা প্রাচীন নহে । অন্রত্য *গোরাইির : বিল” * জঙ্গলাকীর্ণ 
দেখিয়াছে এমন অনেক লোক অদ্যাপি জীবিত আছে। নূতন 
আবাদিত জমির স্তায় রাঙ্থুনিয়ার উর্বরতা চট্টগ্রাম ব্যাশিয় প্রসিদ্ধ। 
ননক্িষ্ট অনেক দরিদ্র এখনও আসিয়া বদতি স্থাপন করিতেছে। 
চট্টগ্রামে একটি কথাই রহিয়াছে,__ 
“হাতে কাচি 1 কোমরে দা 
ভাত খাইলে রাউপ্যা যা।% 
সারার্থ এই-__“দি স্বচ্ছন্দ উদরনিষ্পত্তি করিবার আশা থাকে, 
তবে হাতে কান্তে ও কোমরে দা লইয়া রাঙ্গুনিয়ায় যাও। এই 
বাক্যে মারও ক্ছু সত্য আবিষ্কৃত হয়। ইহাতে কৃষির উপকরণ দা! 
এবং কান্তে মাত্র সঙ্গে লইবার উপদেশ আছে ; এই হুইটা উপকরণ 
কুমিয়াদের অনন্টোপকরণ। অতএব সহজেই ধরা যায়, কৃষকগণ 
এদেশে চাক্মাদিগের অনুসরণ করিয়াছিণ। 
রাঙ্থুনিয়ায় চাক্মারাজার বিস্তৃত অধিকার এবং অপরাপর প্রধান 
প্রধান দেওয়ানগণেরও “ছোট বড়” অনেক প্রাচীন জমিদারী রহিয়াছে। 
রাজকীয় কীর্তি- এখানে ভূতপুর্ব চাক্মারাজা ধরমবন্প খার 
মহিয়পী মহিষী কাঁবিন্দীরাণীর স্থাপিত 


ঠ। (পস্তে।) *্রাজার হাট”, ও প্রাণীর হাট” 








কর্ণফুলী” আখ্া। হইয়াছে । কিন্তু এদেশে প্রসিদ্ধি আছে, দক্ষবন্ততাক্তপ্রাণা সতীদেছ 
বন্ধে লইয়। ভোলান।ধ বখন ব্রহ্ধাণ্ পরিভ্রমণ করিতেছিজেন, তখন ভগবতীর কর্ণকুল 
ফেনী (উর্ধকর্ণাভরপবিশেষ ) ও শঙ্খ গহপাত্রয় চট্টআামেরই নদীতিনটিতে পতি 
হইয়াছিল, সেই হইতে নদীত্রয়ের নাম নিদ্দি্ট হইয়াছে। 

* পৌয়াইর বিল--একটি প্রকাঁগ মাঠ। ইসা দীর্ঘে প্রা ৫ মাইল এবং 
থরে থয ৩ মাইল হইবে, এখনও সম্পূর্ণ আবাদ হয় নাই। বধাকালে জলপ্লাবিত 
হইলে সমুভরপ্রা় বোধ হয়। 

1 এদেশে ও চট্টগ্রামে “কান্তে/কে সাধারণ কাচি' বল। হুয়। 


৯৩৩ ভারতী । [ ভা, মাঘ, ১৩১৩ 


এবং ধামাই গোহার” কীন্তি-চিহ্ন “ধামাইর হাট” জদুর ভবিস্মুৎ 
ধরিয়া চাকৃমারাজ-প্রভাব ঘোষণ। করিবে। সম্ভবতঃ রাজা জানবক্ খা 
এখানে স্বীর রাজধানা স্থানান্তরিত ক য়াছিলেন। উট্টগ্রামের ভূতপূর্বব 
কালেক্টর সার্‌ হেন্রী কটনও * ইহা স্বীকার করিয়াছেন। 1 
অনস্তর তিনিই বোধ হয় রাজধানীস্থাপিত গ্রামের নাম “খাজানগর” 
রাখিয়াছেন। রাজবাড়ী অবস্ ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিরাছে। সম্মুথে 
“রাঙ্জার দীঘি” পরবর্তী রাজা টব্বর খা কর্তৃক খোদিত হইয়াছিল। 
তৎপার্থে যে অন্ত একটি “রাজার হাট" আছে, রাজা জব্বর খার কীন্তি 
বলিয়্াই মন্ক মত হয়। 
জুম" 'চাক্মাদিগের সব প্রধান উপজীব্য। সতরাং তাহাদিগের 
“আবাদস্থানের স্থিরতা নাই। কেননা, এক বৎসর যেখানে জুম কর! 
হয়, ৫.৬ বংলর যাবত পতিত ন! থাকিলে তাহাতে আর জুম করা 
চলেনা। তাই নিয়ত নৃতন স্থানে জুমক্ষেত্র 
বিস্তার। অনুসন্ধান আবশ্তক হয়) এবং সঙ্গে সঙ্গে 
বাসন্তানও পরিবস্তিত হইয়া থাকে । আবার 
ভুমের নিমিত্ত পাহাড় প্রগ়োজন। এই কারণে চাকৃমাগণ ক্রেমে পার্বত্য 
চট্টগ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পবন্ত রাজধানী বহুকাল ধরিয়। রাজ- 
" নগরে ছিল, পরে যখন চাকৃমাগণের গায় মকলেই এই পার্বত্যপ্রদেশে 
“বিস্তৃত হইয়া পড়িল, তখন শাসনকাব্যের সৌকর্ষ্যার্থ সম্ভবতঃ রাজা 
, জব্বণ খা! পার্কত্যটট্রগ্রামের প্রা মধ্যবর্তী কর্ণকুলী নদী দ্বারা ত্রিপার্থ 
বেষিত রাঙ্গামাটিতে $ এক অস্থায়ী বাসস্থান স্থাপন করেন। 





* সার হেনরী কটন পরে আসামের চিককমষিশনায হইয়াছিলেন। তিনি 
এক্ষণে স্বদেশে ( লগ্নে ) থাকিয়াও সতত ভারতবাসীর মঙ্গলচেষ্ট: করেন। 

শা ২9৮৪০এ৪ 01597% ০04 ০01058০08-, 789, রত 

₹ কবিবস শ্রীযুক্ত নবীনচত্্র সেনের কাব্য প্রভাবে এই উপনগরী “রম 


ভা, মাঘ, ১৩১৩] চাকমার ভাগ্যচক্র । ৯৩৭ 


রাজা মধ্যে মধ্যে পরিদর্শনোপলক্ষে আসিয়া এখানে থাকিতেন। এই- 
রূপে রাজা ধরমংক্স খার সময় পর্যস্ত চলিয়! 

রাঙ্গামাটি । যায়। তদীয় মহিয়সী মহিষী কালিন্দীরাণীর 
শাসনকালে, ১৮৬৯ খুষ্টাব্বের ১লা জানুয়ারি 

পার্বতাচট্রগ্রামের ব্রিটিশপ্রতিনিধির বাসস্থান চন্দ্রঘোণ। হইতে 
গবর্ণমেন্টের যাবতীয় অফিপাদি রাঙ্গামাটি উঠিয়া আসে। তখন রাণী 
বাধ্য হইয়া তদীক্প অস্থারী আবাসশৈল ইংরাজকর্তৃপক্ষকে ছাড়িয়া 
দিয়াছিলেন) তাহাতে এখনও চাক্মাধীশ্বরের যত্বে রোপিত ছুইটা 
কাঠাল গাছ রহিয়াছে । রাজবাসস্থানেরই ভিত্তির উপর ব্রিটিশ শাসন- 
কর্তার সুরমা “বাংলা” অধিষ্ঠিত হয়। কাণ্তেন লুইন ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা- 
কালে 4138171005৩” (খামার বাড়ী) নামকরণ করিয়াছিলেন । & 
অনন্তর রাণীকাপিন্দী কর্ণফুলীর পরপারে অপর এক আবাস স্থান 
নির্মাণ করেন। কিন্তু বিশেষ কোন প্রয়োজন না ঘটিলে তিনি 
রাজ্ঞানগণ্রর বাড়ী পরিত্যাগ করিতেন না। 

বর্তমান রাজবাটা। অনস্তর তাহার মৃত্যু হইলে, দৌহিত্র হরিম্চন্জের 
হস্তে রাজ্যভার অর্পণের প্রস্তাবে বিভাগীয় 

কমিশনার ইহা উল্লেখ করেন ষে, 1 “যদি কাহাকেও জাতিবিশেষের 
সর্বময় কর্তা স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, পদোচিত সম্মান অব্যাহত 
রাখিতে হইলে তাহাকে সেই জাতির মধ্যেই বাস করিতে হইবে, 
প্রজাগণ যেন সহজেই শাহান নিকটে বাইতে পারে। সুতরাং বাবু 





আখ্যা লাভ করিয়াছে। বস্ততঃ রাঙ্সামাটিনানগী কষুত্র উপনদী ও কর্ণফুলীনদীর 
সঙ্গমস্থলেরই পার্ধবত্তা স্বান রাঙ্গামাটি নামে প্রসিদ্ধ এই পার্বত্যপ্রদেশের স্থান- 
গুলির নামকরণে এই সাধারণ নিয়ম 

২ চাস 0 005 ৮/10566-70, 37 ক. 


৯৩৮ ভারতী । [ ভ।, মাঘ, ১৩১৩ 


হরিশ্চন্্ ডেপুটিকমিশনীরের শাসনাধীন প্রদেশের মধ্যেই থাকিবেন । 
চট্টগ্রামে তাহার কিছু জমিদারী .আছে। ডেপুটি কমিশনার বলেন, 
তিনি বাঙ্গালীর মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছেন। জাতিবিশেষের 
কর্তৃত্বরূপ গুরুতর ভার হইতে কিঞ্িনুক্ত থাকিতে 1?) তিনি (রাজানগর) 
“দেশে? 1 থাকিতে ইচ্ছা করেন। তদানীন্তন লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর 
বাহাদুর কমিশনার মহোদয়ের এতাদৃশ প্রন্তাবনায় আদেশ $ দিলেন 
ধে, “দেখা যায় পাহাড়ে চাক্মাদিগের মধ্যে থাকিয়া রাজকীয় কর্তব্য 
পালন হরিশ্চন্ত্রের পক্ষে কিঞ্চিত কষ্টসাধ্য হইবে। এবং তিনি 
কালিন্দীর রাণীর স্ায় বাঙ্গালীগণ দ্বারা (ফাহাদ্দিগকে চাক্মাগণ 
বিন্দুমাত্র ভালবাসে না) পরিবেষ্টিত হইয়া 'দেশে' বাস করিতে ইচ্ছা 
করেন। সেই নিমিত্ব ইহা বলা যায় যে, পর্ধবতীয়গণের মধ্যে বাস 
করিবার জন্য তাহার সহিত বন্দোবস্তির এক সর্ত থাকিবে, এবং তজ্জন্ত 
তাস্থাকে জেদ করাও হইবে। 
সেই হইতে চাক্মারাজ। রাঙ্গামাটিতে স্থাক্িরূপে বাস কারতে 
আরম্ভ করেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র পরলোকগত হইলে সম্পত্তি কিছুকাল 
ম্যানেজারের হস্তে থাকে। অতঃপর বর্তমান রা! শ্রীষুক্ত ভুবন 
মোহন রায় ১৮৯৭ খৃষ্টানদের ৭ই মে সিংহাসনে 
রাজ! ভূুবন- আরোহণ করিয়া অবধি অত্রত্য রাজধানীর 
মোহন। পারিপাট্যসাধনে মনোযোগী হইয়াছেন । পূর্বে 
এই রাঞ্জভবনের অবস্থা অতি সামান্তমাত্র 
ছিল, যথোপযুক্ত গৃহাদিও ছিল না। এক্ষণে ক্রমশঃ বথাবিধি সংস্কার 





₹. ১৮৭০ খৃষ্টান্সের ২১:শ জানুয়ারীর পত্রেও লেপ্টেনাপ্টগতর্ণরবাহাছুরের 
এইরূপ আদেশ ছিল। 

+ “দেশ বলিলে পার্বত্যপ্রদেশের বহিভূতি সমল দেশ (21912) বুবিক্তে 
হইবে। 


ভা, মাঘ, ১৩১৩ ] গিলগ্লিট-কাহিনী । ৯৩৯ 


হুইতেছে। যদিও অগ্যাপি রাজপুরীর সমতুল্য হয় নাই, কিন্তু উন্নত 
জমিদারবাড়ী অপেক্ষ| মন্দ নহে। বাদৃশ আয়োজনের সহিত কাধ্যারস্ত 
হইয়াছে, তাহাতে কালে ইহা যে নয়নমনোহারী হইবে__আশা কর! 
যায়। অপরতঃ রাজানগরের বাড়ীতে কুমার শ্রীযুক্ত রমণীমোহন রায় 
মহোদয় থাকিয়া তত্রত্য জমিদারী শাসন করিয়া থাকেন। 


স্রীসতীশচন্্র ঘোষ। 


গিলগিট-কাহিনী । 


(১) 
বাগাজ সং একশত চৌদ্দ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে গিল্গিট 
অবস্থিত। অর্দশতাবী পূর্বে অনেকেই এই স্থানের নাষ 
জানিতেন না, কিন্তু চিত্রল-অভিযানের পর হইতে আর সে কথা বল! 
ষাইতে পারে না। ঃ 
গিল্গিট শব্ধ সংস্কত গিরিটু শব্দের অপত্রংশ বলিয়া বোধ হয়। 
বস্ততঃ এই স্তানটিও বড়ই গিরিসস্কুল। উবার অধিবাসিবৃন্দ “গিলিট্‌ঃ 
বলিয়া উক্ত স্থানকে অভিহিত করিয়া থাকে। ্‌ 
গিল্গিট সর্বপ্রথম ১৮৪৬ খৃষ্টান্বে কাশ্ীর-মহারাজের অনুজ্ঞায় 
তদীয় সৈস্তাধ্যক্ষ সৈয়দ নাথি সাহ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। তৎকালে 
গোহর আমন নামে খুমোয়াক্কিবংনীয় এক ব্যক্তি কর্তৃক গিল্গিট্‌ 
শাসিত হইত। গোহর গিল্গিটের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন না $ 
:শিকান্দার খা ও ততন্ভাতা করিম খাই উহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী 


৯2০ ভারতী । [ ভা, মাঘ, ১৩১৩ 


করিম খাঁ সাহায্যের নিমিত্ত কাশ্মীরে পলায়নপর হন এবং পরে নাঁখি 
সাহের দেনাপত্যে সৈষ্ঠসামস্ত সহ প্রত্যাবর্তন করতঃ গোহরকে পরা- 
জিত করেন। গোহর বিনাধৃদ্ধেই রাজ্য ত্যাগ করিয়! যশিন (8317) 
অভিষুথে প্রস্থান করেন। তৎপর শ্শিকান্দর খা ও করিম খা কর্তৃক 
রাজ্য অধিকৃত হয়। ইহার কিয়দ্দিবস পরই কোনো কারণে কাশ্শীর- 
রাজ স্বহস্তেই গিল্গিট-শাসনের ভার গ্রহণ করিয়া কর্মচারী নিযুক্ত 
করেন। তৎপর ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তথায় ইংরাজরাজের আধিপত্য 
(80690 2৪০০০৮ ) স্থাপিত হয়। 

*  গিল্গিটের বর্তমান অধিবাসীর বেশির ভাগই শিয্াসম্প্রদায়ের 
মোধলমান, মুন্সী ও মৌলাইর সংখ্য। অল্প। রোনো, শিন্, জেম্কুন, 
কাশ্মীরী, কমিন, দাম্‌ এবং গুজার-_প্রধানতঃ এই কয়েক জাতির 
লোকই দৃষ্টিগোচর হয়্। মধ্যে আবার বিভাগ আছে? তাহাদের প্রসিদ্ধ 
প্রসিদ্ধ পূর্বরপুকষগণের নামানুসারে এই সকল সম্প্রদায় অভিহিত হইয়! 
খাকে। গিল্গিটের পলিটিক্যাল এজেপ্টের আফিসের প্রধান কর্মচারী 
শ্রীযুক্ত গোলাম মহম্মদ, গিল্গিটুবাসীদিগের আচার-ব্যবহার ও তদ্দেশের 
প্রবাদ-গল্প, প্রস্তুতি বিষয়ে একটী মনোজ্ত প্রবন্ধ গত বৎসর জুলাই মাসে 
কলিকাঁতার এসিয়াটীক সৌসাইটীতে পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধে 
তিনি লিখিয়াছেন বে, তাহার মতে ক্রামিনগণই গিল্গিটের আদিম 
অধিবাদী এবং জেম্কুন, শি ও রোনো প্রভৃতি বথাক্রমে আগমন 
করিয়া প্রাচীন অধিবাসিগণকে পরাজিত করে। তিনি আরো! বলেন 
যে, জেমকুনরা সম্ভবতঃ আর্ধ্যবংশ, মধ্য এসিয়া হইতে হিন্দুকুশ হইয়! 
তথায় উপস্থিত হুয়। আদিম অধিবাসীদের হইতে ইহারা শক্তিশালী 
হওয়ায়, ইহাব্রা তাহাদিগকে পরাজয় করে এবং পরে 'ক্রামিন” 
নামকরণ করিয়া তাভাদিগকে স্বীয় দাসরপে পরিণত করে । গক্রামিন+ 


ভা, মাঘ, ১৩১৩] গিলগিট-কাঁহিনী । ৯৪১ 


শিনগণ আরবীয় বংশসস্ভৃত বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহারা 
সম্ভবতঃ ইহুদী; পার্স্ত কিন্বা তুর্কিস্থান হইতে আঞগানিস্থান দিয়া 
আগমন করে। ইহারা স্বায়ভ্রশাসনপ্রণালী পছন্দ করে এবং যেখানেই 
ইহারা থাক্‌ না কেন, এই প্রাচীন শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিতেই 
বন্ববান হয়। শিনগণ ইসাষধর্ম আলিঙ্গন করার পূর্বে হিন্দুদের ন্যায় 
সর্ব প্রকার মাংস, ছুপ্ধ, ঘ্ৃত বাবহার করিত না, কুকুট পালন করিত না 
এবং এমন কি মব্স্তাহারও পছন্দ করিত না। একজন শিন্জাতীয় 
গুরুষ যদ্দি ছুইটা বিবাহ করে এবং তাহার একটা যদি জেম্কুন জাতীয় 
এবং অপরটা যদি স্বঞজাতীয়া রমণী হয়, তবে 'প্রথমার গর্ভক্জাত পুত্র কন্া 
জেম্কুন জাতীয় এবং দ্বিতীয়ার গর্ভসন্তৃত পুক্র কন্তা শিন্ক্জাতীয় বলিয়া! 
তভিহিত হয় ও পরিচিত হইবে। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে, তাহাদের 

ংশ মাতৃপক্ষ হইতে গণনা করা হয় | 

রোনোগণ কাশ্মীরের অধীন রাজাউরীনামের এক জেলা হইতে 
আইসে বলিয়া শোনা যায়। ইহার! নাকি তথাঁকাঁর এক রাজ- 
পরিবারভুক্ত | 

গুজরগণ নবাগত । 

এতদ্বাতীত তথায় 'রা' নামক তব্দেশীয় পূর্বতন মোসলমান শাদন- 
কর্তাগণের বংশসম্ভৃহ একটা পরিবার আছে। প্রায় তিন শতাব্দী পুর্বে 
তাহারা শতদ্র হইতে আগমন করতঃ আলেকজাগার সিগ্রেটের 
বংশধর বলিয়া প্রচার করে। গিল্গিটের অধিবাসিবৃন্দের ধারণা যে, 
উহার! পরীবংশসমভৃত। এবং ইহা হইতেই জনসাধারণের বিশ্বাস যে, 
তাহাদের শাসকগণ উচ্চঙ্গাতীয়, কাঁজেকাজেই তাহাদিগকে সন্মান এবং 
তাহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হয়। 

গিল্গিটের অধিবাসিবুন্দ অতি সরল, বিলাসিতাবর্জরিত। তাহাদের 


সিন বিরতির ন্যানির রেল এয লিক শ্রী িররা. হার. রব স্রাারনািনি রাস রলবে 


৯৪২ ভারতী। [ ভা, মাঘ, ১৩১৩ 


বাহা কিছু দরকার তাহা নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া থাকে । মেষের 
লোমদ্বার৷ তাহারা ষে বন্ত্রবয়ন করে, তছ্ার| পা-জামা, সার্ট ও টুপি 
প্রস্তুত করতঃ ব্যবহার করিযা! থাকে ; ইহাই তাহাদের প্রধান পরিচ্ছদ । 
'াববু, নামে একপ্রকার চর্্পাুকা তাহার! পাদ দেয়। এই পাব, 
সচরাচর গোচন্ম কা মেষচর্্ম ছারা নির্মিত হয়। গিরিশৃঙ্গে আরোহণ- 
কালে তাহার! পদের উর্ধভাগ__হাটু পথ্যস্ত চ্দদ্বারা আবৃত করিয়! 
থাকে। 

শাহাদের প্রধান আমোদ--পোলোক্রীড়া ; এবং মাংস ও চর্শ 
সংগ্রহের নিমিত্ব নানাজস্তশীকার। 

অতিপূর্ববে সংস্কৃতই ইহাদের কথিত ভাষা ছিল, কিন্তু এক্ষণে যে 
ভাষায় তাহারা কথাবার্তা বলিয়! থাকে, তাহাকে “শিলা” বলে কিন্ত 
চিত্রলীর! তাহাকে “ডানগ্রিক্ঃ বলিয়া থাকে । ইহাতে প্রভৃত সংস্কৃত ও 
পারস্ত শব্দ মিশিয়া গিয়াছে। 

এই সকল জাতি বহুদিন হইতে একত্রে বসবাস করিতেছে। 
ইহারা বৎসরের অধিকাংশ সময়েই নানারূপ উৎসব আমোদে 
অতিবাহিত করিত। কিন্তু জীবনসংগ্রামের কঠোরতা সর্বত্রই ক্রমশঃ 
অনুভূত হওয়ায় এই গ্রাম্য সরল 'বিলাসহীন জাঁতিরাও একটু একটু 
বিব্রত হইয়! উঠিয়াছে। ইহাদের আর সেরূপ আগেকার মত জাতীয় 
উৎমব বা আমোদ প্রমোদ নাই | যাহা না করিলে নয়, দংসারাশ্রমে 
থাকিতে হইলে স্ত্রীপুত্রের ও নিজের মঙ্গলের নিমিত্ত ষে সকল ক্রিয়া- 
কলাপ ও দৈবকাধ্য একান্ত করণীর, কেবল তাহাই এখন তাহার! 
করিয়া থাকে মাত্র। আমরা শ্রীধুক্ত গোলাম মহম্মদ মহাশয়ের প্রবন্ধ 
হইতে, তৎসমুদয়ের বিবরণ “ভারতীর' পাঠকমহোদর়গণের নিকট 
পরে উপস্থিত করিব! বর্তমান প্রস্তাবে আমি খিল্গিটের প্রতিহাসিক 


ভা, মাঘ, ১৩৯৩ ] গিলগিট-কাহনা । ৯3৫ 


মূলক উপাথ্যান হইতে দেশের অতীত অবস্থা ও শাসন প্রণালীবিষয়েও 
কিছু জ্ঞানলাভ হইবার সম্তাবনা। এবং আমার বণিত বিষয়গুলি 
বিচিত্র বলিয়া পাঠকগণের কৌতুককরও বিবেচিত হইবে। 


মনুষ্যখাদক শ্রীবদৎ। 


কোনো সময়ে গিল্গিটে শ্রীবদৎ নামে এক সরদার বাস করিতেন। 
তিনি প্রত্যহ তাহার প্রজাগণের নিকট হইতে একটী করিয়া মেষ 
উপহার পাইতেন। একদিন ভোজন করিবার সময় তিনি মাংপগুলি 
অতি মুখরোচক দেখিয়। বিস্মিত হন! তিনি কুল্চিনকে (পাকের 
মারোগা ) ভাকিয়া আজকার মেষ কোথা হইতে আন! হইয়াছে তাহার 
অনুসন্ধান করিতে আদেশ করেন। কুল্চিন তখনই কোটালকে 
তৎব্ষিয় জিজ্ঞাস! করিয়া জানিতে পারে যে, বারমাজ গ্রামের একটা 
রমণী এ মেষ প্রদান করিয়াছে। অবিলম্বে হাজির হুইবার জন্ত রমণীর 
প্রতি আদেশ হইল। এই অকস্মাৎ তলবের কার্ণ বুঝিতে না পারিরা 
রমণীটি অতিশয় ভীত! হইল। সে সরদারকে ইতিপূর্বে আর কখনো 
দর্শনও করে নাই। কম্পিতপদে রমণী দরবারে হাজির হইল। 
কিন্তু তাহাকে দেখিনা সরদার যে প্রশ্ন করিলেন, তচ্ষ'বণে রমণীর 
আশঙ্ক! বিদুরিত হয়। রমণী উত্তর করিল,আপনার মঙ্গল হোক্‌ 
খিল্গিটের মহান্‌ অধীশ্বর ! এই মেষের জননী প্রসবের অল্লদ্দিন পরেই 
পঞ্চন্ব প্রাপ্ত হয়ঃ শাবকটি সুদর্শন হেতু আমার বড়ই প্রিয় ছিল। 
শাবকটিও মাতার অনুসরণ করে এই আশঙ্কায়, সে ধতন্দিন ঘাম খাইতে 
না! শিখে ততদিন আমি স্বীর স্তস্প্ধ দ্বারা ইহাকে পোষণ করি। 
কয়েক দিন হইল সেই মেষ-শাবকই হুজুরকে দেওয়! হইয়াছে ।» প্রীবদৎ 
রমণীর কথা শুনিয়া সন্তষ্ট হন এবং তাহাকে প্রচুর পুরস্কার দির বিদায় 
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লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, মনুষ্যের বক্ষস্থুধা' কয়েক দ্রিন পান 
করিয়া যখন মেষশাবকের মাংস এত মিষ্ট হইয়াছে, তখন না-জানি 
মন্ুষ্যের মাংস-_ষাহাঁরা আজন্ম মনুষ্যের দুপ্ধেই বর্ধিত হয়, তাহাদের 
মাংম কতমিষ্ট! এইরূপ শ্টির করিয়! তিনি আদেশ করিলেন যে, 
এখন হইতে মেষের পরিবর্তে একটী করিয়া মানবশিশু তাহার 
আহারের নিমিত্ত প্রত্যহ পপ্রজাবর্গঁকে দিতে হইবে । এইভাবে 
জ্রীবদৎ মনুষ্যখাদক হুইয়া উঠেন। 


গিল্গিট্‌আক্রমণ | 


বৌদ্ধসম্প্রদায়ভৃক্ত শ্রীবদতনামক গিল্গিটের এক সরদারের 
রাজত্বকালে আজুর নামে এক শকক্র-সরদারের পুজ-_খিস্রু, জামসেদ 
ও শামসেরনামক তিন রাজপুত্র গিল্গিটের ছুই ক্রোশ পুর্বে অবস্থিত 
দ্ানিরোর-নামক পল্লীতে নাকি উপনীত হন। দানিক্জোর গিল্গিট্‌ ও 
হুন্জ। (1701729) নদীর সঙ্গমস্থল। ইহারাই নাকি প্রথম মোসলমান 
সরদার, ধাহার! শতদ্র হইতে হুন্জা, নাগর, গিল্গিট্‌ প্রভৃতি পার্বত্য 
প্রদেশ জয় করিতে বহির্গত হন। তাহার! প্রথম দুইটা প্রদেশ অধিকার 
করিয়া শেষোক্তটি হস্তগত করিবার উদ্যোগ করিতে থাকেন। লোকে 
তাহাদের গিলগিটে আগমন এবং সেই উর্ধর গ্রদ্দেশ অধিকার বিষয়ে 
একটা কৌতুককর গল্প বলিয়া থাকে । অধিবাসীর! বলে যে, রাজ পুক্র- 
রয় পরীবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরীরাজ্য সেই অত্যুক্চ 
গিরি-শৃর্ঘ হইতে পাথার সাহায্যে আকাশপথে উডডীয়মান হইয়া 
দ্ানিয়োরে উপস্থিত হন। একদিন তাহারা 'দানিয়োর খেতে একটা 
বন্তগোরু বিচরণ করিতে দেখিতে পান । তাঁহারা যেস্থানে বঙিয়া- 
ছিলেন, সেখান হইতে দানিয়োর খোঁ" প্রায় ছুই মাইল দ্রবন্তী একটা 
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নিক্ষেপে এ গোরুটিকে বধ করিতে বলেন। জ্যেষ্ঠগণের প্রতি সম্মান- 
প্রদর্শন হেতু শামপের বলেন যে, তিনি আগে তার নিক্ষেপ করিতে 
পারেন না। কিন্তু তাহার এ যুক্তি খাটিল না, জ্যেষ্ঠভ্রাতুগণ শর- 
নিক্ষেপের জন্ত তাহাকে পুনঃপুনঃ আন্থুরোধ করিতে লাগিলেন । 
কাজেই শামসের ধন্ুক গ্রহণ করতঃ গোপ্রতি লক্ষ্য স্থির করিয়! এমনি 
দক্ষতার সহিত শরনিক্ষেপ করিলেন ধে, ছুই মাইল দূরস্থিত সেই 
শরাঘাতে সে আহত হইয়। পড়িয়া যায়। দার্সিয়োরবাদিগণ শামসেরের 
এতাদৃশ নৈপুণ্য অবলোকন করতঃ বিশ্মিত হইয়! কোলাহল করিতে 
করিতে পর্ধতের উপর গোরুটি আনিতে ষায়। তাহারা তংসক।শে 
যাইয়া দেখে বে, তীরটি উহার হ্ৃদরে বিদ্ধ হওয়ায় অর্ধামূত অবস্থায় 
পড়ি আছে। গোরুটি পল্লীতে আনীত হইলে, রাজপুভ্রেরা আহারের 
নিমিত্ত উহার পিন্ত বাহির করিয়া ভাজিতে বলিলেন। মাংস প্রস্তত 
হইলে খিনর ৪ জামসেদ বলিলেন যে, ষখন শামসেরের দক্ষতাতেই 
এই শিকার হইয়াছে, তখন এ পিত্তের ভাগ একা শামসেরেরই প্রাপ্য, 
সুতরাং একাই উহা আহার করিবেন। শামসের . তাহাপ্িগকেও 
আহার করিতে প্রভূত অন্গুনয়-বিনয় ও.অন্থরোধ করিলেন, কিন্তু সবই 
নিক্ষল হইল। এইভাবে বাধ্য হইয়! শামসের একাকী আহার 
কৰ্ধিতে আরস্ত কর্রলেন, কিন্তু পই তিন বার মুখে দিতে না দ্রিতেই 
তাহার ভাতৃদ্বয়্ উঠিয়া আকাশে উড়িয়া গেলেন, আর দেখ। গেল না। 
শামসের তাহাদের অন্ুধাবনের নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্ত এ 
মাংস আহারের ফলে তাহার দেহ এমনি ক্রিয়াসম্পন্ন হইল ষে, 
ধরণীবক্ষ হইতে এক ইঞ্চিও উপরে উঠিতে তিনি সক্ষম হইলেন না । 
ভ্রাত্গণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তিনি অনুতাপ করিতে লাগিলেন, কিন্ত 
পরে তাহাদের নির্দিয়তার কথ স্মরণ করিয়া, হ্ৃষ্টান্তঃকরণে সেই গ্রামে 
জীবনের অবশিষ্ট ভাগ আঅভিবাতিত করিবার সংকর কর্ন) 
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দানিয়োর অধিবাদিগণ তাহার এই অলৌকিক কার্য সন্ধর্শনে এবং পরী- 
বংশমস্ভৃত বলিয়া তাহাকে তাহাদের অপেক্ষা উচ্চজাতীয় বলিয়া 
বিবেচনা করতঃ তত্প্রতি সন্মানপ্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। 
কয়েক মাপ পরে শামমের কতিপয় পল্লীবাসীকে আহ্বান করিয়া বলেন 
যে, এইমাত্র হাপুকর পর্বতের (1790001 11০817010) উপর 
(নোপুর ও নাইকু পল্লীর নিকট) তাহাদের অতিপ্রিয় একটা বৃহৎ 
মার্কর্কে (819১০) ইতস্ততঃ উল্লম্ফন করিয়া বেড়াইতে দেখিলেন ; 
তার ইচ্ছা যে এখনই শরাঘাতে উহাকে বধ করা হোক্‌। গ্রামবাসীরা 
আশ্চ্যযান্বিত হইল যে, চার মাইল দূরে থাকিয়। তিনি একটা মার্কর 
(15৩79) দেখিতে পাইয়াছেন। তাহার! যদি ইতিপূর্বে তাহার 
অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ না করিত এবং তিনি পরীবংশজাত বলিয়া! 
যদি তাহাদের ধারণ ন! থাকিত, তবে তাহার এ কথার তাহার! 
বিশ্বান করিত না। ন্ুতরাং তাহ্থারা সকলেই তাহাকে তাহার ইচ্ছ। 
পুরণ করিতে অন্থরোধ করিতে লাগিলেন। শামসের শিকারের শ্রুতি 
লক্ষ্য স্থির করিয়। সর্বশকি দ্বারা শরনিক্ষেপ করতঃ চীৎকার করিয়া 
উঠিলেন যে, মার্কর্‌ (1911১07) নিহত হইয়াছে। শ্রামবাসিগণ 
সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাহার সঙ্গে নিহত জন্তকে আনিতে 
গমন করিল। তাহারা নোপুর নদীর ধার দিয়া পর্বতে উঠিয়া! 
শাষসেরের নিদিষ্ট সেই স্থানেই উহাকে পড়িয়া! থাকিতে দেখিতে পাইল 
এবং শামসেরের এই কৃতকাধ্যে হর্ষ প্রকাশ করিল। বেলা দ্বিপ্রহর, 
শ্রীষ্মও অসন্থ) গ্রামবাদিগণ ক্লান্ত হইয়া শন্বেষণ করিতে করিতে 
বৃক্ষচ্ছায়াচ্ছাদ্দিত এক নির্কর দেখিতে পাইল। তথায় কিয্ৎকালের 
নিমিত্ত তাহারা নিত্রিত হইল। মাইওখই সোনাই-_শ্রীবদতের এক 
কলাও শ্রীক্ম অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত পর্ববতোপরি & নির্বরের , 
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নির্ঝরের নিকট আসিয়। আগন্তকগণকে শ্িস্ণতিতৃত দেখিয়া অতিশয় 
বিন্রয়াভিভূতা। হয় এবং ফিরিয়া যাইয়া তাহার কর্রীর নিকট আন্ুপূর্ব্িক 
সমুদয় ঘটনা বর্ণন করে। তচ্ছদবণে কর্রী অত্যন্ত রোষাবিষ্টা হইয়া 

স্বান্থার সমুদয় দাদীকে আগন্তকগণকে ধৃত করিয়া আনয়ন করিতে 
আদেশ করেন। আদেশ প্রতপানিত হয়। শামসের বূপবান্‌ যুবক, 
তাহাকে দেখিবামাত্র রাজকন্তার ক্রোধ দুরীভূত হয়। তিনি 
তৎকালোপযোগী বূটবাক্সমূহ বিস্থৃত হইয়। শামসেরকে অতি কোমল 
ও বিনভ্রবাক্যে তাহার স্বাস্থ্য ও পর্বতে আগমনের উদ্দেস্তবিষয়ে প্রশ্ন 
করেন। রাজকণ্তা শামসেরের নত্র ব্যবহার ও সুন্দর চেহারায় এমনি 
বিমুঞ্ঝা হন যে, তিনি হৃদয়ের উচ্ছধাসভরে ব'লর| ফেলন-_. 

নিশ্চয়ই হইবে তুমি দেবতা মহান্‌, 

পৃথিবীর কোনো কিছু নাই তব সমতুল। 


শ্রীবদতের আত্মা। 


শামসের বিদায়ের অনুমতি প্রার্থনা করিলে রাজকন্ঠা তাহা 
অগ্রাহ্থ করতঃ রাত্রিবাসের নিমিত্ত সমাদরে আহ্বান করেন। তাহার! 
উভয়ে রজনীর অধিকাংশ ভাগ নানারূপ গল্পগুজবে অতিবাহিত 
করিলেন) রাঞ্জকন্তা মায়োখাই রাজপুত্র শামসেরের মুখে তাহার 
অদ্ভুতকীর্তিকাহিনীসমূহ শ্রবণ করিতে করিতে একবারে তগ্ায় হইয়া 
পড়িলেন। অবশেষে রাজপুত্র, মায়োর কোমলহৃদয়কন্দরে আসন 
, প্রাপ্ত হইলেন। রাজপুত্র নিকট এই কথা প্রকাশ হইলে, তিনি 
রাজছুছিতাকে তাহার অমায়িক ব্যবহারের জন্ত শত সহজ ধন্তবাদ দিয়া 
বলিলেন ধে, তাঁহার সভার এক বিদেশীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিলে 
বাজার আত্মীয় বন্ধু সকলেরই সমূহ কষ্টের কারণ হইবে । কোমন 
স্থভাবা নপকনল এইকথা গুলিবামাত ভম্ঞবর্ষণ আবিনিতি ওত 
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করিলেন এবং রাজপুত্রের চরণতলে পড়িয়া গেলেন। মায়োর এইক্সপ 
ব্যবহারে শামসেরের চিত্তের গতি পরিবন্তিত হইল পা তিনি তাহার 
অবর্দনীয় মনোদুঃখের বিষয় চিন্তা করিয়া পরপ্রান্তে লুষ্ঠিত৷ যুবতীকে 
সমাদরে উত্তোলন করতঃ বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পরে 
রাজা শ্ীব্দতের হস্তে তাহাদের কি দশ! হইবে, তাহা আর তাবিতে 
পারিলেন না। রাজকন্ঠা যার-পর-নাই সন্তষ্টা হইলেন এবং তৎপর 
তিনি যে সকল কার্য করেন, তাহ। তাহার প্রীতি প্রফুল্লতারই সাক্ষ্য 
দেয। তিনি তাহার সমস্ত দাসীগণকে ডাক্য়। তাহাদের সম্মুখে স্থীয় 
যনোভাব ব্যক্ত করিলেন । তিনি শ্রীবদতের কত আদরের ও সোহাগের 
কন্তা এবং সেই স্নেহের খাতিরেই যে তিনি এ বিবাহে সম্মত হইবেন, 
তাহাও মায়া! দামীগণকে জানাইলেন। কিন্তু তাহাদের কেহ যদ্দি 
অগ্রেই এসংবাদ শ্রীবদতের কণগোচর করে, তবে নিশ্চয়ই তাহার 
প্রাণদণ্ড ও তাহার সমস্ত সম্পন্তি বাজেয়াপ্ত হইবে । দাসীগণ সকলেই 
কর্রীর আল্ঞ শুনিয়া শান্কত হইয়। বলিল ষে, তাহার স্থখেই তাহাদের 
স্থখ, তিনি ধাহাতে সুখী হন তাহাই তাহাদের অভিপ্রেত। তাহারা 
এই বিবাহের সংবাদে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছে এবং শপথ করিয়া 
বলতেছে ধে, এসংবাদ অপর কাহাকেও তাহারা দিবে না। সেই 
রাত্রিতেই গোপনে তাহাদের উদ্ধাহক্রিয়া স্থুসম্পন্ন হইয়া গেল । লোকে 
বলিয়া থাকে যে, মায়োখাইর আসল নাম শাকিনা আবার অপর ' 
অনেকের মতে_ স্ুরবকৃত। পরদিন প্রাতঃকালে শামসের তাহার 
অপর সঙ্গীদিগকে স্বগ্রামে যাইতে আদেশ করিলেন, কিন্তু পূর্বরাত্রির 
ঘটনা গোপনে রাখিতে বলিয়া দিলেন। শামসেরের জাকাজ্ষ। বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল, তিনি গিলগিটের সিংহাসন অধিকারের নিমিত্ত একাস্ত 
ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং তছুদ্েস্তসাধনের নিমিত্ত তিনি পত্ীকে* 
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ধাড় করাইবার নিমিত্ত উত্তে্িত করিতে লাগিলেন। শাকিনার 
কর্তব্যবুদ্ধি একবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল; তিনি জনকের প্রাণনাশে 
ক্কতপকল। হইলেন। শ্র/বদত রাক্ষদবংশধর, তীর বা তরবারির আঘাতে 
তাহার প্রণবিয়োগ হইবে না এবং তাহার প্রাণ যে কি পদার্থে নির্মিত 
-তাহা কেহই জানিত না। সুতরাং শামসের সর্বপ্রথম এই গুপ্তরহস্ত 
জানিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এতছদ্দেস্তসাধন মনে রাখিয়া! তিনি একদিন 
পত্ধীকে বলিলেন যে, কোনো! এক নির্দিষ্ট বৃক্ষের পত্র ষেদিন শুফ ও 
পীতবর্ণ হইবে, সে দিন হইতে শাকিনা, আর তাহার পিতাকে 
দেখিতে পাইবে না। ঘটনাক্রমে কিছুদিন পরেই সেই বৃক্ষের পাতা 
শু হইতে আরম্ভ করে। তদ্দর্শনে শাকিনা, পিতার মৃত্যু হইয়াছে 
বিবেঞন। করতঃ পর্বত হইতে নামিয়া ত্রন্দন করিতে করিতে পিত্রালয়ে 
গ্রমন করেন। কিন্তু তথায় উপনীতা হইয়া তাহাকে জীবিত দেখিয়া 
অতিশন আশ্চর্ম্যান্বিতা হন। তিনি পিতাকে বলিলেন যে, কিয়দ্দিবস 
গত হইল এক ফকির তাঁহার নিকট পর্ধতোপরি যাইয়া তাহাকে বলে 
যে, একটা নির্দিষ্ট বৃক্ষের পত্র যেদিন পীতাভ ধারণ ও শুফ হইতে 
আরম্ভ করিরে, ছুর্ভাগাক্রমে সে দিন তিনি পিতৃহীন। হইবেন। 
আজকে সেই বৃক্ষের পত্র গীতবর্ণ হইতে দেখিয়া, তিনি তাহ! অমঙ্গল 
বলিয়া বিবেচনা করেন এবং পিতৃভক্কির উত্তেজনায় দৌড়াইয়া পিভু- 
সকাশে উপস্থিত হ্ইয়াছেন। বড়ই সখের বিষয় যে, ফকিরের 
ভবিষ্মব্বাণী অমূলক প্রতিপন্ন হই্নাছে। শ্রীবদৎ উত্তর করিলেন, 
“প্রিয় পুত্বি! পৃথিবীতে কেহই আমাকে হত্যা করিতে সক্ষম হইবে 
না, বেহেতু কি পদার্থে আমার শরীর গঠিত তাহা কেহই অবগত নহে। 
যে পর্যন্ত এ রহস্ত কেহ অবগত না হইবে, সে পত্যন্ত , আমার 
অনিষ্টের সম্ভাবনা কোথায়? আমার শরীরের অনিষ্ট কর! মন্ুষ্যের, 
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জীবনের উপরই নির্ভর করে। পৃথিবীতে তাহার সমান প্রিকপাত্রী 
আর কেহ নাই, সুতরাং তাহার নিকট তাহার জীবন-রহস্ক 
পরিব্যক্ত করিতে তিলমাত্রও ইতস্ত২ঃ করা বিধেয় নহে। ইহাতে 
কোনে। হুর্ঘটন। উপস্থিত হইলে, তিনি পূর্বেই জাশিতে পারিবেন 
এবং তাহার স্দাশয় পিতার নিরাপদের নিমিত্ত তাহার জীবন 
উৎসর্ণ করিষ্! পিভৃভক্তির জলস্ত নিদর্শন দেখাইতে পারিবেন । শ্রীবদৎ 
কিন্তু এই কথা চাপ! দ্দিবার অভিপ্রারে অন্ত কথার অবতারণা এবং 
কথার আগ্রহ থাকা সত্বেও তাহার জীবনরহস্ত গোপন রাখিতে চেষ্ট 
করিতে লাগিলেন। অবশেষে বাৎসল্যক্স্েহেরই জয় হইল, তিনি 
কন্তার মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি বলিলেন যে, 
ঘি প্বত) দ্বার! ত্তাহার প্রাণ নির্মিত হইয়াছে এবং যেদিন প্রাসাদের ও 
ছর্সের চতুর্দিকে সে প্রচণ্ড অগ্িশিখা দেখিতে পাইবে, সেই দ্বিনই 
যেন বুঝিয়। লয়, তাহার হতভাগ্য পিতা পরলোকের যাত্রী হইলেন। 
কারণ ঘি অগ্নির উত্তাপেই গলিয়া যার। শ্রীবদৎ তাহার জীবনকাহিনী 
কন্তার নিকট প্রকাশ করিবার সময় একটুও ভাবেন নাই যে, তিনি 
নিজকে বিপদাপন্ন করিবার নিমিত্বই ক্রুরদয়া এক রমণীর নিকট 
তাহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া দিতেছেন এব" সে রমণী তাহার মৃত্যুই 
কামনা করিতেছে । শাকিনা কিয়দ্দিবস পিতার সহিত একত্রে বাস 
করিয়া, শৈল-আবাসে প্রত্যাবন্তন করলেন, তথায় তাহার স্বামী 
উৎকণিত হইয়া! কালযাপন করিতেছিলেন। শাকিনা, পিতার নিকট 
যাহ যাহা শুনিয়াছিলেন তাহার নিকট তৎসমুদর় ব্যক্ত করিলেন । 
শ্্ীবদতের মৃত্যুবাঁণ হস্তগত করিয়া শামসের আনন্দে আটথানা হইকস 
পড়িলেন এবং সেই বাণনিক্ষেপের বিলহষমীত্র করিতে পারিলেন না। 
শ্রীবধতের মরণ-কাঠি হাতে পইঙ়্! শামসের স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিবাক, 
মোহন করনা অটিতে লাগিলেন। তাহার ষে সকল সঙ্গী তাহার 
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সহিত সেই পর্বতে আপিয়াছিল, তিনি নাকি গোপনে তাহাদিগকে 
ডাকিয়া আনেন! তিনি পরীবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বিশ্বাসে, 
উক্ত সঙ্গিগণ শামসেরকে অতারক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত। শ্রীবদতের 
নিষঠরতারও পরিপামা ছিল না। এই নির্দয়তার জন্যই তিনি নয়খাদক 
উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তীহার প্রজাবর্গ শিশুপুত্রকন্তাগণের 
রক্ষার উদ্দেস্তে এই নিষ্ঠুর নরথাদকের কবল হইতে উদ্ধারের উপায়ও 
অন্বেষণ করিতেছিল। স্থতরাং অচিরেই শামসের তাহার উদ্দেশ্তসাধনের 
সহাররূপে দানিয়োরবাপিগ্রণের সহায়তা লাভ করিলেন। সন্গিগণ 
শামমেরকে সাহাযা করিতে এবং নিষ্ঠুর রাজার বিরুদ্ধে গ্রামবামী- 
দিগকে উত্তেজিত করিতে প্রতিশ্রুত হইল। অধিকাংশ গ্রামবাসী 
তাহার পক্ষাবলপ্নন করিলে পর, শামসের শ্রীবদতের দুর্গের চতুদদিকে 
প্রচুর অগ্নি প্র্রপিত করিয়া স্বকার্যনাধনের নিমিত্ত একটি দিন স্থির 
করিলেন। ধার্ধাদিবসে গভীর রজনীতে কাঁধ্যারস্ত হইবে, স্থির হইল। 
নির্দিষ্ট দিনের কিছু পর্বে শামসের পত্রীকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করেয়া 
ঘটন! গোপনে রাঁধিতে বলিয়া দিলেন এষং আবশ্তকীয় কাধ সমাধা 
করিতে তিনি নিজে দানিয়োরপল্লীতে গমন করিলেন। নির্দিষ্টদ্িনে 
রজনী তিন ঘটিকার সময়, সমস্ত গ্রামবাসী একটী করিয়া মশাল ও 
কিছু শুফকা্ট লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল। শ্রীবদতের ছূর্গ 
বর্তমান গিল্গিটের পোলোক্ষেত্র হইতে ছুইশত গজ পূর্বদিকে অবস্থিত 
ছিল। গ্রামবাদিগণ ছুর্গের কিয়দদরে থাকিতেই শ্রীব্দতের আত্মা 
অনুস্থ হইয়া উঠিল। তদ্ধেতু তিনি” কন্াকে বাহিরে যাইয়া এইরূপ 
অন্স্থ হইবার কারণ অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন। এই 
অক্কতত্ত ও বিশ্বাসহীনা রমণী, ষিনি এই যড়যন্ত্ররে আমূল বৃত্তান্ত 
অবগত ছিলেন, বহির্গত হইলেন এবং লোকজ্বনদদিগকে অধিকতর 
নিকটবর্তী করাইবার উান্দাশা বিলিন করি” লনিন 2১০ 4৯ 
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সকাশে ফিরিয়া গিয়। বলিলেন যে, কোথাও কিছু হয় নাই। কিন্তু 
শ্রীবদৎ ক্রমশঃই বেশি অস্থির ও অস্থস্থ হওয়ার নিজেই গৃহ হইতে 
নিজ্ঞান্ত হইলেন। এই সমন্ন তিনি বড়ই বিপদাপন্ন হন, কেননা 
শক্রুপক্ষ ইতিমধ্যে ছুর্গ ঘিরিয়া অগ্নি জ্বালাইয়! দিয়াছিল। এই শঙ্কট- 
সময়ে তিনি এ ছুষ্টা কন্তাকে শান্তি দিতে প্রবৃত্ত না হইয়?, লম্ফ প্রদানে 
আকাশে উখিত হইয়! ইক্ষোমান উপত্যকার (1191101021 ৮৪1155 ) 
ছোতর খা (01১০8: 11:50) নামক তুষারাবৃত স্থান অভিমুখে 
উড্ভীয়মান হইলেন । কথিঠ আাছে, পথিমধ্যে__গিল্গিটের বারো- 
মাইল পশ্চিমে__যাশপুর (8১1১৮) হিনজিল নামক এক ধরু-প্রান্তে 
তিনি বিশ্রামার্থে অবতরণ করিয়া গ্রামবাসীদের নিকট শীতল পানীয় 
প্রার্থনা করেন। সেই গ্রামে প্রচুরপরিমাণে দ্রাক্ষা উৎপন্ন হইত, 
এবং গ্রামবাসীরা তাহা হইতে মগ্ প্রস্তত করিয়া পান করিত। 
শ্রীবদৎ জল প্রার্থনা করিলে, তাহাদের একজ্রন একপান্র স্থরা লইয়া 
উপান্থত হুয়। শ্রীবদৎ তাহা! প্রত্যাখ্যান করতঃ জুদ্ধ হুইয়। বলেন যে, 
তিনি অগ্নির হস্ত হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তাহার 
আত্মার প্রভূত পরিমাণে অনিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ অগ্নিদগ্ধ হইতে. 
হইতে যে ব্যক্ত রক্ষা পাইয়া মাদিয়া শীতল পানীয় প্রার্থনা করে, 
তাহাকে তৎপত্রিবর্তে সুরা অর্পণ কর! নিতান্তই অভদ্রতার পরিচাস্তক । 
কিন্তু কেহই তীহাকে পানীয় প্রদান করিল না। শ্রীবদৎ ইহাতে 
অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়া শ্রামবা,পগণকে অভিশাপ প্রদান করেন ষে, যে 
ভ্রাক্ষ। হইতে তোমরা এই সুরা প্রস্তুত করিয়াছ এখন হইতে সেই 
দ্রাক্ষা আর এস্থানে উত্পন্ন হইবে না। এই দেশের সমস্ত ভূভাগ 
একবারে কৃষিকার্ধ্যের অনুপযোগী হইয়া ধাইবে। ঘটনাক্রমে পরবৎসর 
বরফের ধন্‌ গবিষ়া প্রকৃতই তদ্দেশের কৃষিকাধ্য চিরদিনের তরে বিনষ্ট 
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বরফের ধসের নিষ্নে লুক্কাইত হন। গ্রামবাসিগণের ধারণা তিনি নাকি. 
এখনো তথায় অবস্থান করিতেছেন ! 
জনপদবাদিগণের দৃঢ় বিশ্বাস যে, শ্রীবদৎ গিল্গিটে পুনরাগমন 
করিয়া বদ্ধিত আক্রোশে শাসনদণ্ড পরিগ্রহ করিবেন । এই আশঙ্কায় 
তাহার! প্রতিবৎসর নবেম্বর মাসের যে তারিখে প্রীবদৎ প্রস্থান করেন, 
সেই দিন রাত্রিতে প্রতোকে স্ব স্ব গৃহে 
টালিনে! উৎসব | প্রকাও প্রকাণ্ড অগ্নিকৃণ্ করিয়া থাকে ১ 
যেন শ্রীবদতের প্রেতাত্মা কিছুতেই পুনরাগমন 
. করিতে না পারে। এই দ্দিন রূঞজনীতে কেহই নিদ্রাতিভূত হইতে 
সাহস করে না, অগ্নির পার্থ বৃত্যগীতাদিতে রজনী অতিবাহিত করিয়া 
থাকে । এই উৎসবকে টালিনো” বলে। তথায় “কুলচিন* (প্রীবদতের 
পাচক-পরিবার ) নামে এক পরিবার আছে, তাহার! কিন্ত এই উৎপবে 
যোগদান করে না। কারণ, তাহারা এখনো প্রভুভক্ত ও প্রভুর প্রতি 
বিশ্বাসী এবং শ্রীবদতের পুনরাগমনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া 
থাকে । গিল্গিটে বত লোক বাস করে তাহাদের মধ্যে এই একমাত্র 
পরিবার যাহারা শ্রীবদতের ম্গলাকাজ্ষা করিয়া থাকে। বিপক্ষদলের 
হস্ত হইতে এই পরিবার যে এপর্যযস্ত অস্তিত্ব রক্ষা করিয়। আছে, ইহাই 
আশ্চর্ষোর বিষয়। 
এই উৎসবের পরদিন অপরাহ্ছে প্রতি পরিবার হিসাবে পাচটি 
করিয়া ছাগ কাটা হয়। আর এক বৎসর দেই নিষ্ঠুর সরদারের 
রঃ (শ্রীবদৎ) কবল হইতে রক্ষা পাওয়ায় আনন্দ 
নিদালো । প্রকাশার্থ এইরূপ ছাগ-বধ হইয়া থাকে । 
এই ছাগ-মাংস শু করিয়া পরবর্তী মাসের 
জন্য রক্ষিত হয়। শুন; যার, এইদিন যে ছাগ বধ করা হয়, তাহার 
মাংল একবৎসর রাখিপেও নাকি নষ্ট হয় না। তাহারা এই উৎসবকে 
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কাটচাটা-সন্প্রদায় । 


কোন সময়ে গিল্গ্িটে কাটচাটা] নামে এক ধনী পরিবার বান 
করিতেন । ইহার) পৃথক্‌ একটা ছূর্গ নির্মাণ করিয়া তাহাতেই বসবাস 
করিতেন। মিঃ হেওয়ার্ড যে ফলোগ্যানে সমাহিত হইয়াছেন, তাঁহারই 
সন্িকট এই দুর্গ অবস্থিত ছিল। কাটচাটারা এতই শক্তিশালী হুইয়! 
উঠে যে, গিল্গিটুসর্দারকে পর্যন্ত তাহাদের প্রতাপে কম্পান্বত হইতে 
হয়। তিনি ইহাদের উপর স্ৃতীক্ষ দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিতেন এবং 
তাহাদের প্রত্যেক কার্ধ্য অবলোকন করিয়াই সন্ত্রাসিত হইতেন। 
দিবাভাগে প্রকাগ্ত সমর-সজ্জায় তাহাদিগকে আটিয়। উঠিতে পারিবেন 
ন। ভাবিয়া, সঙ্গার গভীর রজনীতে অকন্মাৎ এই বীর কাটচাটাদিগকে 
আক্রমণ করিতে মনস্থ করেন। সর্দার এই নৈশ আক্রমণে এমনি 
কৃতকার্য; হন যে, একট গর্ভবতী রমণী বাতীত অপর কেহই সেই রগ 
হইতে পলায়ন করিতে পারে না। রমণীটি আক্রমণের সময় একটা 
ক্ষুদ্র জানাল! গলাইয়া কারগাহ (৪159) উপত্যকা পর্য্াস্ত পলায়নপর 
হয়) তথা হইতে দ্বারেলনামক এক নির্জন পল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ 
করে। এখানে তাহার একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। কাটচাটাদের অভাবে" 
তাহাদের অধিকৃত কৃষিক্ষেত্র অকধিতভাবে পতিত অবস্থান থাকায় 
রাওসর্দীর নিজেই সেই সকল ভূমি আবাদ করিয়! গম বপন করেন। 
কিন্তু তাহার পরিশ্রম ভন্মে ঘ্বৃতাহুতির স্টার বৃথা হয়। কারণ কাট- 
চাটাদের জমির শন্তসমূহ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে এবং তাহ! ভক্ষণের সম্পূর্ণ 
অনুপযুক্ত হয়। সর্দার ক্রমাগত পাঁচবৎসর ধরিয়া আবাদ কেন, কিন্ত 
পাচবারেই প্রন্দপ অবস্থা সংঘটিত হওয়ায় তিনি বিরক্ত হইয়া আবাদ 
হইতে বিরত হন এবং দানিগালকে ইহার কারণ নির্ণয় করিতে আদেশ 
করেন। ইহারা নিজেদের চিরপ্রথামত টিলি-পত্র দগ্ধ করিয়া কারপ- 
নির্ণরার্থ ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ করিল। পরে ঢাকের উপর কণ স্থাপ 
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কর্ণস্থাপনের উদ্দেশ্ত,_-তাহারা নাকি. এইভাবে ঢাকের কথা শুনিতে, 
পায়, এবং জ্ঞাত ব্যবিষয়ের উত্তর এইভাবেই নির্ণীত হয়। যাহ! হোক্‌, 
ঢাকের নিকট হইতে এ ক্ষেত্রে এইরূপ বিশ্রুত হওয়া যায়,_ 
“গিল্গিটের ভূমির উর্বরতা ও উৎকর্ষতা এবং শন্তের প্রাচুর্য 
কাটচাটা সম্প্রদারের সুখস্বচ্ছন্দতা এবং সৌভাগ্যের উপরেই নির্ভর 
কবিত। সর্দারকর্তৃকক তাহার নৃদংশরূপে উতপীড়িত ও লাঞ্ছিত 
হওয়ায় দেশের জমির অবস্থা এইবপ হইয়াছে । এবং যে পর্য্যন্ত 
পরিবারের কোনে! ব্যক্তি আসিয়া নিজের বৃষের সাহায্যে এইস্থানের 
ভূমিকর্ষণ এবং সর্দারের আঙ্গরাখায় করিয়া শন্তবীজ লইয়া বপন ন! 
করিবে, সেপর্যযন্ত এদেশের ভূমির অবস্থা এইভাবেই থাকিবে। অবস্ত 
এক আধমুঠা বী্গ সর্দারকেও বপন করিতে হইবে, কিন্তু অবশিষ্ট 
সেই কাটচাটাগণ ব' তাহাদের অনুচরগণ-কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইবে। অপর 
কোনেো৷ অধিবাসীই যেন কৃষিকাধ্যে কাটচাটাদের অগ্রবর্তী না হয়।* 
ভূমির অন্রর্বরতার এই কারণ জানিতে পারিবামাত্র সর্দার প্রজা" 
মণ্ডলীকে আদেশ করিলেন, যেখানে হয় সেখান হইতেই কাটচাটা- 
সম্প্রদায়ের কোন এক ব্যক্তিকে আনয়ন কর এবং যে আনিতে সক্ষম 
হইবে, তাহাকে প্রচুরপরিমাণে পুরস্কৃত করা যাইবে। পুরস্কারের 
লোভে নানারিকে নানাব্ক্তি ধাবিত হইল। যেব্যক্তি দারেল ও 
তানজির আঁভমুখে যাত্রা করিস়াছিল, সে জানিতে পারিয়া অতিশয় 
বন্তষ্ট হয় যে, কাটচাটাপরিবারের একটী রমণী হত্যাকাণ্ডের সময় 
দারেলে পলাইরা আসিরাছে এবং তথায় অবস্থান সময়ে একটী পুত্র 
প্রনব করিষ়্াছে। যে তাহার বাসস্থান অন্বেষণ করিযা! বাহির করিল, সে 
প্রভূত পুওস্কারের প্রলোভন এবং শরীর ও প্রাণের নিরাপদের প্রতি শ্রুতি 
করিয়া রমণীকে গিল্গিটে যাইতে বাদি করিল। এই ব্যক্তিই 
পুরস্কার প্রাপ্ত হয় এবং রমণীটি সমগ্র অধিবাসিবৃন্দকর্তৃক সাদরে 


৯ 


৯৫৬ ভারতী । [ ভা, মাঘ, ১৩১৩ 


করেন) সে বৎসর তিনি প্রচূরপরিমাণে শম্ত প্রাপ্ত হন। অবশেষে 
এই কাটচাটার বিবাহ হয় এবং কালে চারিটি পুজ্রের পিতা হয়। 
ইহাদের তিনটী__হুন্জ1, নাগার এবং যাশিন-_সর্দারত্রয়ের অনুরোধে 
তত্বৎ প্রদেশে (প্ররিত হয়, কারণ ইহারা প্রশীশক্তিদম্পন্ন বলিয়া 
তাহাদের বিশ্বাস হয়) কেবল একটামাত্র পুত্র গিল্গিটে বাস কাঁরতে 
থাকে । এই সময় হইতে প্রথা হইয় গিয়াছে যে, আবাদের সময় 
সর্বপ্রথম সদ্দীরের ভূমি কাটচাটাপরিবারের একব্যক্তি দ্বারা কথিত 
হইবে, তৎপরে অন্ান্ত ব্যক্তিরা কৃষিকার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করিবে। স্বাল- 
কর্ষণ শেষ হইলে, বীজবপনের পুর্বে সর্দার একটা প্রকাণ্ড ভোজের 
আয়োজন করেন। গ্রামের সকলেই এই উপলক্ষে তাহার ভবনে 
উপস্থিত হইয়া খাওয়াদাওয়া আমোদ আহ্লাদ 
চিলি উৎসব । ও নৃতাগীতাদি করিয়া থাকে। একজন 
কাটচাটার মুখে ময়দা মাথাইয়া দিয়! তাহার 
দীর্ঘ কেশগুচ্ছ ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তৎপরে নে গা গা শব করিতে 
করিতে বুষের অন্ুকরণে সর্দীবের ক্ষেত্রমভিমুখে গমন করে, তথায় 
সন্ধার স্বয়ং তাহাকে কিছু আহারীয় প্রদান করেন। এই থাগ্ঘসামন্রী 
সে গ্রহণ করতঃ পশুর স্তায় ভক্ষণ করে। অতঃপর বপনকার্ধ্য আ'রস্ত 
হয়) কাটচাটা মুষ্টিমেয় বাঁজ সর্দীরের আঙ্গরাখায় ফেলিয়া! দেয়, সর্দীর 
তাহার সহিত সামান্ স্থবর্ণচর্ণ মিশ্রিত করতঃ স্বহস্তে নিজের একখানি 
ভূমিতে নিক্ষেপ করেন। অবশিষ্ট বীজ কাটচাটার1 বপন করে ; 
তৎপর অন্তাপ্ত সকলেস্ব স্ব ক্ষেত্রে বীক্গ বশন করিয়া থাকে। এই 
দিনকে দচিলি” বলে। এই উপলক্ষে কাটচাট!, সর্দারের নিকট হইতে 
একমণ, ময়দা, পাঁচসের ঘ্বত, একটি তাজ এবং একখানি আঙ্গরাখ! 
পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। 
জীব্রজস্থন্দর সান্যাল । 


বৈষ্ণব ভিখারীর গান। 


জননি ! জনমভূমি ! ্র্গ হ'তে শ্রেষ্ঠ তুমি 
নমি তোমা, নমি তোমা আজি শতবার ) 
তোমারি পবিত্র নামে স্বর্গ আসে ধরাধামে, 


ধন্ম অর্থ কাম মোক্ষ ধূলান় তোমার! 


জননি! তোমার গেহ জননি! তোমার গ্সেহ 
না বুঝিয়া এতদিন ঘুরি+ রাজদ্বারে, 

পড়ি? রথচক্রতলে আর্তনাদে অশ্রুজলে 
ভারত বধির করি দিছি হাহাকারে ! 

ত্রিশকোটি সহোদর ভেদমন্ত্রে পরস্পর 
কলহে কাটায়ে দিছি কত দীর্ঘ দিন! 

মোদের হৃদয়গুলি এখনো? মাথিছে ধুলি-- 
এখনো করিতে চায় তোমায় মলিন! 


তোমার আহ্বান! 


সকল বেদনা ব্যথা স্বার্থের পঙ্কিল কথ 
অভিভবি তুলিয়াছে যেই সামগান-__ 

তাহারি প্রেরণা বলে --মযুত হৃদয় তলে 
জননি ! তোমার মৃত্তি করেছি স্াপন ! 

তব মন্ত্র সাধনায় তোমারি চরণ ছায় 
মরিলেও পাব মাতঃ! অমর জীবন! 

যাহা কিছু ভাল মন্দ যাহ! কিছু দ্বিধা দ্বন্দ 
দিয়েছি ও-পদতলে সব সমর্পিয়া ; 

জননী জননা নামে জীর্ণ শত ছিদ্র প্রাণে 


এসেছে বৈকু্ঠ-বন্ঠা বাঙ্গালা প্লাবিয়া। 
ধন্ত মোরা তোমায় পাইয়া! 


্রীগঙ্গাচরণ দাঁসগুপ্ত ) 


তমালবনের তরু । 


খময় বসের সুমধুর প্রভাতে সুন্িগ্ধ সমীরণ সেবন করিতে 
সহ করিতে দেখিলাম, প্রকৃতিন্ন্দরী নবীন ভূষণে সঙ্জিতা তইয়! 
"অলিরাজকে সমাদরে অভার্থনা পূর্বক মনোযোহন বন্ধুববের আগমন- 
বার্তা ঘোষণা করিতেছেন। অনতিদুরে গ্যামসলিলা। পুণ্যতোয়া যমুনা- 
তটে তমালের তপোবনে প্রেম ও ভক্তির নিকেতনন্রূপ বৃন্দাবন- 
ধামবাসী ভক্তাধিকভক্তগণ, বিমানবিহারী বিহঙ্গবর্গের বিনোদকাকলি 
শ্রবণ এবং নবফুলফুলদলের চিন্তানন্দদাগ্গিনী সুগন্ধি আত্রাণ করিতে 
করিতে, হৃদগ্নের সম্পূর্ণ উচ্ছাপের সহিত শ্রীহর্ির পতিতপাবন নামো- 
চ্চারণপুর্বক যমুনাকুলকে স্বর্থরাজ্যে পরিণত করিয়া তুলিতেছেন। 
তাম্ররন্থুরভসমতুপ্য স্গন্ধিতে দিগদিগন্তামোদিত তমালবনের 
পার্থ এক প্রবুদ্ধ তরুবরকে দর্শন করিয়। আমি বিশ্ময়সাগরে নিমগ্ন 
হুইলাম। যুগের পরে যুগ গত হইগাছে, খহুর পরে খতু গত হইয়াছে, 
মাঘের পর মাঘ, লোষ্টের পর জ্যেষ্ঠ এবং কত বর্ষার পরে কত অগণ্য 
বর্ষ বিগত হইয়া গেল, তথাপি এই প্রাচীন তরু এ তমালবনের 
সঙ্গিকটে অভ্রভেদী অত্যুচ্চাবগ্তায় দণ্ডায়মান হইয়া যেন অতীত 
শতাব্দীর পরে অতীত শতাব্দীর পরিচস্ প্রদার্ন করিতেছে। এই প্রবৃদ্ 
তক্ুরাজ যেন যোগী ব! মহাপুরুষের গুপ্তিদিক দৃষ্টান্তরূপে যমুনাকুলকে 
আলোকিত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে । অনুসন্ধানে অবগত হইলাম, 
নি্দিয় নিদাঘের প্রচগমান্ত গুমযুখমালার হুতাশনসম প্রভাবে, প্রাবৃটের 
গুকুগম্ভীর বজনাদে, অথবা অবিরলজলধারায়,। শীতের হিমানী, 
ভাদ্রের বন্যা, জ্যৈষ্ঠের করকাঘাত, কিম্বা গ্রামনগরবিধ্বংসী ঝটিকার 


কা, মাঘ, ১৩১৩] তমালবনের তরু । কক 


অবস্থিত ছিল যে; সহদা তাহার পতন হয় নাই। একদিবস তরুবর 
মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "এই অসীম অথওল বিশ্বমাঝে, এই অগণ্য 
প্রাণী, পদার্থ ও তরুলতার মধ্যে, আমি ক্ষুদ্র হইতে কত ক্ষুত্রতর এবং 
ক্ষুদ্রতর হইতে কত ক্ষুত্রতম ! এই বিশাল বিশ্বরাজ্যে আমার ্তায় 
কষুত্র, গ্রবৃদ্ধ ও সামধ্যহীন তরুর আর কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া 
বোধ হয় না। আমার শীর্ষদেশ অনন্ত আকাশকে ভেদ করিয়া এতটা 
উচ্চতায় উপনীত হইয়াছে যে, বিহঙ্গগণ আর উদ্ধশাথায় উপবেশন 
করিতে সন্মত হয় না) আমি পত্রবিহীন তরু অথবা কেবল শুফপত্র- 
সমাচ্ছন্ন গাছ মাত্র, সুতরাং পরিশ্রান্ত পথিকের! অ।মার ছায়ায় উপবেশন 
করিয়া শ্রাস্তি অপনোদনপুর্বক শান্তিলাভে অসমর্থ। পদ্ষী বা পণ্ড 
আমার তলে চরে না, আমার অঙ্গের বহু অংশ কাটকুলকর্তৃক কণ্ডিত 
হইয়াছে, সুতরাং আর এই শুদ্ধ ও অসার দেহভার বহন করিয়া! মাতা, 
বন্ুমতীকে ভারাক্রান্ত করি কেন? আমার দ্বার! কাহারও উপকার 
হইয়াছে বা হইতেছে, অথবা হইতে পারে, এমন কোন লক্ষণ দেখিতে 
পাই না। ধিকৃ আমার জীবনে | ধিক আমার অস্তিত্বে! এহ অসার 
জীবনে কোন ফল দেখি না। অতএব মৃহ্াই এক্ষণে শ্রেয়ঃ। আমি 
অকারণে অভ্র্ভেদী অস্যুচ্চ তরু না হইয়া যাদ ক্ষুত্র তৃণবাশাক হইতাম, 
তাহা হইলেও পশু, পক্ষী বা কোন ক্ষুধিত দরিদ্র মানবের উপকারে 
আদিতে পার্তাম। ধিক আমার জীবনে ) আমার পক্ষে মরণই 
শ্রেয়বিধি |» 

কিছু দিবস পরে, বনস্বামিমহাশরর ভৃত্যগণনহ তমালবনের পার্শ্ব 
দেশে আগমন করিয়া আদেশ করিলেন, “এই বৃদ্ধতরুকে ছের্দন কর।» 
সহচর ও সেবকগণ তাহাই করিল স্থৃতীক্ষ কুঠারের আঘাতে প্রবুদ্ধ 
মহীরুহ খণ্ডবিখও হইয়া ধরাশায়ী হইয়া গেল। পতনের সময়ে 
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হয়। এতকাল আমি বৃথা এই ধরাধামের এক ভূমিখণকে বেষ্টন 
করিয়া 'অকর্্মণ্য জীবন যাপন করিতেছিলাম। হায়! এখন সকলই 
শেষ হইল ।” 

বৃক্ষের পতন হইলে পর, ব্রজধামের ভিষককুলগণ তরুবরের রাশি 
রাশি বহ্ধল লইয়া গিয়া! তদ্দারা এক মহোৌষধি প্রস্তুতপূর্বক কতকগুলি 
ছুশ্চিকিতস্ত রোগের দমন করিয়াছিলেন, ইহাতে বহুসংখ্াযক হতাশ 
রোগীর প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। তৈলব্যবসার্িগণ বৃক্ষের বীজ দ্বার! 
তৈল প্রস্তত করায় এ তৈল রাত্রিকালে অগণ্ায লেখক, পণ্ডিত, গ্রস্থকার 
সংবাদপত্র-সম্পাদক, বিগ্যার্থী, শান্ত্রকার পভ়তিকর্তৃক কাবছ্ত হইয়াছিল, 
তত্তিন্ন রাজপগের লগ্নে পয়োগ করিয়া নগরের অন্ধকার দৃরীক্কত 
করা হইয়াছিল। কতকগুলি বীজ উর্ররা ক্ষেত্রে বপন করায় এ 
বীঙ্গ পরিণামে অন্রভেদী অত্যুচ্চ বুক্ষে পরিণত হইয়া বুন্দাবনের শোন্তা- 
বর্ধন এবং ব্রজধামকে ম্যালেবিষ্ প্রভৃতি রোগ হইনে রক্ষা করিয়াছিল। 
নগরের বদান্য ও ধনবান লোকের বৃক্ষের পাত্রে বিবিধ পাত্র প্রস্ত 
করিয়। অসংখ্য অন্ধ, খণ্ভীঃ বধির, মৃক, দরিদ্র ও ভিক্ষুককে পরিতৃর্ডি- 
সহকারে এ পাত্রসমূহে অগ্নাদি ভোক্রন করাইয়াছিল। সুগন্ধিদ্রবযর 
বণিকগণ তরুবরের মূল বংগ্রহ করিরা ভন্বারা কয়েক'প্রকা'র স্থগন্ধ 
রব্য প্রস্তৃতপূর্ব্বক তাহা বিক্রয় দ্বারা অন্নপংগ্তানের ব্যবস্থা! করিতে 
অমর্থ হইয়্াছিল। গাগ্ের কাটে কত গৃঁহস্তের অন্পপাঁক, কত খ্কৃত্বিকের 
“হোমগক্রিয়াসমাধান, কত রেলওয়ে ইঞ্জিনে ব্যবহার এবং কত 
প্রকার দ্রব্য প্রস্তত করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্ত। করা ষাঁয় না) টেবিল, 
চেয়ার, নৌকা, আলমায়র! প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য নির্মাণ করিয়া ব্যবসা- 
স্রীরা বু অর্থ উপার্জনপূর্ববক খণদার হইতে মুক্ত হইয়াছিল। খাট- 
পালঙ্গ ইত্যাদি নির্ম্বাণপূর্বক রোগী, বৃদ্ধ, শিশু, রাজা, ধনী ইত্যাদি" 
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করিয়াছিল। দেশের রাজ গাছের কাষ্টরাশিদ্বারা৷ ছুইখানি স্ুবৃহৎ 
তরণী তৈয়ার করাহয় রাজ্যের ষে পরমোপকার সাধন করিয়াছিলেন 
তাহাও এস্থলে বিশেষরূপে উল্লেখ করিবার যোগ্য । একখানি 
জাহাজ রণতরারূপে ব্যবহৃত হইয়। বিদেশী্প শক্র হইতে রাজ্যকে রক্ষা 
কৰিত এবং আর একথানি জাহাজের সহায়তায় স্বদেশ হইতে বিদেশে 
ও বিদেশ হইতে স্বদেশে অগণ্য বাণিজাদ্রব্যাদ্দি প্রেরণ ও আনয়ন 
করায় জাতীয় ধনের বৃদ্ধি এবং রাজ্যের সুখস্বচ্ছন্দতার বর্ধন হইয়াছিল। 
এই পতিত, প্রবৃদ্ধ ও মৃত তরুবর জীবিতাবস্থায় যে ঝটিকার আশঙ্কা 
করিত, তাহারই কাণ্ঠে নির্মিত উপরি উক্ত ছুইথানি তরণী কত বিশাল 
সাগরের ভয়গ্করা উর্দিমালা, কত শক্রসেনার তোপের আক্রমণ, কত 
অলচর জন্র বিকট নিনাদ, কত খহুর শৈত্য, উষ্ণতা, করকাঘাত ও 
প্রবল বর্ধাকে তৃষ্চ করিয়া বীরদানে গমনাগমন পূর্বক নিজের অসা- 
ধারণ সামর্থ বেোধিত করিয়াছে । এখন বুঝিবাম, বুক্ষ যতদিন জীবিত 
থাকিয়া কেবল নিজের স্বার্থের দিকেই লক্ষা রাখিত, আত্মমর্ধ্যাদাহীন 
হইয়া! কেবল দ্দীবনকে অসার ৪ অপদার্থ ভাঁবিত, এবং স্বকীয় স্বার্থ 
ব্যতীত অপরের বা পৃথিব'র কোন উপকারেই আসিত না, ততদিন 
পর্যন্ত ইহার জীবন বান্তবিক মরণের সমতুল্য ছিল; ততদিন পত্যস্ত 
ইহার জীবন বাস্তবিক স্বার্থে পরিপূর্ণ থাকিয়া অপ্রয়োজনীয় বলিয়! 
পরিগণিত হইত'। কিন্ত ইহার মৃত্যুতে ইহার প্রকৃত নবজীবন আরস্ত 
হইল; স্থার্থত্যাগ করিয়া আত্মোৎ্সর্গ দ্বারা ইহার মৃতু ধন্টাদপি ধন্ত 
হইয়। উঠিল ) মৃত্যুই ইহাকে অমরু করিয়া তুলিয়াছে ; মৃত্যুই ইহাকে 
পৃথিবীর লোঙ্জচর নিকট পরমোপকারী সথা বলিয়! স্থপরিচিত করিয়া 
দিস্বাছে। প্রবাদবাক্যে শুনা যায়, কিয়দ্দিবসমধ্যে তমালবনের এ 
প্রবৃদ্ধ তরুবরের পরমাস্বা আগমন করিয়া নগরবাসীর শিক্ষা ও চৈতন্য 
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আরম্*__561658050০5 15 0১০ 10960107105 06 95800110955, 
অহো।! নেশের জন্, স্বজাতির জন্ত, ধর্মের জন্য, সমগ্র পৃথিবীর কল্যা- 
গণের জন্ত, আত্মার মঙ্গলের কারণ মৃত্য কি স্থখকর! কি শান্তিময়! 
যেখানে আজ্মোৎসর্গ, যেখানে মৃত্যুতে ভয়হীনতা, যেখানে পরের কল্যাণ 
জন্ত স্বার্থত্যাগ, মেইখানেই স্বর্গ, সেইখানেই সু ও শাস্তি। আপনা 
ভুলিয়া যে ব্যক্তি পরকে ভালবাসিতে না শিখিয়াছে, সে পণ্ড অপেক্ষাও 
অধম। স্বার্থের বলিদানেই স্বর্গের সুবর্ণার উন্মুক্ত হয়; ভগবানের 
সাক্ষাৎকার লাভ হয়। আইস, আমরা শ্রী মৃততরুকে আরও ভাল 
করিয়! বুঝিতে চে্া করি) উহার পতনক্রিয়া হইত্বে পরোপকার- 
নামক পরমধন্্নকে শিখিয়া লই | নিষ্কামধর্মতত্ব শিক্ষা দ্বারা মানব- 
স্তীবনকে সার্থক করি। মানবজীবনকে মর্যযাদাহীন বা প্রয়োজনীয়তা 
হীন বলিয়া থেন কথন ন! ভাবি 

দেখিয়াছ কি, যব গোধুম ইত্যাদি মরিয়া ও পচির়া না গেলে তাহা! 
অঙ্কুরিত ও গাছরূপে পরিণত হয় না? 4 2718) 30279015 ৮10 
0০ 56915 016 2110 170. ইহা মহামতি বিশুুষ্ট ও মহাপাধু পলের 
দৈববাণী। মৃত রক্তবীজের দেহস্থ শোণিতের এক একটা বিন্দু, 
হইতে এক একটা রক্তবীজ জন্মগ্রহণ করিত) পুরুভূজকে যত কাট! 
যা, ততই পুরুভূজ জন্মে; জীবিতাবস্থাযর় একটা রক্তবীজ ও একটা 
পুরুভূজ ভিন্ন অধিক পাওয়া যায় না, স্ৃতরাং মৃত্যুই নবর্পীবনের সুত্র- 
পাভ। ধাহারা শ্বর্গলোক ও নরকলোকে বিশ্বাস করেন, তাহাদের জানা 
উচিত, মৃত্যু না হইলে স্বর্দ্ধার উন্মুক্ত হয় না) মৃত্যু ন! হইলে 
সারূপ্য, সাধুগ্জা, সামীপ্য প্রভৃতি দ্বারা স্বর্গ ভোগ করা বায় না। 
কিন্তু ধাহারা আত্মোৎসর্গের মন্ত্র্'ষ তাহাদের পক্ষে ইহকালেও স্বর্গ এবং 
পরকালেও স্বর্গ বিগ্তমঘান; এরূপ মহাপুরুষের পবিত্র জ্ীচরণে , 
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প্রস্তত। এরূপ মহাপুরুধের! মানবরূপে দেবতা ) ইহারা এই দুঃখমক্ক 
ংসার-অরণ্যে ছুই একটি মহান্তন্দর গোলাপকুন্গুমতুল্য । গোলাপ- 
ফুল জীবিতাবস্থাতেও জগৎকে সুগন্ধি দ্বারা আমোদিত করে এবং 
শুকাইয়া৷ গেলেও ইহার স্থগন্ধি কমে না বরং অধিকতর মনোমোহন 
হইয়। উঠে। হ্হাকে তরল জলে পরিণত করিলেও গোলাপ জল” 
হয়, তাহ! আরও মনোহর ; তৈলরূপে পরিণত করিলে “আতর” 
হুইয়! উঠে, ইহ! রাজাধিরাজের সেব্য; খাগ্তরূপে পরিণত করিলে 
পগুলকন্দ” হয়, তাহা আরও মুল্যবান এবং সম্রাটসমতুল্য মানবের 
স্থবর্ণপাত্রে ভোজনযোগয হইয়া উঠে। ধাহারা নিফামপরোপকার- 
নামক পরমধন্নরকে পালন করেন, তাহারা জীবিতাবস্থাতেও মহান এবং 
মরিলেও মহান্‌ ও মুল্যবান । মহাপুরুষের কি মৃত্যু আছে? নিফাম- 
ধর্মের নামই মহাপৌরুষত্ব। ইহার। গোপনে কার্য্য করিলেও, অনন্ত 
আকাশের মধাহুদদিনমণি তাহা লোকণিক্ষার জন্ত পুর্ণালোকে 
প্রকাশিত করিয়া দেন। পরোপকারীর গৌরব ও সৌরভের বিপ্ন 
হইতে পারে এমন সামর্থযশালী লোক এখনও পৃথিবীতে জন্মে নাই। 
ধিনি প্রকৃত কর্মাবীর, ধর্মবীর ও দানবীর, পৃথিবী তাহার যতই বৈরী 
হয়। তিনি ততই উচ্চলীমায় উঠিতে থাকেন, নিন্দাকারী অবশেষে 
হতাশ হইয়া মরে, কিন্তু সেই চিরজীবী মহাত্মা নিত্য অমররূপে 
বিগ্তমান থাকেন। পৃথিবীর এতটুকু গৌরব ও পুণ্য না থাকিলে, 
পৃথিবী এতদিনে শ্মশানভূমি হইয়া রসাতলে ডুবিয়া যাইত। প্রক্কত 
স্বার্থত্যাগী, প্রকৃত নিফামধর্শপালনকানী কর্ববীর ও ধর্মববীরকে 
লক্ষ্যত্রক্ট করিতে বাঁ তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত ও নিন্দিত করিতে পারে, 
এমন সামর্থ্য দেবতারও হয় না, মানুষের পক্ষে হওয়া! অসম্ভব হইতেও 


অসম্ভবতর। 
বঝিলাম উপনিষদকারগণ যথার্থই কতিয়ীচিন «আভা তালজ ৬৯ 


৯৬২ ভারভী। [ ভা, যাঘ,১৩১৩ 


পাভের উপায়*। না মরিলে মোক্ষ নাই। খৃষ্ট বলিয়াছেন [11679 
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090. 5০996 05:০881) 0520. রক্তপাত ভিন্ন পরিত্রাণ নাই। 
বলিদান ভিন্ন উদ্ধীর নাই। জগতে সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও রাজ- 
ইনতিক ইতিহাসে দেখিতে পাইতেছি, যেখানে মরণ নাই সেখানে 
জীবন নাই সম্পূর্ণরূপে পাপে মৃত হইলে অর্থাৎ পুণমাত্রায় পাপ 
ভইতে যুক্ত হইলে, তবে মনুষ্য প্রকৃত পুণ্াবান ও ধার্থিক হয়--076 
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9065 1069 11তি :৪৮081--দল্পূর্ণরূপে স্বার্থপরতায় মৃত (যুক্ত) 
না হইলে স্বদেশের ও স্বজাতির প্ররূত উন্নতিসাধনার্থ কেছই নবভ্গবন 
পাইতে পারে না| এইজন্ই গ্লিহদীদিগের মন্দিরে বলিদানের সৃষ্টি ) 
এই উদ্দেশ্টোই মুদলমানদের কোর্বণী প্রথার উৎপত্তি; এবং এইজন্তই 
হিন্দুর দেবীমন্দিরে বলি হয় এবং গ্রহাচাষ্যগণকর্ভুক পফীড়া। কাটা”- 
চ্ছলে পণুপক্ষীর বলির ব্যবস্থা হইয় থাকে । প্রকৃত কথা এই, সম্পূর্ণ- 
রূপে মরিতে শিক্ষা করিতে হইবে, তবে লেই মরণ হইতে জীবনের 
উৎপাদন সম্ভব। প্রাণের মমতা, স্বার্থের লোভ, সংসারে অনিত্য- 
স্থখের মোহু প্রভৃতি ন। ছাড়িলে পুণ্য নাই, শান্তি নাই, জীবন নাই, 
ইহা ফ্রুবসত্য। ম্যাটুশিনি, শিবজি, গুরু নামক, মার্টিন লুখর, 
শ্রীচৈতন্ত, গুরু গোবিন্দ, লাফায়েৎ্। প্রভৃতি অসংখ্য ভূবনবিখ্যাত 
কর্ম্মবীর মরিতে শিথিয়াছিলেন, এইজন্যই তাহাদের পুণ্যময় নামে 
শুতরু সজীব হয়, মৃতদেশে জীবনসঞ্চার হয় এবং সুষুপ্তগণ জাগ্রত 
হুইয়! উঠে। তাহাদের পবিভ্রনামের একএকট! অক্ষর, মন্ত্রের সমতুল্য 
এন্্রজালিক শক্তিতে পরিপূর্ণ । 

মহাভারতের দৃধীচিখবি নিজে আত্মবলিদান দিয় মৃত্যুর উপ- 


টিন ঠ নক 


ভা, মাঘ। ১৩১৩] তমালবনের তরু ৷ ৯৬৫ 


দেবতাগণকে ( আধ্যগণকে ) প্রাচীনষুগে নির্যাতন করিত, যখন 
" তাহাদের আন্ঠায় অত্যাচারে প্রজার সুখশাস্তি, ধর্মের যাজন, ভায়ের 
গৌরব এবং তপস্বীদিগের উপাসনা নষ্ট হইয়া যাইত, তখন ভগবান্‌ 
কহিক়্াছিলেন “হে আর্ধ্যগণ! তোমরা দধীচিমুনির পৃষ্ঠদেশস্থ অস্তিতে 
বঙ্ঞান্ত্র প্রস্তুত করিয়া অহ্থরদিগের সহিত যুদ্ধ কর, পরী যুদ্ধে অনার্ধাগণ 
পরাজিত হইয়! নিশ্চয়ই পদ্দানত হইবে ।” আর্য্েরা দরধীচিকে কহিলেন 
“হে মহান্গভব! আপনার মেক্রুদণ্ডের অস্থির দ্বার! অস্ত্র নিশ্মিত না হইলে 
অস্থরের দমন হইবে না, ইহা ব্রহ্মবাকয।” এই কথ! শ্রবণ করিয়া হাস্ত- 
মুখে খধিবর দধীচি বলিলেন “এমন সৌভাগ্য আমার কি হবে! 
আমার এই জরাজীণ অকথ্য বৃদ্ধদেহের অস্থিতে বজ্রাক্ নিশ্িত 
হইয়। যদি অন্তরের দমন, অত্যাচারের নাশ, ধর্্ের রক্ষা এবং পৃথিবীর 
নির্ভযত্ব হস, তাহা হইলে আমার দেহধারণ এবং জীবনযাপন ধন্ত! 
আহা, আমার মরণ কি সুখকর!” এই বলিয়া সেই জীবিত খষি 
হাসিতে হাসিতে তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে অস্থি উঠাইয়া লইবার অনুমতি 
দিলেন। খাষির মৃত্যু হইল। কিন্তু সেই মৃত্যু ভারতে নবজবন সঞ্চার 
করিয়া দিয়াছে । 
এইরূপে যে দিকেই নয়ন নিক্ষেপ কর, যে বিষয় লইয়াই 1চস্তা 
কর বুঝিতে পারিবে মৃত্যুই নূতন জীবন ও নবীন সামধ্যের মহামন্ত্র ও 
মহামূল। সম্পূর্ণদপে পাপে মৃত (মুক্ত ) হইলে তবে চিত্তশুদ্ধি হয়, 
তাহার পরে বৈরাগ্য, সংযম, ব্রহ্মচর্যা, বিলাসবর্্জন, কত কষ্ট, কত 
সহিষ্ণুতা, কত ত্যাগস্বীকার করিলে তবে মানবের ধর্মপথে (মোক্ষের 
পথে ) অগ্রপর হইতে সক্ষম হয়। এবম্প্রকারে সকল বিষয়েই মরণের 
প্রয়োজন। স্বার্পরতার নাম পতন, স্বার্থবন্জনের নাম উত্থান। 
প্রাচীন ভারত মরিতে জানত, মরিতে শিখিরাছিল ; হাসিতে হাসিতে 
অকাতরে প্রাণ দিতে পারিত বলিয়াই ভারত এখনও বিনষ্ট হয় নাই, 
এখনও পৃথিবীর মানচিত্র হইতে সে নাম বিলুপ্ত হয় নাই। আইস 
আমর। নিষ্কামধর্ত্ম পালন করিম! মরিতে শিখি । 


শ্রীধন্্মানন্দ মহাভারতী। 


দৈনিক লিপি। 


১।॥ ভোরে বেড়াতে গিয়ে প্রত্যহই সে বৃদ্ধ পোকটিকে দেখিতাম, 
সদাই হালিমাথ। সুখ । দেখিতে স্বাস্থ্যের পরাকা্ঠ।। ্ন্মর নিটোল 
গড়ন, কাল রং, মাথায় বড় একটি পাগড়ি বাধা, শুধু পা। আর 
সর্বক্ষণই তার প্রাণের জিনিস একটি হু'কা হাতে। মনে আনন্দ 
থাকিলে যেমন হয়ে থাকে, মুখে একটু ও কুষ্চন বা রেখা নাই। রক্তবর্ণ 
মাড়ির নীচে সাদ| সাদ। দাতের সারি হাসির বশে সর্বদাই বিক্ষারিত । 

মনে এত আনন্দ, সবাইকে ডেকে ডেকে গান শুনান। একজন 
লোক তাহার পরি5য় দিয়ে বল্লেন পবুদ্ধ বড় গাঁজ| খায়, আগে স্ন্দর 

 বীণ বাজ্াতো, এখন পাগলের মত ।” 

যখন আমি সেইথান দিয়ে যাচ্ছিলাম তথন তিনি “বারো” সুরে 
উন্মত্ত হয়ে” বৃন্দাবনসন্বন্ধে একটি গান গাচ্ছিলেন। “ডাক্তার মশাই 
আম্থন” বলিতেই আমার পা আপনা আপনি সেই দিকে গেল। তখন 
তিনি এই মন্খে গাহিলেন_-“বাশীর উচ্চম্বর মে বনের চতুদ্দিকে 
ধ্বনিত হচ্ছিন। আর তার স্বর এত মধুর যে, তা শুনে' সবাই পাগল 
হয় ও নিজ নিজ কাব ভুলে দেই দিকেই আকুষ্ট হয়। বেদবিৎ বেদ 
ভুলে যান, আর যনুনাঞ্জল উপ্ট। দিকে বছে।” 

গ্ররূপ প্রসঙ্গের আর একটি শ্লোক মনে হলো, কিন্তু কোথায় যে 
পড়েছি তা মনে হলে! না । 


সে রব রবিত সমীর সমিত 
উজানে বহিত যমুনাজল। 
হরষে কুমুদা সরে হাসিত 


আকাশে হাসিত তাঁরকাদল ॥% 





তা, মাধ, ১৩১৩] দৈনিক লিপি! ৯৬ 


২। তাদের বাড়ীটি সহর হইতে অনেক দুরে এক নির্জন স্থানে 
অবস্থিত। যাবার পথে গাছপালা ও সুন্দর পল্লিদৃশ্য দেখা যায়। 
সবস্থকায় গ্রাম্য বধূরা স্বাধীনভাবে সেথানে যথা-তথা যাতায়াত করেন। 

তাদের বাড়ীটি ছোট । মাসিক সাত টাকা মাত্র ভাড়া। সাম্নে 
একটু বাগান। ঢুকিয়াই ছুইথানি একতলা ঘর। তার পাশেই 
ছোট রাাধিবার ঘর ও ভীড়ার। পিছনেই একটি পানাপুকুর--তাতে 
হাস চরে। 

বেলা দ্বিগ্রহরের সময় সেখানে অনেকরকম পাখী গান করছিল। 
পুকুরের ও-পাড়ে তেতুলগাছে কতকগুলি কাক গম্ভীরস্বরে ডাকছিল। 
আর ঘুধু মর্মভেদী সুরে কোথ! থেকে যে ডাকছিল খু'জেও তা! কিছু 
ঠিক করতে পারলাম ন1। পুকুরের পাড়ে জেলেদের কাল উলঙ্গ ছেলেরা 
কোকিলকে তেজ্ঞাচ্ছিল। 

গৃহস্বামী বৃদ্ধ, ঘাড় ও কোমর বেঁকে গেছে। তার একটিমাত্র 
ছেলে, সেহ সংসার চালায়। আর সেই ছেলেটিরই বড় অস্থথ। ঘরে 
ক্ষীণাঙ্গী মলিনবেশ। অথচ পরমসত্ষ্টি-মাথ। মুখ ছুইটি স্ত্রীলোক আছেন। 
একটি তাহার স্ত্রী, অপরটি ত্তাহার পুত্রবধূ! 

অস্ত্রচিকিৎসায় কাতর হয়ে লোকটি বখন টেচালে, বৃদ্ধও তখন 
কাদলেন। রুদ্ধপ্ধারের ভিতর হইতে রোকুদ্তমান অ্্রীকঠ3 গন! 
গেল। একটি প্রতিবাসিনীও চোখের জল ফেলতে লাগলেন। 
বাটির গরুটিও তাকালে। 

কায শেষ হয়ে গেলে আমাদের যা দর্শনী প্রাপ্য গৃহন্থামী তা দিতে 
পারলেন ন। অতি গরীব তাহারা এত দিতে কোথা পাবেন । 


৯৬৮ ভারতী । [ ভা, মাঘ, ১৩১৩ 


৩1 আর একদিন একটি পিড়ীতা রমণীকে সন্ধ্যাবেলা দেখতে 
গেলাম । এমন শীর্ণ দেহ কথনও কোথাও দেখি নাই। মলিন বিছানান্স 
্ীন দীপালোকে একটি বিধবা আত্মীক্া তাকে সেবা করচেন। চিরকাল 
ছুর্দান্তস্বভাব স্বামী আজ অনুতগ্ুহৃদয়ে, নিত্যগন্তব্স্থানে না গিয়ে, 
বিছানার শিক্পরে বসে কীদকীদস্বরে আমাকে বল্পে পড় ভাল ছিল, 
এমন ভাল মেষেমানুষ দেখা যায় না”। সে কথাগুলির এমন একান্ত 
ভাব যেন স্বর্গের দ্বারে প্রাণ খুলে আপনারই বিরুদ্ধে সত্যকথা বলচে। 

পরদিন খুব ভোরে ডাকতে এলো। তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি দে 
লোকটি. পায়ের তলায় পড়ে কাদচে-_আর কাপড়-ঢাক্লা সে ক্ষীণ 
দেহুথানি স্থির ৬ গীতল হযে গেছে। 

৪। যখন অন্তগিরি হতে ভূবনেশ্বরে ফিরিতেছিলাম, চারিদিকে 
প্রক্কতির নিরুপম শোভা দেখে মনে কি এক লুকান দারুণ অভাব 
জেগে উঠলো । কত গাছ, কত ফুল, কি স্বন্দর পাখীর গান ! উম্ক্ত- 
প্রান্তর সুদুর অবধি দেখা যাচ্ছে। অথচ কি ভেবে আমার মনে আনন্দ 
এলো না । 

দেখিলাম, পথের ধারে গ্রিয়মাণ একটি ঘুঘু একাই বসে রয়্েচে। 
মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলাম “পাখি, সঙ্গী ছাড়া যে, তোমায় এক] তো 
কখনও দেখি নাই ?” বলিতে বলিতে একটি স্ন্দরকাঁস্তি প্রজাপতি 
উড়ে এসে বল্লে "পিকবর, আমায় তোমার সাথী করবে ?৮ পাখিটা 
ঈসে কথা গুনে কাণে আহ্গুল দিয়ে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে উড়ে গেল) 


শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক । 


সমমাময়িক ভারত। 
মুসলমান-বিপক্ষত| | 


(২. 
বৃত্ত, অজ্ঞতাই মুসলমান-ভবিষ্যতের সর্ববাপেক্ষ। আশঙ্কার বিষয় 
যাহারা প্রাথমিক পাঠশালায় পড়িতে যায়, সেই সকল মুসল 
মানের সংখ্যা বোধ হয় হিন্দুদের অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু তাছা; 
পরে, _মাধ্যমিক পাঠশালায়, কালেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছা 
অতীব বিরল। মোট্কথা, মেকলের শিক্ষা-সংস্কার মুসলমানদের নিক 
পৌছে নাই ! উহাদের মধ্য যাহারা হিন্দু ও আর্বি ছাড়া__মস্ঞিনে, 
উপদেশ ছাড়া আরো কিছু শিঙ্ষা করে, ইংরাজি ।শক্ষা করে, এব 
ইংরাজি শিখিয়া বলাতি-ভাবে অঙ্গ প্রাণিত হয়, তাহাদের সংখ্যা নগণ্য 
আমি এক্ষণে যাহা! বলিতেছি__গতশতাব্দির শেষভাগে মুনলমান দিগের 
যেন্ধপ শিক্ষার অবস্থা ছিল সেই সময়কার কথা। সৈয়দের চেষ্টায় 
তাহার পর অনেকটা! পরিবর্তন হুইস্সাছে। এই অবস্থা-পরিবর্তনের প্রথঃ 
প্রত্যক্ষ কারণ £-_বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম-বিবর্জিত লৌকিক শিক্ষা!। 9 
110 8101 ঠিকৃই বলিয়াছেন "সরকার যদি ই ইস্কুল ও কালেজে 
খৃষটধর্ের শিক্ষা দেন, তাহা হইলে হিন্দু ও মুসলমানেরা ডাহা 
"আপত্তি করিবে) দেই একই কারণে, *খৃষ্টধন্মাবলম্বী রাজসরকার 
হিন্দুধন্ম ও সুসলমানধর্ত্ম শিক্ষা! দিতে পারেন না। সাধারণ ধর্্নীতি- 
সম্বন্ধে ইংাজসরকার উদ্দাসীন নহেন ) কিন্তু সরকারের অত্তিপ্রায় এই, 
* কোন বিশেষ ধর্মমতের শিক্ষা গৃহে হওয়াই শ্রেয় ।” ভারতে ইংরাজ- 


শ্ররও হস্ত ০৯১৭১৯৬ ০০ ৯ বি এ) ১ ৫ 


৯৭০ ভারতী । [ভা, মাঘ, ১৩১৩ 


অশ্থকৃল-প্রতিকূল কোন পক্ষই গ্রহণ করেন নাই। ইংরাঁজসরক্কার নিজ 
ধর্ম গ্রহণের জন্ও কাহাকে অনুরোধ করেন না । ইংরাঁজসরকার কেবল 
ইহাই চান্‌ যে, সকল ধর্টের লোকেই শান্তিতে থাকে ৷ কিন্তু মুসল- 
মানের এই ধর্দমবঞ্জিত লৌকিক শিক্ষা পছন্দ করে না। যাহারা 
শিক্ষার তত বিদ্বেষী নহে, তাহারাও এইরূপ শিক্ষার প্রতি বিমুখ । 
কেননা, ভারতীয় শিক্ষার অনুসন্ধান-সমিতিও সভাপতি হণ্টর-সাহেব 
বলেন 3-_শুধু এ কথা বলিলেই যথেষ্ট :ইবে না যে, গোঁড়া মুসলমানের 
পক্ষে ধর্মমশিক্ষাই প্রত শিক্ষা, আসল কথা, ভাঁহার পক্ষে ধর্্মশিক্ষাই 
একমাত্র শিক্ষা । কোরাণই সেই শিক্ষার মূল ও উপাদান-বস্ত। সেই 
শিক্ষা মস্জিদেই দেওয় হইয়া থাকে । আমি কেরোনগরে, 1-139221 
মন্জিদের বিশাল ঘেরের মধ্যে গিয়া! দেখিয়াছি,__আরব-ছাত্রগণ, বয়স্ক 
যুবকবৃন্দ, গালিচার উপরে বসিয়া আছে? তাহাদের পুস্তকগুলা 
চতুপ্পার্থে ছড়ান রহিয়াছে; একটা .ঘড়ার মধ্যে মক্কার ক্ষ 
রহিয়াছে) এবং উহার গা! দোলাইতে দোলাইতে কোরাণের বচন 
উচ্ৈংস্বরে আবৃত্তি করিতেছে । আসলে এই শিক্ষার মূল্য কি ৯ আমি 
গুনিয়াছি, ভারতে মুসলমাঁনছাত্রেরা কোরাঁণ যেমন বুঝে মৌলবীরাও 
তেমনি বুঝে ; অর্থাৎ কেহই ভাল বুঝে না। এক্ষণে মুসলমান-ধর্দ্ের 
প্রকৃত মত কুসংস্কার-জালে আচ্ছন্ন । ইহাই সৈয়দ-আহমদের মত ॥ 
খন .কোন মুসলমান-যুবক এইরূপ শিক্ষায় ব্যাপৃত থাঁকে, তখন 
অন্ত শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার রুচিও থাকে না, সময়ও থাকে না। 
কিন্ত আশ্চর্যের বিষয়, ব্রাহ্মণযুবকদ্িগের এসম্বন্ধে কোন বিদ্বেষ নাই, 
কোন কুসংস্কার নাই। “ঈশ্বরহীন” বিদ্যালয়ে শিক্ষা! করিতে তাহাদের 
কোন দ্বিধ! হয় নাঁ। [70057 আর এক কারণের উল্লেখ করেন £ 
অধিকাংশ মুসলমানপরিবারই অতীব দরিদ্র, তাহারা তাহাদের হ্বীস্তান” 


হরর হক বশোনিরিরি রিবা শযাত” বলার জজ 


ভা, মাঘ, ১৩১৩] সষসামসক্ষিক ভারত ৷ ৯৭, 


মুসলমান দিগকে আকর্ষণ করিতে হইবো, প্রথমে, এই ছুইটি সমস্তার 

মাংসা করা আবস্তক ১ প্রথমতঃ বিশ্ববিদ্ভালয়ের সহিত মস্জিদ্বের 
শিক্ষা যোগ করিয়া দেওয়া, একই কালেজে পাশ্চাত্য ভাষা ও বিজ্ঞানের 
সহিত কোরাঁণকে বাধিয়া দেওয়া: দ্বিতীয়তঃ_বতদুর সম্ভব সম্তায় 
শিক্ষা দেওয়া। মুসলমান-মগুলী ছাড়া এরূপ কালেক্র আর কাহারও 
কর্তৃক সংস্থাপিত হইতে পারে না। তাই, সৈয়দ-আহমেদ বদান্তি 
লোকের নিকট টাদার প্রার্থী হইলেন, ভারতসরকারের নিকট অর্থ- 
সাহায্য চাহিলেন। 

ইহার সঙ্গেসঙ্গে আর একটা কথা উঠিল। 'মস্জিদের সহিত 
ইংরাজি পাঠশালার যোগ হঈবে__এই কথাটার সৈয়দের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও 
ভীত হয়া উঠিলেন। তীক্ষদর্শী রক্ষণশীল মুসলমানের! স্পষ্টই দেখিতে 
পাইলেন, এই ভীষণ প্রতিযোগিতায় মস্জিদের জয় হইবে নাও 
তাহাদের ভয় হইল পাচ্ছে তাহাদের এতিহা, তাহাদের জাতীয়ভাব, এই 
পরীক্ষায় স্রানভাব ধারণ করে? সৈয়দ, একপক্ষের ওদাসীন্তের বিরুদ্ধে 
এবং অপরপক্ষের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দশবৎসর ধরিষা যুঝাধুবি 
করিলেন । তাহার বিশ্বাস উচ্চ ও অটল ছিল £__বাইবেলের রসান্থাদনে 
কোরাণ তাহাকে বাধ! দিল না। এমন কি, তিনি বাইবেল ও 
কোরাণের মধ্যে মিল করিয়া দিবার ৪ কল্পনা করিয়াছিলেন। সে 
যাই হোক, তিনি মলে করিয়াছিলেন, বিশ্ববিষ্ঠালবের সংস্পশে 
মস্ভিদের ক্ষতি হওয়া দূরে থাক্‌, বরং লাভ হইবারই কথা। 
তাই, তিনি উচচৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে লাগিলেন_ রাষ্ট্রনীতি ও 
ধর্্মবিষয়ে দুস্লমানকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে। হার মতে, 
ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি-_-এই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ হইতে পারে ন1। 
- পাশ্চাত্য জঞানালোককে তিনি ভয় করিতেন না। তাঁহার গ্রববিশ্বাস__ 


মং পু ভার্তী। [ ভা, মাঘ, ১৩১৩ 


মুমলমানধর্মের কোন অশ্রিষ্টআশক্কা নাই ) বরং ইহাই তাহার জলস্ত 
আশা ছিল,_কোরাণকে ভাল করিয়া মানিন্ল, জাল করিয়া বুঝি, 
মুদলমানদিগকে পুনর্কার সেই বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের দিকে ফিরাইয়া 
আনা যাইবে, যাহা এক্ষণে ভারতন্থলভ জঙ্গলতৃণের ন্যায়, ধীত্তলিক- 
- তার পর-গাছায় আচ্ছন হুইয়! পড়িয়াছে। ূ 
সে যাহাই হউক, বদি ভারতসরকার সৈয়দকে সাহায্য না করিতেন? 
তাহ। হইলে তাহার সমস্ত চেষ্টা পও হইত সন্দেহ নাই। ভারত- 
সবকার কালেঞ্জকে অর্থসাহাব্য করিলেন, এবং একটু জগিও 'দান 
করিলেন । মুমলমান আমীর ওম্রা ও, মুসলমান নবাবের এবং সর্বাপেক্ষ! 
শক্তিশালী হৈদ্রাবাদের নিজাম মুক্তহস্তে চাদা-শ্বাক্ষর করিলেন । 
পরে হিন্দরাজারাও-_বিশেষত কাশীর রাজা এই দৃষ্টাস্ত অন্ুদরণ 
।করিলেন। আমরা দেখি:ত পাই, সৈয়দের পার্খে থাকিয়া এই 
2 কারীর রাজাই পরে ন্যাশানাল-কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করেন। 
| খ্দীকের সন্দেহভঞ্জন করিতে দীর্ঘকাপ অতিবাহিত হয়। সবেমাত্র 
১৮৮৩ সালে, কালেজের প্রধানাধ্যক্ষ 11,৩০০: 3০০/এর পরিচালনা- 
ধীনে কালেজটি মুসলমানগৃহরূপে পরিণত হয়। তৎপূর্ববে ১৮৭৫ সালে 
উহ্থার প্রাথমিক 'ক্লাস্গুলি উদবাটিত হইয়াছিল। লর্ডলিটন কালেজ- 
ভিত্তির প্রথম প্রস্তর স্থাপন করেন । তাহার পর দলেদলে ছাত্র 
আসিতে লাগিল, গুধু পার্শ্ববর্তী স্থান হইতে নহে-_ভারতবর্ষের সকল 
ংশ হইতেই-_-এমন কি, সুদূর দাক্ষিণাত্য. ও দক্ষিণ হইতেও 
ছাত্র, আদিতে লাগিল। আলীগড়ে আসিয়া, শিয়। ও সুন্নি এই দুই 
সম্প্রদায়ের মধ্যে মিল হহয়! গেল। শুধু ধর্মতত্ব শিক্ষার জন্ঠ প্রতিদিন 
অর্ধঘণ্ট। নির্দিষ্ট হইল। সৈয়দ-আহমেদ ও বেক্‌_এই ছুইজনের 
পরিশ্রম ও সহযোগিতায় কালেজটি সফলতা লাভ করিল। সৈয়দ 
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সেই প্রতুত্ববলে, কালেব্রকে লোকপ্রিয় করিয়া তুলিলেন। তিনি 
অনবরত ছাত্র জুটাইতে লাগিলেন, এবং বেক আত্যস্তরিক কার্ধ্য- 
পরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন। অধুনা আলীগড়ই অধিকাংশ 
মুদলমানপরীক্ষার্থীকে বিশ্ববিগ্ভালয়ের পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিয়া 
থাকে । ১৭০* সালে, আলাহাবাদে যে ৩০ জন পরীক্ষার্থী আসিয়া” 
ছিল, তন্মধ্যে ২১ জন আলীগড়ের ছাত্র । সৈয়দের মনোবাঞ্ছা পুর্ণ 
হুইল। বিশ্ববিদ্ালয়ের প্রণংসাপত্র লাভ করিয়া, মুসলমানেরা এক্ষণে 
হিম্দুদিগের সহিত “টক্কর দিতে সমর্থ হইল। তাহা অপেক্ষা আরে! 
ভাল,_-মলীগড়-কালেজ আদর্শগৃহ বলিয়! খ্যাতিলাভ করিল। 
*আলীগড়ের পুরাতন ছাত্র”-_ইহা। একটা সম্মানের কথা। অ্রেষ্ঠবংশীন্ 
মুসলমানেরা স্বায় সম্তানদ্িগকে আলীগড়ে পাঠাইতে লাগিলেন । 

৯৯০১ মালে যখন আ.ম কালেজ দেখিতে গিয়াছিলাম, ষে দুই 
ব্যক্তির অদম্য চেষ্টায় কালেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহারা স্বল্নক্যাল 
অগ্রপশ্চাতে মৃত্যুগ্রানে পতিত হয়েন। কিন্তু সেই সংস্থাপকছন্ে: 
অবর্তমানেও, কালেজের কাজ চলিতে লাগিল। কালেজের নুতন 
প্রধানাধ্যক্ষ 17. :21০775০)এর কথা আমি পূর্বেই বলিম্বাছি। 
তিনি আনার নিকট কালেজ-ইতিহাসের তন্ন তন্ন বিবরণ ও সু্লমান- 
মগুলীর বন্দোবস্তের কথা৷ বিবৃত করিতেছিলেন, এমন সময়ে, শ্রীমতী 
মরিদন্‌ একটা দ্বার খুলিয়া, শুধু এই কথাগুলি বলিলেন £-_- প্রাণীর 
স্ৃত্যু হইয়াছে”। এই সংবাদে সকলে যেরূপ চম্কাইয়া উঠিল, ঘরের 
মধ্যে বজ্জ পড়িলেও সেরূপ হইত না। প্রধানাধ্যক্ষমহাশয় তাহার 
পত্ধীর কঞ্চাটা আর শেষ করিতে দিলেন না। এই রাষ্ট্র-সাধারণ 
শোকের মময়ে নিস্তব্ধ থাকাই শ্রেক্ধ ভাবিয়া তিনি একজন মুদলমান 
স্ছাত্রের হাতে আমাকে সঁপিয়া দ্িলেন। সেই ছাত্রটি, কালেন্ের 
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কেননা, এই সংবাদে সকল অধ্যাপকই আসন ছাড়িয়া চলিয়া! গিয়া 
ছিলেন। কালেজের কোঠাগুলি কতকটা ইংলতীয় বিশ্ববিদ্তালয়ের মত। 
প্রত্যেক ছাত্রেরই একএকটি পৃথক কাম্রা আছে, স্নানের ঘর আছে 
(যাহা নৈলে এদেশে চলে ন।)$ শুধু তাহা নহে, পাঠাভ্যাসের জন্যও 
এক একটি স্বতন্ত্র ঘর আছে) সেঠ ঘরে প্রয়োজনীয় পুস্তকসকল, 
এএন্গ্রেভিং-চিত্রসমূহ,_রাণী ভিক্টোরিয়ার চিত্র, তাহার পাশেই মহামন্ত্ী 
চেস্বার্লেনের চিত্র,__বাজার হইতে খরিদ-করা টুকিটাকি গ্রিনিদ্‌ রক্ষিত 
হইয়াছে; সেই ঘরের সংলগ্ন একট। বারা ও আছে । এই ঘরে ছাত্রের! 
ইচ্ছা করিলে পাঠাভ্যাসের জন্ত খুব থাটিতেও পারে, আবার ইচ্ছা 
করিলে নিন্ম হইয়। বেশ আরামেও থাকিতে পারে। এই ছাত্রনিবাস- 
খুলি আমানের দেশের মত নহে ;__ছাত্রেরা নিজ গৃহের ন্যায় এখানে 
স্বাধীনভাবে থাকিতে পায়। আমার প্রদর্শক যুবকটি আমাকে বিস্তীর্ণ 
“ক্রিকেট'-ভূমির উপর দিয়া লইয়! গেল, এবং পৌরুধিক উৎসাহে 
উৎফুল্ল হইয়া! আমাকে বলিল “হিন্ুগ্তানের মধ্যে আমরাই সর্বপ্রথম 
ক্রিকেটের দল*। যুবকটি এই বিষয়েই গর্বিত। ইংরাজের এই 
একটা কান্দ দেখ। 1০০1, সকল ছাত্রকেই ব্যাক়্ামচর্চা করিতে হইবে, 
এইরূপ নিয়ম করেন। এলাহাবাদের একজন জজ্‌ আলাগড়ের 
ছাত্রদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য যে সম্ভাষণ করেন, তাহাতে তিনি 
এইরূপ বলিয়াছিলেন :__দবিচারশক্তি, বিচারনিম্পত্তি করিবার শক্তি 
বদ্দি কিছু আমার থাকে, তাহা আমি ব্যায়ামচর্চ! হইতেই পাইয়াছি ।” 

কি বিষম পরিবর্তন! কেরোর মস্জিদের সহিত এই কালেজের 
তুলন! কর, কিংবা কাশীর সেই টোলের সহিত তুলনা! কর- যেধানে 
শুক্কশীর্ণ অর্ধ-নগ্র দরিদ্র অধ্যাপকের! আসনপিঁড়ি হইয়া মাছুরের উপর 
বসিয়া, নিশ্চল যোগীর মত, অস্পষ্স্থিরদৃষ্টিসহকারে ত্রি-মাশিরি ব্যাখ্যা 
করিয়া থাকেন। (ক্রমশঃ ) 


শ্রীজ্যে তিরিক্ত্রনাথ গকুর। ] 


মাতৃভাব। 


তৃভ।ব অতিশয় উচ্চভাব। এক ম! নামে যে কত মধু আছে, 
কত শক্তি আছে, কত স্থখ ও শাস্তি আছে, তাহ1 বল] যায় 
না। মানব যদি আপনার স্থষ্টির কথ! ভাবে, যদ্দি ইহসংসারে আবি- 
ভাবের বিষয় চিন্তা করে; তাহা হইলে দেখে যে, শাস্ত্রে ঈশ্বরকে 
স্থষ্টিকর্তা বলিয়া নির্দেশ কর! হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষ নহেন, 
অনুমেয় ও আপ্তবাক্ প্রদিপাগ্য। কিন্তু জীবের গর্ভে সঞ্চার, তথায় 
পোষণ, যথাকালে ইগনংসারে আবির্ভাবকরণ প্রভৃতি স্ৃষ্টিক্রিয়াব্যাপারে 
গর্ভধারিনী মাতাই কর্তা তাহার স্তন্তপানে পালন, পোষণ, রক্ষণ, 
্বার্থহাগ করিয়া সন্তানের অর্থদাধন প্রভৃতি জীবস্থষ্টির দ্বিতীয় 
কাণ্ডেও মাতাই প্রধানা কত্রী। সুতরাং মাতাই প্রতাক্ষ সৃষ্টিকর্তা । 
এই কারণেই শ্রী5গ্ীঁতে দেবগণ আগ্ঠাশক্তিকে স্তব করিবার সময় 
বধিয়াছেন শ্নমপ্তাত্তৈে নমন্তট্তৈ নমস্তান্তৈ নমো নমঃ | যা দেবী 
সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা।” যে দেবী সর্বভূতে মাতৃরূপে সংস্থিতা' 
তাহাকে নমস্কার। বাস্তবিকই সাক্ষাৎ আগ্ভাশক্তি মাতৃরূপে জগতে 
প্রকটিত1 হই ষ্টিকাধ্য সম্পন্ন করিয়। থাকেন। যে সকল দার্শনিকের! 
অপ্রত্যক্ষ স্বীকার করেন না, অথচ অবশ্যন্বকাধ্য কার্যকারণসম্বন্ের 
অন্থুরোধে সৃষ্টিকর্ত। স্বীকার করিতে বাধা হন, ক্রাহারা! মাতাকেই' 
প্রত্যক্ষ সৃষ্টিকত্রী স্বীকার করিয়া মাতৃদেব হয়সেন। পপ্তপক্গী হইতে 
আরম্ত করিয়া মনুষ্য পর্য্যন্ত সর্বত্র যে মাতৃশক্তি বিজুত্তিত দেখা যায়, 
তাহ বাস্তৰিকই স্ৃষ্টিসংরক্ষণী শক্তি, তাহ! অতীব মনোহর, বিশুদ্ধ 
ও স্বর্গায়। 
আমর! যে নামে জননীকে সম্বোধন করি তাহ! অতি কোঁমল ও 
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ম। নামটি অতি মধুর নাম। তন্্রশান্ত্রে দেখ! যায়, ইহা বিন্দুহীন বৈষণবী 
শক্ষির বীজমন্ত্র। কি সুন্দর সমাবেশ! শাস্ত্র বাহাকে সর্বভূতে আছ্া” 
শক্তিরূপে বর্তমান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, বৈষ্ণবী শক্তির বীজ- 
মন্ত্রেই তাহার সম্বোধন হয়। যখন বাকান্ুস্তি হয় তখন আমর! 
প্রথমে মা মা বপিয়া ডাকিতে শিবি, তখন হইতেই শক্তিসাধনের 
প্রারস্ত হয়। লোকে ছুঃখে পড়িয়া, কষ্টে পড়িগ্লা, পীড়িত হইয়া, মা মা 
বলিয়। শাস্তিলাভ করে, পায়ে হোঁচট লাগিলে মা বলিয়! চীৎকার করে। 
ইহাতে কিছু ইতরবিশেষ লক্ষিত হয়। গুরুভয়ে, ও 'আকম্মিক 
মহঞ্ভয়ে লোকে প্রায়ই বাপ৩৫র বলিয্জা চীৎকার করিয়। থাকে, কষ্টে 
পড়িয়। অনেকে বাপরে ম1-রে করিয়া আর্তনাদ করে, কেহবা কেবল 
প্রিতার নাম, কেহবা কেবল মাতার নাম গ্রহণ করে। ইহা দেখিয়া 
এই বুঝ। যায় যে. পিতা রক্ষক ও শক্তিমান বলিয়া বিবেচিত হন, আর 
জননী স্নেহের আধার, সাত্বনার প্রশ্রবণ, আনন্দের থনি ও শাস্তির 
নিকেতন বলিয়। বিবেচিত হন? আকন্দিক মহৎ ভয় উপস্থিত হইল 
লোকে যে বাপরে বলিরা চীৎকার করে সে কেবল অভ্যাসবশতঃ। 
বালা হইতে দেখা যায় যে, পিতাই সকল বিপদ-আপদে রক্ষা করেন, 
তাই কোন আকশ্মিক ভয় উপস্থিত হইলে, লোকে অভ্যানবশতঃ সেই 
ভয়তারক নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে । | বাল হইতে দেখিয়াছি, মাতা 
ক্ষুধায় অন্ন দিয়াছেন, পীড়ার শুশ্রুষা করিগাছেন, আপন হাদয় হইতে 
অম্তধার! মুখে ঢালিয়া দিয়াছেন, ব্যথার বাথী হইয়া ব্যথা দূর করিয়া- 
ছেন, দুঃখে ছুঃখা হইয়া সাস্বনা করিয়াছেন । তাই কষ্টে পড়িয়৷ লোকে 
অভ্যাসবশতঃ সেই শাস্তিদাক্ষিনীর শ্স্তিমর্র নাম উচ্চারণ করিয়া শাস্তি 
লাভ করে। 

অন্য কারণেও এরূপ ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে । যাহারা অল্প 


রিলিস সুর সারির হা রারতাররগি পোল িতীত রে রন, এ বরন সা 
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করিয়া থাকে ॥ যাহারা মাতা অপেক্ষা পিতার সহিত অধিক সংস্থষ্ট 
হইয়া বর্ধিত হয়, তাহার! প্রায়ই পিত্ৃনামই উচ্চারণ করে। কিন্ত 
বিন্ময় বা আকন্বিক ভয়ে পিতৃনাম এবং পীড়াপ্স ও যন্ত্রণায় মাতৃনাম 
উচ্চারিত হয়। লোকে শৈশবে অসহায় অবস্থায় মাতাঁকেই সর্ববিষয়েই 
অবলম্বন করিয়া থাকে, পীড়ার ও যন্ত্রণায় যখন মানুষ অসহায় ও অক্ষম 
হুইয়৷ পড়ে, তখন স্বভাবত£ই সেই অসহায়ের সহায়, আর্তের সান্বনা- 
কারিণী জননীর দিকে চিত্ত আুষ্ট এবং সেই নাম শ্বতঃ মুখ হইতে 
নিঃস্হত হইতে থাকে । যে মাতা সন্তানকে প্রহার বা তাড়না করিলে 
সস্তান মা ম! বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মাতাকেই ড়াইয়া ধরে, 
যাহার ক্রোড়ে বা সম্গিধানে থাকিয়া সন্তান আপনাকে যমের 9 অপ্রধৃদ্ত 
বলিয়া মনে করে, ধাহাকে সন্তান কল্পতরু বলিস জানে, যে ম' মা 
শব্দ উচ্চাবিত হইলে মাতৃমুষ্ঠি বাস্ত-সমস্ত হইয়া সন্তানের ছুংখ, কষ্ট 
অভাব দূর করেন, সে নাম আপদে-বিপদে, দুঃখে-কষ্টে, আর্তিকালে 
স্বতঃ উচ্চারিত হয়; তাঁগা শাস্তি দান করে, সুখ দাঁন করে, আশা- 
ভরসা দেয়। র্‌ 

এই মাতৃভাবের মহত্ব, গুরুত্ব ও দেবত্ব আমাদের দেশে যেনধপ 
প্রকটিত হইয়াছে, এরূপ আর কুন্রাপি লক্ষিত হস্ম না। ধীহারা ধর্ম 
রাঙ্যে সুষ্পলাতিস্থক্মতত্ব বিচার করিয়াছেন, তাহাক্জাই এই মাতৃভাবের 
মহত্ব অন্থুভব করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ভারতবর্ষেই শান্্রকারগণ 
পিতামাতাকে দেবপদ প্রদান করিয়া তাহাদের সেবা ও তুষ্টিসাধনই 
সন্তানের পরম তপস্যা! বলিকা নির্দেশ করিয়াছেন ; ভারতের শাল্রকারই 
জননীকে নারীমুত্তিধারিণী আগ্াশক্তি বলিয়া নির্দেশ করিকাছেন, 
ভারতের মহাজনবাক্যই জননী ও জন্মভূমিকে সর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া 
ঘোষণা করিয়াছেন । 
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বল্পদিন স্থায়ী। মাতা অপেক্ষা পিতার সহিত সম্বন্ধ আরও অল্পদিন 
থাকব, অনেক স্থলে পিতার সহিত কোন সম্পর্কই থাকে না। আবার 
অনেক স্থলে রক্ষা করা দুরে থাকুক, পিতা বরঞ্চ খুংজাতীয় সন্তানের 
বিনাসসাধন করিস! থাকে । কিন্তু মাতাকে প্রায় সর্বত্রই স্থজন ও 
পালনকার্ধ্যে সর্বান্তঃকরণে ব্যাপৃত দেখা যায়। যতক্ষণ মাতা এই 
স্থ্জন ও পালন কাধে: ব্যাপৃতা থাকেন, ততক্ষণ আপনাকে ভুলিয়া 
আপন স্থার্থ বিদর্জন দিয়। সন্তানের রক্ষা, পালন ও পোষণ করিয়া 
থাকেন। মন্তুস্বেতর জীবের মধ্যে সন্তান যতপিন অসহায় অবস্থায় থাকেঃ 
যত'দন সন্তনের রকা ও পালন-পোষণাথে মাতৃত্নেহ ও মাতৃযত্্ের 
প্রয়োঞ্গন হর, ততদিনই এই মাহ্ভাব প্রবল থাকে। তাহার পর 
অন্তর্থিত হয়। জীবজগতে এই মাতৃভাব উচ্চতম মনুষ্যস্তরে সম্পূর্ণ 
বিস্পষ্ট ও বহুদিনস্থায়ী হইয়া ক্রমে স্তরান্থসারে দুর্বল ও অন্পপ্পিন স্থারী 
হইতে হইতে মিয়স্তরে গিঘ। একেবারে অদৃশা হইয়| গিয়াছে। 

পুর্ব্বেই ব্ল। হইয়াছে বে, 'গই মাতৃভীবের মনত, গুরুত্ব ও দেবত্বের 
অনুভূতি হুঙ্ষবর্ম বুদ্ধিদাপেক্ষ । স্বার্থত্যাগ মাতৃভাবের বিশেষত্ব, সুতরাং 
স্বার্থ প্রবল হুঈলে, মানব স্বার্থপর হইলে, এই ন্বার্থত্যাগের মহত্ব ও 
দেবত্ব অনুভব করিতে পারে না, তাই মাতৃদেবও হইতে পারে না। 


.এ কথ: অবশ্াস্বীকার্য্য যে, জগতে নকলেই স্বার্থপর | তবে সেই স্বার্থের 


মীম যতই স্ষুতিত হইয়। আসিতে থাকে, ততই তাহা নিল্নীয় হয়, 
ক্রমে যখন তাহা কেবল ব্যক্তিগতমাত্র হইয়া! পড়ে, তখন তাহাই 
সাধারণতঃ হেয়ন্বার্থপরতাপদবাচ্য হয়। এরূপ অবস্থায় লোক আপ- 
নাকে ভিন্ন আর কাহাকেও দেখে না, আর কাহারও জন্য ভাবে ন1। 
তাহার ধর্থে ব। ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস সম্তবে না, স্থৃতরাং তাহার নিকট 
হইতে মাতৃভত্তে, গুরুভক্তি বা দেশভক্তি আশা কর! যাইতে ম্পারে 
এ) ০ আআবল্দাম আবকাবগত বা বছিগত পার্থকা থাকিতল)9 মনুষ্য 
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পশ্ুপক্ষী অপ্রেক্ষা কোন অংশেই শ্রেষ্ট নহে। বর্তমান সময়ে যে 
ব্যাপারটী সভ্যতানামে অভিহিত হুইর়া থাকে, ঘোর ্থার্থপক্মক্াই 
তাহার বিশেষত্ব বলিয়া! বোধ হয়। কারণ, এই সভ্যজগ্রতে মানব, ধর্ম ও 
ঈশ্বর হইতে দূরে বাইয়। পড়িতেছে । ইংলওঁ, আমেরিকা! প্রভৃতি স্ুসভ্য 
দেশে মাতৃভাবের অবনতির বিষয় পুস্তকা'দতে যেন্ধপ পাঠ করা যায়, 
তাহাতে স্প্ই বোধ হয়, যাহাকে সভ্যতানামে অভিহিত করা হয়, 
তাহা আদিম পশুভাবের প্রত্যাবর্তনমাত্র। চিন্তানীল হার্বারট্‌ 
স্পেন্সার বর্তমানকালে পভ্যজগতের ব্যাপার দেখিরা তাহাকে 
(২০১০7০৪১৪০০) পুনমন ভ্যাবস্থা প্রাপ্তি বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। 
অনেকে এ কথ। বলির থাকেন যে, আত্মনর্ভরতার বিকাশের সঙ্গেনঙে 
মাতৃত্বের দুর্বলতা লক্ষিত হয়। ইহারা ঘাঁহাকে আত্মনির্ভরত। 
বগেন, তাহ বাস্তবিকই স্বার্থপরত। অর্থাৎ স্বার্থপরতার সীম সঙ্কুচিত 
হই ব্যক্তিগত হইয়া থাকা। তাহা না হইলে /যাহাকে আত্ম- 
নির্ভরতা বলে তাহা একটী মহৎ্গুণ। যে আপনাকে চিনিক্কাছে, থে 
আত্মশক্তি অন্থভব করিয়াছে, ষে আপনার হৃদয়কে ঞভগবতমন্দির 
বলিন! বুবিযাছে এবং সেই মন্দিরমধ্যে সাক্ষাৎ ভগবান্কে মোহুনাসনে 
বসাইয়৷ তাহার বে বলাপ়্ান ও তাহার ভাবে অগুপ্রণিত হইয়া 
কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তাহারই প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মনির্ভরতা হইয়। , 
থাকে । তাহার স্বার্থের সীমা দিন দিন বিস্তীর্ণ হইয়া ক্রমে জগৎ 
ব্যাপিযা পড়ে। তিনি জ্ঞানী, মানী, ধার্দিক হয়েন, তাহার পিতৃমাতৃ- 
ভক্তি গুরু-তক্তি ও ন্বদেশ-তক্তি অপরের আদর্শ হই থাকে। আপন 
স্বার্থের সীমা যতই বিস্তীর্ণ হইতে থাকে, ততই লোক নিঃন্বার্থনামে 
অভিহিত হইয়া থাকে । 


গুলাতূমি ভারতবর্ষে, শান্্রকার, পিতা ও মাতাকে যে উচ্চস্থান 
ডিক ডোর আট লি, ০ ০.2 এ 2১০৯১ ৬০, 
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পিতামাতা আমাদের প্রত্যক্ষ দেবতা । তাহারা যতদিন জীবিত, 
থাকিবেন, ততদিন তাহাদের সেবা ও তুষ্টিসাধনই সন্তানের একমান্র 
কর্তব্য বলিয়াঞ্সনিদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই সন্তানের পরম তপস্তা। সেই 
তপন্তানাধনে পিদ্ধিলাভ করিলে সন্তানের সমস্ত তপস্তাসাধনের ফললাভ 
হয়। এসন্বন্ধে নানা আখ্যায়িক্া দেখিতে পাওয়া যায়। শ্াস্ত্রকার 
সন্তানের হৃদয়ে এই প্রত্যক্ষ দেবতার প্রতি ভক্তি দৃঢ় করিয়া ফে 
ধর্মৃতিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা অটুট । কারণ প্রত্যক্ষ দেবতায়্ 
ভক্তি না থাকিলে অপ্রত্যক্ষ দেবতায় ভক্তি কিছুতেই দৃঢ় হওয়া সম্ভব 
নহে। পিতা ধর্শাঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি প্রমং তপঃ। পিতরি 
প্রীতিমাপন্ে প্রিয়ন্তে সর্ধদেবতাঃ।” এরূপ বচন ভারতবর্ষ ভিন্ন আর 
কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। যাহাদের পিতৃভক্তি-মাতৃভক্কি (উদ্ধৃত 
শ্লোকে পিতৃশব্দ পিতামাতা উত্তয়ার্থবোপক ) ছূর্বল। বা নাই, গ্তাহাদের 
ভগবত্ভক্তি বা ধর্মরবিশ্বাদ বলবান্‌ বা দৃঢ় হইতে পারে না, তাহাদের 
স্বদ্দেশভক্তি বা স্বদেশানুরাগ সন্তবই নহে, যদিও বা থাকে. তাহা 
ভিত্তিহীন ও অসার। 

আজ দেশ ব্যাপি! বন্দে মাতরম্‌ সাগ্রহে উচ্চারিত হইয়। দিক্‌ 
নিনাদিত করিতেছে, কত লোকের হৃদঘ্স কম্পিত করিতেছে, কত 
-পোকের হৃদয়ে কত আশঙ্কার সঞ্চার করিতেছে । নারায়ণের নাম 
অন্থুর হিরণ্যকশিপুর নিকট অপহা ও ভয়াবহ হইয়াছিল, এই বন্দে 
. মাতরষ্ও সেইরূপ অনেকের অসহ হইয়া উঠি্বাছে । দৃঢ়তক্তি 
প্রহ্লাদের মুখে সেই নারায়ণনাম উচ্চারিত হওয়ান়্ হিরণ্যকশিপু সেই 
সুকুমারমতি স্বীয় গুরসজাত সস্তানের কতই নির্যাতন করিয়াছে। 
আমাদের রাজপুরুষেরাও সুকুমারমতি বালকের মুখে বন্দে মাতরম্‌ নাগ 
শ্রবণ করিয়া, ভয়েই হৃউক্‌, বিরক্তিতেই হউক, তাহাদের নির্যাতনে. 


নিন রিনা 
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তক্ত-পুত্রকে নিরম্ত করিতে পারে. নাই। পুত্র অগ্নিপরীক্ষা' হইতে 
কধিত নির্মল কাঞ্চনবৎ বহির্গত হইয়া আপিল, আরুহুুর্বদধি হিরণয- 
কশিপু নিধনপ্রাপ্ত হইল । 

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়পী* এই মহাবাক্য, পুণ্যভূমি- 
ভারত-পবিত্র বিশ্তুদ্ধ ধর্মপ্রাণ মহাজনের সুখনিঃস্থত ) জন্মভূমিতে 
মাতৃভাবের আবেশ করা হইয়াছে। এ অতি উচ্চভাব। যে দেশে 
এই মহাবাক্য সর্ধজ্মই শ্রুত হয়, সে দেশের লোকের মাতৃভূমির উপর 
ভক্তি কেন দুর্বল হইয়া গেল? কেন ভারতসস্তান মাতৃভক্তি-বর্জিত 
হইয়া অশেববিধ ছঃখভাগী হইল £ এ সকল প্রশ্সের উত্তর দিতে হইলে 
এই বলিতে হয় ষে, যে উচ্চভাবে ভাবাস্বিত হইয়া একদিন ভারতবাসী 
মনঃপ্রাণ মিশাইয়। মহা উৎসাহে মহা উল্লাসে “জননী জন্মভূমিশ্চ 
্বর্মাদ্পি গরায়পী” বলিয়া গর্বে ও আনন্দে উৎফুল হইতেন, সেই 
ভাবের অভাব হইয়াছে, সেই মাতৃভাবের মহব, দেবন্ব ও রুত্ব, অলিন 
সম্ুচিত স্বার্থপরতাপূর্ণ হৃদয়ে আর স্থান পায় না। পুত্রের মাতাকে, 
গর্ভধারিণী জননীকে, দেবীরূপে, অভীষ্টদেবতারপে, সাক্ষাৎ স্ষ্টিস্থিতি- 
কারিণী আস্ঘাশক্তিরূপে দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছে, সুতরাং মাতৃভূমিতে 
মতৃভাব সান্নবেশিত করিতে অক্ষম হইয়াছে। তাই মাতৃভূমির এ 
হ্দশা, মহাগুরুর অলাদর ও অভক্তির :পাপে তাই সন্তানের এত 
ছদ্দশা। আজ বালকের! পরিহাপচ্ছলে কথন-না চাপল্যবশতঃ যে 
বন্দে মারতম্‌ ধ্বনি উচ্চারণ করে, যুবকগণ সমবেত হইয়া যে প্বন্দে 
মাতরম্‌” বলিয়া চীৎকার করে, তাহাদের জিজ্ঞাস) করি তাঁহার সঙ্গে 
সঙ্গে হদয়তস্ত্রীকি বাজিয়! উঠে? তাহা;শ্রোতার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত 
হইগ্প। কি তাহার অলপ হৃদয় তন্ত্রা বাজাইয়। দে ? এ সকল প্রশ্রের কে 
উত্তর দিবে ? বাহাদের লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন কর! হইল, তাহারাই আত্ম- 

এ ৯৯৯৩ 
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' মন্ত্রাধনের রহস্ত এই যে, মন্তর-উচ্চারণের সঙ্গে হৃদয়তন্্রী বাজি, 
সুর মিলাইয়৷ বখন জমিয়া বাইবে তখন সাধক আত্মহারা হইবে, 
আপনিও আত্মহারা হইবে এবং “্চতুষ্পার্শস্থ অজ্ঞ-বিজ্ঞ সকলকে 
আত্মহারা করিবে, তবে মন্ত্রসিদ্ধি হইবে, অন্তথা চীৎকারমাত্র সার, 
কেবল অবথ' পরিশ্রম ও ক্লেশমাত্র লাত। 

জন্মাভূমিকে মা বলিয়া সম্বোধন করত পর্ঠীহার বন্দনা করি” বলিয়া 
ঘোষণ! করিতেভ । এক্ষণে প্রথম প্রশ্ন_-এই মা নামে বাহ! বুঝায়, যে 
নারীমৃর্তিধারিণী দেবীকে বুঝায়, তাহার প্রতি তোমার হৃদয়ের ভাব কি, 
তাহা। পরীক্ষা করিয়া! দেখ। যদ্দি সেখানে কোন [ব্যত্যয় লক্ষিত 
. হয়, তাহা হইলে অজঅ্রচীৎকারসত্বেও মাতৃভূমিবিষয়ে অধিকতর ব্যত্যয় 
লক্ষিত হইবে। তাহা স্বতঃসিদ্ধ। অন্যদেশে যাহাকে 10801069777 
বলে, তাহ! স্বদেশান্ুরাগ, তাহার ভিত্তি গর্ব বা অহঙ্কার। আর 
আমাদের যে 08৮7০90 "জননী জন্মভূমিস্চ শ্র্গারূপি গরীয়সী” 
বাক্যে প্রকাশিত, তাহা স্বদেশতক্তি তাহার ভিত্তি ধর্ম? অপর দেশের 
লোকে মাতৃভূমি আমার বলিয়া মমতা করে, সে মমতা অন্তবস্ততেও 
হইয়া থাকে, সেই মমতার আধিকা তাহাদিগকে মাতৃভূমির জন্য সর্বব্থ 
উৎসর্গ করিতে উদ্যত ও প্রস্তুত করে। আর "আমাদের মাতৃভূমিতে 
কেবল মমতা নহে, মাতৃভূমি মাতা, গর্ভধারিণী জননীর সাক্ষাৎ আদর্শ- 
শক্তির পার্থের আসনে উপবিষ্ঠা, তিনি আমাদের অপর প্রত্াক্ষ 
দেবতা স্ৃতরাং স্বর্থাদপি গরায়পী। আমাদের স্বদেশভক্কি ধর্মভিত্তিক 
বলিক্বাই ধর্মের দুর্বলতা ও গ্রঃনির সহিত তাহারও ছুর্ববলতা ও গ্লানি 
উপস্থিত হইয়াছে । সেই ধর্মের গ্লযনির সহিত মাতাতে দেবীভাৰ 
অপস্থত হইস্বাছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভূমিতে মাতৃভাষ 
ও দেবীভাবও অনৃশ্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষে শাস্্কার ভারতবাসীর 
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ও গ্লানির সহিত সেই সকল বৃত্তি ও ব্যাপারেরও অভ্যর্বয় ও গ্লানি 
'ঘষ্টিরা থাকে | 

বন্দে মাতরম্--এটা বীজমগ্ত, মাতৃপৃজজার বীজমন্তর মাতৃভূমির পুজার 
বীজমন্ত্র। শুভদিনে শুভক্ষণে মহাত্মা বন্কিম খাষি হইয়া এই মন্ত্র প্রচার 
করেন। মা আবালবুদ্ধবনিতার মুখে এই মন্ত্। ইহার শক্তি- 
সদ্ঘন্ধে বোধ হয় আর কাহারই সনেহ নাই। কারণ, ইহা পাত্রান্তরে 
প্রতিঘাত উৎপন্ন করিতেছে, মন্ত্রপাথনের রহস্ত পৃর্ববেই উক্ত হইয়াছে 
স্গারতবাসীই প্রথমে ভগবান্কে বা ঈশ্বরকে মা বলিয়া ডাকিয়াছে। 
পুরাণ ও তন্তরশান্্র ভগবানের এই মাতৃভাবের উপাসনার প্রবর্তক দেই 
ভারতের মহাপুরুষেরাই জন্মভূমিকে মাতৃঙাবে সেবা করিতে বলিতে- 
ছেন। স্বর্গীদপি গরীয়সী বলিয়া তাহাকে উচ্চ হইতে উচ্চতম স্তান 
দিয়াছেন । দুঃখের বিষয় সাধক নাই, সাধনাও নাই! এ মহত্ব, 
এ দেবত্ব অনুভব করিবার উপযোগী হৃদরের ভাব নাই । তাই দেবত! 
ও মন্ত্রবেও লাধনাভাবে এত অধঃপতন ঘটিয়াছে। 

মাতা, ভগিনী, ছুহিতা ও বনিতার ছুঃখ বা অপমান লোকের অবিসহ 
হয়। তাহাদের বিপদে লোক মাকুল হুইয়! উঠে, উন্মত্ত হইস্কা যায় এবং 
প্রাণ দিতেও সঙ্কুচিত হয় না। ইহাদের উদ্দেশে কেহ কোন অসম্মানের 
কথা বলিলে, কোন শুদ্রলোকে তাহ! সহ করিতে পারেন ন1। ইহাদের 
মধ্যে মাতাই শ্রেষ্টস্থান অধিকার করেন। যাহারা মাতাকে ছূর্গীতিগ্রস্থ 
বা অবমানিত দেখিয়াও আপনার! জাসিয়া-খেলিয়৷ বেড়াইতে পারে, 
সমাঞ্জে মুখ দেখাইতে লজ্জা বোধ করে ন', তাহারা নরাকাঁর পশ্তমাত্র। 
শব্দ উচ্চারিত হইলে. শব্প্রতিপাদ্য বন্ধ ব ব্যক্তির. মৃত্তি মনশ্চক্ষুর 
সমক্ষে প্রতিফলিত হদ্দ। কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিতে করিতে যদি চিত্ত কৃষ- 
ময় না হয়, যদি শ্রীকৃষ্ণের মোহনমৃত্তি চিত্তফলকে প্রতিফলিত না হয়, 
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চিত্ধফলকে প্রতিফলিত না হয়, তবে তাহা বলাই বৃথা । ভক্তি, ল্লেহ 
ও মমতা, দর্শন, মিলন ও সঙ্গ সাপেক্ষ। মায়ের মৃত্তি চিত্রফলকে 


প্রতিফলিত হইলে, যে এক অনিব্বচনীয় আনন্দের ও শাস্তির ভাবের . 


উদয় হয়, তাহা হয় কিন দেখা চাই ।, যাঁদ না হয়, তৎবিপরীত ব। 
মাত তাবের আবেশ হইবেই। সাধক্গ্রবর তুলসীদাস সপরিবার 
.ব্লাম্চন্দ্রকে দেখিতে চাহেন, মহাবীর তাহাকে ভগন্ানের বলরামবেশ 
দেখান, তথাচ সাধকশ্রেষ্ট ধুলায় নুষ্ঠিত হইয়। তারস্বরে রোদন করিতে 
করিতে বাললেন “আমি ও-রূপ দেখিব না, ও যে হ্ৃদক্ধবিদারক রূপ, 
আম ওগবানের রাজরাজেশ্বর বেশ দেখিব।” তখন মহাবার সাধকের 
: মনোবাঞ্ছা পৃণ করিলেন। 
মা মা বলিয়া ডালে বদি মায়ের মুণ্ি বা মাতা শ্বয়ং আসিয়। 
সন্ুধে উপস্থিত হয়েন, তখন কি বিমল সুখ, কি বিমল আনন্দ, কি 
বিমল শাস্তি উপস্থিত হয়। কিন্ত রাজরাজেশ্বরীর পুর যদি মাতাকে 
রাজরাজেখরী না৷ দেখিয়। দীনা, হীনা, মণ্িনা, অন্নহীনা, জীর্ণাশীর্ 
দেখেন, তখন তীহার প্রাণফাঁটিয়। যায়, লজ্জায় মস্তক অবনত হয়। 
তথাচ যদি সন্তান মাকে রাজরাজেশ্বরীবেশে বিভূষিতা দোঁথবার জন্য, 
তুলসীদাসবৎ আকুল না হয়, এবং সেই উদ্দেশ্তসাধনে ০9 হ্য়, 
তবে সন্তান নহে কুলাঙ্গার, মনুষ্য নহে পিশাচ। 
মহাবীর রাণ। প্রতাপ বাজরাজেশ্বরী মাতার দীনহীন মলিন বেশ 
দেখি! উন্মত্ত হুইয়াছিলেন। জননীকে পুনশ্চ রাঁজরাজেশ্বরীবেশে 
নজ্জিত করিয়া" রাজসিংহাসনে পুনশ্চ বসাইবার এক কঠোর ত্রতের 
অবলম্বন করেন, এক মহাষজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। উপযুক্ত উত্তর- 
সাধকের অভাবে তিনি সে সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে, সে বজ্তের উদৃ- 
যাপন করিতে পারেন নাই। আত্মোৎসর্গ করিয়া তাহাৰু পূর্ণাহৃতি 
দান করিয়াছিলেন। মাতার ছুর্দাশা দর্শন করিয়। ক্কৃষক গ্যারিবল্ভীর 
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প্রাণ কীদিয়া উঠে। তিনি মাতার চক্ষুজলমোঁচন ও দুর্দশানাশে 
কৃতসঙ্কল্প হইয়া এক মহাত্রতের অনুষ্ঠান করেন। উপযুক্ত উত্তর- 
সাধকের সাহায্যে তিনি সে ব্রত উদ্যাপন করিতে সক্ষম হুইয়াছিলেন। 
মাতৃবজ্ঞ অতি মধুরও বটে, অতি কঠোরও বটে। ইহার প্রধান সাধন 
দ্বার্থত্যাগ, মিলন ও একান্তপ্রাণে কার্ধা করা । ইহা একাকী সিদ্ধ 
হয় না, উত্তরসাধকের সাহাব্য সম্পূর্ণ গ্রয়োজন । 

স্রীভূতনাথ ভা্ুড়ী। 


ফিরিঙ্ির বাণিজ্য। 


দ্বিতীয় অধাঁয। 
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রিঙ্গির বাণিজ্যনীতির সহিত ইতিহাস আমাদিগকে সুপরিচিত 
করিয়া তুলিয়াছে। ভিক্ষাভা-করে দীনভিক্ষুকের স্তার 
তাহারা রত্বাকরের পাদমূলে আসিয়া ফীড়াইয়া, অবশেষে কূপাণে 
কামানে ও শোণিত-প্রবাহে সমূর্তি প্রকাশপুর্বক ভারতে বাণিজ্য . 
বিস্তার করিয়া চিরষশস্বী হইয়াছিল আমরা ইতিপুর্বেই দেখিয়াছি 
খে, ভাস্ক-ড্গামা কম্পিতহ্ৃদয়ে ভারতবর্ষের উপকূলে আসিয়া তাহার 
অর্ণৰপোত ভিড়াইয়াছিলেন, বিশ্বয্বিক্ষারিতনেত্রে সামুরিরাজের মহা- 
সমৃদ্ধি দর্শন করিয়াছিলেন, রাজার অধিক সম্মান লাভ করিয়া পরম 
পুলকিত হইয়াছিলেন-_কিত্ত স্বদেশ প্রভাস ভা 


৯৮৬ ভারতী ।. [ ভা, মাঘ, ১৩১৩ 


পর্তগালরাজ ন্‌ স্যামুয্লেল “জেহাদ” বলিয়া যে যুদ্ধাভিযানের 
নামকরণ করিয়াছিলেন, তাহ! ক্রুশের অন্তরালে থাকিয়া কৃপাণের 
দাহাযো বাণিজ্য-বিস্তারের কৌশল বলিয়া ইতিহাসে সুপরিচিত হইয়। 
রহিয়াছে। ফিরিঙ্গি চতুর ্গাতি__ভাস্ক-ভা-গাম। ফিরিজির শিরোমণি । 
তিনি অনায়াসেই বুৰিয়াছিলেন যে, ভারতের আন্তর্জাতিক বিবাদই 
একদিন তাহার চরমসিদ্ধির পথ মুক্ত করিয়া দিবে_নরপতি ইমান্যুয়েলও 
এ কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন ; তাই * পণ্যপূর্ণ বাণিজ্যতরণীমধ্যে 
কামান, বারুদ, গোলা প্রভৃতিও ভারতে প্রেরিত হইয়াছিল ' ফিরিঙ্গির 
ইতিহাস আলোচনা করিলেই আমরা। দেখিতে পাই যে, ইহাদিগের 
বাণিজ্য বিজয়বৈজয়স্তীর অনুসরণ করিয়াছিল না__বিজয়বৈজয়স্তীই 
বাণিজ্যের পশ্চাতে পশ্চাতে নিতান্ত চোরের গ্তায়, নিতান্ত অক্ষমের 
মত, নিতান্ত ছুর্বলের ন্যায়, ভারতে আপিয়াছিল। পরে ভারতবর্ষের 
শক্তিহীনতা, ন্ার্থনিন্দন ও আত্মকলহের আশ্রয়ে প্রতিদিন 'পরিপুষ্ট 
হুইয়! উহ! অবশেষে সগৌরবে স্বাধিকার সংস্থাপন করিয়া স্প্রতিষ্টিত 
হুইয়াছিল। তথন ভারতের লাঞ্কিত, প্রতারিত, রণাহত রাজশক্তি 
নিঃশেষে ভন্মসাৎ হইয়া গিয়াছিল 

১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে ভাস্ক-ডা-গামীর ভারত পরিত্যাগের পর ফিরিঙির 
বাণিজানীতিকে মূলতঃ চারিভাগে বিতক্ত করা যাইতে পারে। প্রথ্থতঃ , 
স্থির ছিল ষে, এক একথানি বাণিজ্যপোতই এক একটা সচল কুঠি, 
স্বরূপ বর্তমান থাকিয়া ভারতবর্ষের মসললাদি ক্রয় করিবে এবং লিস্বনের 
বাহারে পৌছায়! দিবে। এই সকল ভাসমান কুঠিই *অর্থলোলুঈ 
ফিরিক্ি বণিকদিগের আশ্রয়স্থল হইয়া ভারতদাগরে বাণিজ্য করিয়। 
বেড়াইবে। কিন্তু অল্পকাল পরই এই দরল সহজনীতি পরিহারপূর্বক 
পর্থ গাল স্থির করিল ষে, ভাসমান কুঠিতে কোন ফল নাই, সমুদ্রতীরে 


ভা, মাঘ, ১৩১৩ ] ফিরিজির বাণিজ্য । ৯৮৭ 


হইবে। ক্যাব্রেল এই নীতির অনুসরণ করিলেন। ইহাতেও 
স্থবিধা হইল না) শক্কিসঞ্চয় মে নিতান্ত প্রয়োজন ফিরিঙ্সিগণ তাহ! 
বুঝিতে পারিল। দ্বিতীয় অভিযানকালে ভাঙ্ক-ডা-গীমা বলসঞ্চয়ে 
প্রবৃত্ত হইলেন; ফিরিঙ্গির বাণিজ্য সমুদ্রতীরে প্রসর লাভ করিতে 
লাগিল। কিন্তু তখনও তিনি ভারতবাপীর চরিত্রে কথঞ্চিৎ সঞ্টিহান 
ছিলেন-_তাহাদিগের শক্তির উপর একেবারে অবিশ্বাপ করিতে তখনও 
তাহার সাহসে কুলাইতেছিল না ; এতবড় বিরাট বিশাল সামাজ্য যদি 
একবার নড়িয়া উঠে, যদি একবার ল্গাগিয়া উঠে, দি একবার ভ্রম 
বুঝিতে পারিয়া আত্ম-ক্তব্যপালনে বদ্ধ পরিকর হয়, তবেই ত সর্বনাশ 
ঘটিবে_ সুষ্টিমেয় ফিরিঙ্গিবীরগণ যে তাহা হুইলে মুহূর্তে অনন্ত জলধিমধ্ে 
নিমজ্জিত হয়া যাইবে! তাই ভ্তাস্ক-ডা-গাম। যুদ্ধোপ করণাদি ভূমিতলে, 
প্রোথিত করি রাখিয়াছিলেন-_সর্বলেচনসমক্ষে রক্ষা! করিতে সাহস 
করেন নাই_-স্প্তিহ্থথমগ্ন সিংহকে কে সাধ করিয়া জ্গানাইয়াতুলে ! 

. কিন্তু ফিরিঙ্গি-স্দার আল্বুকার্ক আসিয়। দেখিলেন যে, সব ভ্রান্তি, 
ঘোর আত্ম প্রবঞ্চনা ! এ সিংহ আর নড়িবে না__-আর জাগিবে না ইহ! 
মৃতবৎ সুপ্ত । তিনি তথন ভূপ্রোথিত অস্ত্রশস্ত্রগুলি একে একে বাহির 
করিলেন । যে সকল সুরক্ষিত স্তানগুলিকে ভাস্ক-ভা-গাম। এতদিন 
বাণিজা-ক্ষেত্র বা কুঠি বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন, আল্বুকার্ক এখন 

_স্বদ্ছন্দচিত্তে নির্ভয়ে ঘোষণা করিলেন যে, সেগুলি কুঠি নহে ফিরিঙ্গির 
ছর্গ! সেই সকল হর্গমধ্যে তখন ফিরিজিসেনানায়কদিগের অধীনে 
প্রাচ্য এবং প্রতীগোর সমরব্যবসাস্থিগণ যুদ্ধশিক্ষা করিতে লাগিল । 
আল্বুকার্কের শিষা সাল্ধানা তখন নিঃশহ্কচিত্তে লোহিতসাগরের 
প্রবেশমুখ অবরোধ করিয়া বসিলেন। আরব-বণিকগণ স্থপ্তোখিতের 
মত চাহিয়া দেখিল যে, সর্বনাশ হইস্াছে__তাহাদিগের ভীর্ণ পর্ণশালায় 


৯৮৮ ভারতী । 1 ভা, মাঘ, ১০১১ 


তার পর আসিলেন পাকিও এবং সোয়ারেজ। এতদিনের শিক্ষা 
ইহার বিস্বৃত্‌ হইয়াছিলেন না। অবিলম্বে আরব বণিকদিগকে 
আক্রমণ করিলেন। বিধাতার অনলগর্ভ বজ্র ন্তায় সে আক্রমণ 
দরক্ষিণভারতের মুসুলমান-বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি ধ্বংস করিয়া দিল। 
পারস্ত উপসাগর তখন একমাত্র ভরসা! থাকিল। কিন্তু কতাদন! 
অবশেষে তাহাও গেল--দেখিতে না দোখতে ফিরিঙ্গিগণ মালাবার- 
তীরের সর্বমন্ধ কর্তা হইয়৷ উঠিল! ১৪৯৯ হইতে ১৯৫৭৫ এই পদামান্ত 
কম্েক বসরেই ফিরিক্সিবাণিজা যেরূপ বিস্তৃত ও প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছিল, আধুনিক অথব৷ প্রাচীন কোন ইতিহাসেই তাহার তুলনা 
[মলে না। 

ইতিপুর্ধেহই আমবা দেখিয়াছি যে, ভারতবর্ষের একজন স্থায়ী 
ফিরিঙ্গিশাসনকর্তার অভাবে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছিল বলিয়া 
আল্মিদ। বিপুল বাহিণী সমভিব্যাহারে ভারতের সর্ব প্রথম শ্রীস্তান 
শাদনকর্তান্বূপ আগমন করিয়াছিলেন। তিনি আসিয়াই প্রথমে 
আফিকার পূর্ব্ব উপকূল সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। ফিরিঙ্গির বাণিজ্য- 
তরণীসমৃহ তখন তথা হইতে বাত্রা করিয়া ভারতসাগরে একাধিপত্য 
বিস্তারে ব্যস্ত থাকিত। মোম্বাদা করতলগত করিয় কুইনোরায় একটা 
দুর্ দংস্থাপনপূর্রবক আল্মিদা মালাবার-বিজয়্ে মনোনিবেশ করিয়া- 
ছিলেন। তখনও আরব-বণিকগণ মালাবারে প্রতিষ্ঠালাভ করিবার জন্ত 
একাস্ত সমুত্স্থক ছিল। শুধু মালাবারের সর্ধনাশসাধনই যে আল্মিদার 
একমা কর্তব্য ছিল, তাহা নহে। যাহাতে মু্গুলমান নৌশক্তি 
চিরদিনের জন্ত ভারতমহাসাগরে নিমজ্জিত হইয়। বায় তাহাও স্থসম্পন্ন 
করা আলমিদার কর্তব্য ছিল। পর্ভগালনৃপতি তখন বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন যে, এখন মাপাবাবকূলে আরব-বণিকদ্দিগকে উৎথাত করিবার, 


ভা, মাঘ, ১৩১৩] ফিরিঙ্গির বাণিজ্য । পক 


অধীনে আনিতে হইবে, সেজন্ত ইস্লামে ও কুশে যে সমরানল 
প্রজ্ঞলিত হইয়াছিল, পর্ত,গালরাজ তাহার জন্তও প্রস্তত হুইতেছিলেন। 
সেই বিপুল দমরপ্রাক্ষণের কেন্দ্রভূমিতে-_পেলেস্তাই ও বাইজান্সিয়ম 
- সাত্রাদ্দো__সুস্থলমানশক্তি বহুদিন পধ্যন্ত অব্যাহত ছিল। বনুশতবর্ষের 
সমরেও সে শক্তি হীনগর্ব হইয়াছিপ না, কিন্ত সমরাঙ্গণের পশ্চিম প্রান্তে 
স্পেন * এবং পর্ত, গালে ্রীস্তান-সাত্রাজ্য ধীরে ধারে 'প্রবেশলাভ 
কৰিয়াছিল। দেই সমরক্ষেত্র এখন প্রতীচ্য হইতে প্রানে আসিয়। 
্াড়াহল! নৃপতি ইমান্থান্সেপের গ্তায় মুস্থলমানগণও এ কথ! বুঝিতে 
পারিয়াছিল। 

ফিরিঙ্গি আল্মিদার শোচনীয় পরিণাম আমর! পূর্ববাধ্যায়েই 
দোখয়্াছি। কিন্তু ভারত-প্রবাপকালে তিনি কোনদিনই কর্তব্যবিমুখ 
ছিণেন না। তাহার অগণিত সৈন্ঠদল নান। উপায়ে মালাবার ধ্বংস 
করিয়া ছিল-_মুস্থলমান-বাণিজ্যকে ও পয্যস্ত করিয়াছিল। 

আল্মিদা স্থির করিয়াছিলেন যে, নিতান্ত আবশ্তক না হইলে, তিনি 
ভারতবর্ষে কতকগুপি ছূর্গ নির্মাণ করিয়। ভারাক্রান্ত হইবেন না। তাই 
তিনি তাহার নৃপতির নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন__ 

“এদেশে হূর্সের সংখ্যা বতই বৃদ্ধি করা হইবে, পর্ত গালের শক্তিও 
ততই এদেশে হীন প্রত হইয়া পড়িবে। আমাদের সমুদয় বল সমুদ্র 
জলে বিচরণ ক্ষরুক। আমর। যদি সমুদ্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে 'ন! 
পারি, তাহা হইলে সমস্তই বৃথা ।-..আমাদিগের নৌশক্তি যতদিন প্রবল 
থাকিবে, ভারতবর্ষও ততদিন আমাদেরই, আর কাহারও নহে। 
নৌবলের অতাব থাকিলে ভারতবর্ষে ছুর্খ নিন্দা করিয়া কোন 
ফল নাই ।* 

কিন্তু পর্ত গালরাজ তখন আশার আলোক ক'স্দশন করিয়াছিলেন । 


িরিরে রাস বারনর ৫ পর্ন 


৯৯০ ভারতী। ! ভা, মাধ, ১৩১৩ 


ছিল না:- তিনি তথন জলপথ ও স্থলপথ এতন্ভয়েরই কর্তা হুইয়। 
ভারতবর্ষের প্রতৃত্ব আকাজ্ষা করিতেছিলেন। তাই আমরা €দখিতে 
পাই ঘে, প্রথম ভারতবর্ষের অভিযানে ফিরিঙ্ষিগণ মালাবারে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল ; তাহাদিগকে কেহ পরাজিত করিতে পারে নাই । তার পর 
চারি বৎসরে আল্মিদার কৌশল ও কাধ্যকুশলতা ফিরিঙ্গিবণিক দিগকে 
ভারতসমুদ্দ্রের একছত্র কর্তা করিয়া তুঁলিয়াছিল। আল্মিদার পর 
আল্বুকার্ক যখন ভারতের ফিরিঙ্গির্দার হইলেন, তখন ফিরিজির 
বিজয়বৈজযন্তী ভারতপাত্রাজ্যলাভের জন্ত অগ্রসর হইতে ছিল। নৃপতি 
ইমান্যুয়েল ১৪২৫ হইতে ১৫২১ খুষ্টাব্৭ পধ্যস্ত রাজত্ব করিক়াছিলেন। 
এই সুদীর্ঘ শাসনসময়ে তিনিই প্রথমে ভাস্ক-ডা-গামাকে ভারতবর্ষে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। আবার তিনিই ভারতবর্ষে ফিরিলিরাজ্য 
সংস্থাপন করিয়া, ফিরিঙ্গির রাজধানীকে প্রাকারে- প্রাসাদে সমুজ্ঘল 
করিয়া তুলিয়াছিলেন। পর্তগালের ইতিহাসে তাই উমাস্থ্যয়েল সদা- 
পুজিত। ত্রাহার কীর্তিকাহিনী ফলকাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। 

আল্মিদা যখন স্্রানমুখে স্বদেশে যাত্রা করিলেন, তখন তাহার , 
বন্ধুবর্ও তাহার সহিত ভারতবর্ষ পরিত্যাগ কপ্জিয়া প্রস্থান করিলেন। 
তাহার জানিতেন যে, যে আল্বুকার্কের বিকুদ্ধাচরণ করিয়া তাহারা 
আল্মিদার অভিষ্টসিদ্ধিবিষয়ে তৎপর হইক়াছিলেন, সেই আল্বুকার্কাই 
এখন ভারতবর্ষে ফিরিঙ্গির কর্ত! হইলেন। স্বতরাং আপনাদিগকে 
আর নিরাপদ জ্ঞান না করিয়। তাহারা স্থানত্যাগপূর্বক পলায়ন 
করিলেন। 

আল্বুকার্কের অতি তীক্ক দূরদর্শী দৃষ্টি ছিল। তিনি গৃহবিবাদের 
দিকে মনোযোগ দিলেন না। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, ফিরিঙ্সিগণ 
এতকাল শুধু কয়েকজন সামস্তনূপতির সহিত ু্ধ-কলছে ব্যাপৃত ডিল, 


চেরি রর ারাতেলরারি র্যা রা রে ররর নরক: দে 


ভা, মাঘ, ১৩১৩ ] ফিরিঙ্গির বাণিজ্য ৯৯১ 


সষুদ্রপথের অধিপতি হইবে । এখন বিপুল সুস্থলমান-শক্তির সহিত 
মুষ্টিমেয় খীষ্তানের সমর-_হীনশক্তি কয়েকজন সামস্তরাজের সহিত 
নহে । ”ওই রুম আসিল-__ওই বুঝি মী সৈম্ত দেখা দিয়াছে ।* এই 
ভয়ে আলবুকার্ক তখন সদ! চিন্তিত ও কম্পিত হইতে লাগিলেন । 
কিসে পর্ত, গালের প্রতিষ্ঠা ও বিপক্ষের পরাজয় হইবে, আল্বুকার্ক তখন. 
সেই চিস্তাতেই বাাকুল হইয়া পড়িলেন। 

আল্বুকার্ক যে সকল কাত্তি রাখিয়৷ াইবেন মনে করিয়াছিলেন, 
এসে সমুদয় কথা এখন স্মরণ হইলে আমাদদিগের মনে হয় যে, মানুষের 
পক্ষে তাহা সম্ভব নহে__উহা! আরবা উপন্যাসের কল্পনাময় অলৌকিকী 
কাহিনীরই উপযুক্ত । তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, নীলনদীর গতি 
প্রতিরোধ করিয়া উহাকে লোহিতসাগরে আনিয়া ফেলিবেন। উহার 
শাখা-প্রশাখা যাহাতে মিসরের অভ্যন্তরে প্রবেশলাভ করিয়। তদ্দেশের 
উর্বরাশক্তি বুদ্ধি করিতে না পারে, ইহাই তাহার উদ্দেশ্ত ছিল। 
তাহার অপর করনা আরও ভয়াবহ! তিনি মুসলমানের উপর এতই 
বীতশ্রদ্ধ ছিলেন যে, মনে করিয়াছিলেন, মন্কানগরী বজ্রদীর্ণ করিয়া 
হজরত মহুম্মদের সমাহিত দেহ উঠাইয়া আনিবেন এবং অবশেষে 
পৃথিবী সমক্ষে সেই শবদেহের অগ্রিক্রিয়া করিয়। মুস্ু লমানদিগকে 
স্তত্তিত করিবেন !* ঞ 

আল্বুকার্কের কল্পনাময় উপন্তাসে আমাদিগের প্রয়োজন নাই। 
তাহার কম্মকুশলতা। ও 'রাজ্যবিস্তৃতির কৌশলই ইতিহাদের আলোচ্য 
বিষয়। আমর! দেখিতে পাই যে, তিনি প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন 
পারস্ত উপসাগর এবং লোহিতসাগরের প্রবেশমুখ অবরোধ করিয়া নীল 
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তে ৮৮ ০ এ রঃ 
৯৯২ ভারতা। [ ভা, মাঘ, ১৩১৩ 


এবং ইউফ্রেটিস্‌ নদীতরে মুস্বলমান-বাণিজ্যের ধ্বংসসাধন করিবেন । 
এই কার্যে তিনি আংশিত সফলকামও হইক্াছিলেন। হরসুজের 
সুদৃঢ় ছুর্গ, আদেন অবরোধ এবং দক্ষিণ হইতে মিসর আক্রমণের 
জন্ত আবিশিনিয়ার খ্রীষ্টানশক্তিকে উত্তেজনাই তাহার প্রমাণ ; 

আলবুকার্কেব দ্বিতীয় কার্য মালাবারের মুসলমান-বাণিজ্য ধ্বংস- 
করণ। গোয়! অধিকার করিয়া আল্বুকার্ক তাহা সম্পন্ন করিয়াছিলেন 
কিন্তু এই গোয়ার উপনিবেশই ফিরিঙগগিবণিকের কাল হইয়াছ্ছিল। 
ভারতবর্ষের দঙ্গিণ-পশ্চিম উপকূলে এতদিন ধরিয়া যে ফিরিঙ্গি নৌশক্তি 
প্রবল পরাক্রান্ত বণ্নয়া পরিচিত ছিল, গোয়াতেই তাহার পতন 
হইয়াছিল। 'আল্বুকার্ক মালাবারের মুস্থলমানবাণিজ্য বিনষ্ট করিয়াই 
ক্ষান্ত হইয়াছিলেন না । স্থদূর প্রাচ্যের কোনস্থানেই ষাহাতে এদদেশীক 
বাণিজ্য জীবিত থাকিতে ন। পারে, তিনি তাহারও চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
আল্বুকার্ক তাই মালাকা। অধিকার করিয়া তথায় দুর্গ নির্মাণ করিয়া- 
ছিলেন। ফিরিরঙ্গির শাসন শতবর্ষ ধরিয়া মালাকা প্রদেশে অব্যাহত 
ছিল। 

তৃতীম্ব অধ্যায় । 
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৮. উড, [হু 0) 
আল্বুকার্ক খন তারতবর্ষে পর্ভুগালের সর্কপ্রধান পোতাধ্যক্ষ 
এবং শাসনকর্তারূপে বিরাজ করিতেছিলেন, সেই সময়েই সাঁমরী- 
রাজের শক্তি নষ্ট করিবার জন্ত তিনি থাবিহিত আয়োজন করিতে 
লাগিলেন। আলবুকার্ক কহিয়াছিলেন যে, কালিকাটের সর্বনাশ . 


নিব ররর হরর রা: িস্রিস্রর -এ রনিলিরি রি এ রসার রেকারে নিলেন: সরল 


ভা, মাঘ, ১৩১৩ ] ফিরিঙ্গির বাণিজ্য । ৯৯৩ 


পতিও এদিকে কালিকাটের সকল অবস্থা জানিবার জন্ত ছুই জন 
্রাঙ্গণ গুপ্তচর নিধুক্ত করিলেন ) তাহার! সর্ধদা সংবাদ সংগ্রহ করিতে 
লাগিল।* শুধু ইহা করিয়াই যদি কোচিনরাজ নিরস্ত হইতেন, তাহা! 
হইলেও হৃহুত! কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস চিরদিন কলঙ্ক-মলিন। 
আত্মকহ এবং “ঘরতেদি-বিভীষণ-নাতি"ই চিরদিন ভারতবর্ষের 
পতনপথ কণ্টকমুক্ত করিয়া দিয়াছে: তাই স্বার্থান্ধ ভবিষ্মতঘৃষ্টিবিহীন 
কোচিনরাজ কয়েকজন সামন্তবৃপতিকে লিখিয়। জানাইলেন যে, তাহার! 
যেন জামোরিণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিস] তাহার কালিকাটের 
বল অন্স্থানে টানির] লয় !* আল্বুকণার্কও কোচিনের সাহাধ্য হইতে 
বঞ্চিত হইলেন না। এদিকে গুপ্তচর আসয়া সংবাদ দিল যে, রাজ 
কালিকাটে নাই, তাহার সমস্ত, সৈন্)সামস্তও স্থানান্তরে যুদ্ধে লিপ্ত 
আছে স্থতরাং রাজধানী আক্রমণের হহাই স্থষোগ। 

গুগ্তচরের মুখে সংবাদ গু[নয়। ফারার্ষর সমরসভ1 বসিল। সভাক়্ 
স্থর হইল বে, হাই সুযোগ, রাজধানী আক্রমণ করাই সিদ্ধ। যাহাতে 
কাহারও সন্দেহ উপস্থিত না হয় সেই জন্ প্রন্কৃত কথা গোপন 
রাখিয়। আল্বুকাক বোষণ। কারলেন যে, তিনি গোয়ার যুদ্ধাভিযান 
কারতেছেন। 

এদিকে কোচিন হইতে ফিরিক্সির রণতরীসমুহ কাপণিকাট ধ্বংস 
করিবার জন্ত যাত্রা করিল, ২*** ফিরিজিসৈগ বিজ্রয়নিনাদে অগ্রসর 
হইয়া! অকম্মাৎ একাদন কালিকাটে বাইয়া উপনীত হইল) তখন 
নগর অরাক্ষত, সামরীরাজ অন্ুপাস্থত, নাগারকগণ নিশ্চেষ্ট এবং 
সন্দেহশুন্ঠ হইয়া কালাতিপাত ক্সিতেছিল। ফিরিঙ্গিসৈন্/ অবিলম্বে 
বিনাবাধায় সম্মুথে অগ্রসর হইতে লাগিল-_মুসলমানের মস্জিছ 





৯৯৪ ভারতী । . [ ভা, মাঘ, ১৩১৩ 


অনলসংষোগে হু হু জলিয়া উঠিল, শেষে রাজ প্রাসাদ পথ্যস্ত ভম্মসাৎ 
হইতে লাগিল। তখনও ভারতবর্ষে বীর ছিল, তখনও তাহারা! ভুর্ব্বল- 
হস্তে অস্ধারণ করিত না। সেই বীর নায়ারগণ ব্দিও মুষ্টিমেয় ছিল, 
কিন্তু অমিত বিক্রমে যুঝিতে লাগিল_-+সেই আহবে স্বয়ং মার্চাল এৰং 
তাহার সহকারী ও আরও অনেক প্রধান প্রধান ফিরি্িযোদ্ধা 
চিরনিজ্রায় অভিভূত হইল-_আল্বুকার্কও ইটা আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। 
নায়ারসৈপ্তের বীরপণার সম্মুথে সেদিন ফিরিক্গিসৈন্ত একান্ত পধুচদত্ত 
হইয়া পলায়ন করিল। আন্টোনিও এবং রাবেলনামক দুইজন 
পর্ত,গীজ কাণ্ডেন সসৈম্তে আসিয়া উপস্থিত না হইলে, বোধ হয়, 
ফিরিঙ্গির পরাজয় আরও ভীষণ হইত-_হয়ত পরাজযবার্ভা বহন করিয়া 
পলায়ন করিতেও কেহ থাকিত না, ॥ 

ভারতবর্ষে জয়ঠাদ বা মীরজাফর সংখ্যাতীত ছিল। তাই বিজয়- 
নগরের রাজা নরসিংহরাজ ফিরিঙ্গি দিগকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত 
হুইলেন। প্রতিদানস্থরূপ আল্বুকার্ক কহিলেন__“এখন হইতে 
হওমুজ হইতে আনীত অশ্বের বাণিজ্য আপনার দেশেই হুইবে__ 
দবাক্ষিণাত্য সে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইল ! 

রুমীসৈন্ঠের নামে সেকালে ফিরিঙ্গিগণ একান্ত ভীত হইয়! 
পড়িয়াছিল। তাই দ্বিতীয়বার যুদ্াভিযানের ব্যবস্থা করিতে না 
করিতেই আল্বকার্কা খন শুনিলেন যে, রুমী তুর্কেরা গোয়ায় একাস্ত 
শ্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদিগের সাহাষ্যের জন্ট সুলতানের সৈম্তও 
আসিতেছে এবং রুমীকারিক্রগণ গোয়ায় বসিয়া অতি উৎকুষ্ট 
জাহাজাদি নির্মাণ করিতেছে, তখন তিনি আর স্ুস্থির রহিলেন না। 
অল্লকালমধ্যেই ফিরিজিসৈম্ত পা্জম্হণ জয় করিয়া উহার অগ্নিসংকার 
করিল এবং হুর্গস্থিত অন্ত্রাদি লুন করিয়া জাহাজে প্রস্থান করিল । 


ভা, মাঘ, ১৩১৩ ] ফিরিঙ্গির বাণিজ্য । ৯৯৫ 


নাগরিকগণ অবশেষে অক্পকালমধোই পর্ত শীজনৃপতির আনুগত্য 
স্বীকার করিয়া অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইল। 

বিয়োৎফুল্প আল্বুকার্ক অবশেষে সটস্ডে গোয়ার বারে যাইয়া 
উপস্থিত হইলেন । তথায় বুদ্ধ পধ্যস্তও ঘটিল না-_গোরার সেনাপতি 
কাপুরুষের মত আত্মসমর্পণ করিল। গোয়ার ছুর্গে রণসজ্জার অভাব 
ছিল না-_কামান, গুলি, গোলা, ও বারুদের অভাব ছিল না 
অভাব ছিল সাহসী রখদক্ষ সেনাপতির। সেই অভাবেই গোক। 
ফিরিঙ্গির হস্তগত হইল। চল্লিশখানি বাণিজ্যপোতপূর্ণ পণ্যদ্রব্য 
এবং বহুতর অশ্থাদি ফারলিগণ লুঠিয়া লইল। রুমী ও তুর্কাদিগের 
্্াপুত্রকন্তা।দও ফির্গিসদ্বীরের হস্তে বন্দীককৃত হইয়া রহিল। 
গোয়ার সেনাপতি শরণাগতাদগকে পরিত্যাগ করিয়া দুর্গাস্থত নানাবিধ 
দ্রব্য গ্রহণ করিলেন এবং পলারপূর্কক প্রাণরক্ষা করিফ়! বশস্বী 
হইলেন! পার্বতী ক্ষুদ্র ছূর্গাদিতে যে সমুদয় তুর্ক ও রমীগণ বাস 
করিতেছিল, তাহারাও অবিলম্বে বিতাড়িত হইল । 

মালাবার এবং গুজরাটের মধ্যবর্তী বলিয়া গোয়া অধিকার 
করিয়াই আল্বুকার্ক দক্ষিণ এবং উত্তর বোস্বাইকৃলের বাণিজ্য 
করগুপগত্ত করিতে সমর্থ হঠয়াছিলেন। ক্যান্বে উপসাগর হইতে 
জারন্ত করিয়া দক্ষিণ কুমারীকা অস্তরীপ পর্যন্ত ফিরিঙ্গির বাণিজ্য- 
ক্ষেত্র হইয়া উঠিল। শেষে এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, যে মুসলমান 
বাণিজাতরণী একদিন নির্বধিবাদে মালাবার উপকূলে বাণিজ্য করিয়া” 
বেড়াইত, ফিরিঙ্গির ছাড়পত্র ভিন্ন সে সমুদয়ের গতি এককালে রোধ 
হইয়াছিল! 

আলবুকার্ক গোয়া অধিকার করিলেন বটে, কিন্ত নিশ্চিন্ত হই: 
*পারিলেন না। তিনি শুনিলেন যে, আদিলশাহ |ফরিজিদিগকে আকর্গক: 
করিবার জন্ভ বিশেষ আয়োজন করিতেছেন এবং শঞঙ্জেশখবর়ের ফোর: 





৯৯ ভাবত; ॥ 1 ভা, মাঘ, ১৩১৯৩ 


বলোজী, স্থুবার সেনাপতি রোশল খা! ও করপত্তনরাজ মালিক রাব্বল্‌, 
আদিলশাহকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রস্তত হইতেছেন। এই 
সংবাদ শুনিয়া ফিরিঙ্গিগণ চিন্তিত হইয়া উঠিল। 

আদিলশাহ বিজয়পুরের রাজার নিকট স্াহা্য প্রার্থনা করিলেন । 
কিন্ত নরসিংহরাজ একাস্ত মুসলমানবিদ্বেষী ছিলেন । ব্যক্ষিগত স্বার্থ 
বিশ্বৃত ন৷ হইয়। তিনি ফিরিক্ষির সপক্ষে অস্ত্রধারণ করিতে চাছিলেন [ক 
তিনি বুঝিলেন না যে, গ্োয়ানগর হহতে ফিরিঙ্গিবণিকদিগকে বিদুরিত 
করিতে পারিলে ভারতবর্ষের মঙ্গল হইবে । হিন্দু এবং মুসলমানের এই 
বিহবেষই যে ভারতবর্ষের অবনতির মুলকারণ, ইতিহাস আমাদিগকে 
চিরদিনই সেই শিক্ষাই দিয়া আসিতেছে । 

যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল; আল্বুকার্ক গোয়ানগর-প্রধেশের 
সমুদয় পথঘাট সুরক্ষিত করিতে আরম্ত করিলেন । যাহাতে গোয়া- 
নিবাসী মুরবণিকগণ আদিলশাহের নিকট কোন পত্রাদি €প্ররণ 
করতে না পারে, তান তাহারও ব্যবস্থা করিলেন। ষদি আবশ্তক 
হয়, তাহা হইলে আশ্রয়ের জন্য এবং পলায়নের জন্ত নৌকাগুলিও 
সজ্জিত রহিল। আদিলশাহ টসন্তসামস্ত লইয়া বালেস্টারিমে অবস্থান 
করিতে লাগিলেন এবং আল্বুকার্কের নিকট ছুই ঞন দূত (প্রেরণ 
করিলেন। দ্বৃতদ্ধয় আপিয়া জানাইল যে, গোয়ানগরের পরিবর্তে 
আদিলশাহু সমুদ্রতীরবর্তী অন্ত একটী স্থান প্রদান করিতে সম্মত 
আছেন। কিন্ত আল্বুকার্ক সে প্রস্তাব গ্রান্থ করিলেন না। দৃতদ্বয় 
শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিল। 
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অবশেষে মে মাসের এক অতি অন্ধকার নিশিতে মুসলমানগণ 
ছইদলে বিভক্ত. হইয়া গোয়া আক্রমণের চেষ্টা করিল। পূর্ববর্তী দল- 
মধ্যে তিন জন ভির সকলেই ফিরিক্ষির অস্ত্রাধাতে নিহত হুইল । 
পরবর্তী দল বীরবিক্রমে অগ্রসর হইয়া ছর়ার্ডে-দা-সুসাকে সসৈন্ে 
নিহত করিল। বিজয়ী মুসলমানসৈন্ত পথ প্রাপ্ত হইয়া বন্তার 
শ্োতের মত গোয়ানগরমধ্যে প্রবেশ করিল, আল্বুকার্ক তখন 
তরণীসংযোগে পলায়ন করিয়া জাহাজে প্রস্থান করিলেন। ফিরিঙ্গির 
রাক্ষসতুল্য স্বভাব কখনই গুপ্ত থাকিবার ছিল না, তাই পলায়নকালেও 
অল্বুকার্ক আদেশ করিলেন যে, ছুর্গস্তিত ১৫০ শত প্রধান যুর 
বণিকের ছিন্নমুণ্ড ভূলুন্িত কর, অশ্বশীলার অশ্বগুলির জঙ্বার মাংস 
কাটিয়া লইয়া উহাদিগকে অকর্খণ্য করিয়া দাও এবং অস্ত্রাগারে 
অগ্নিসংযোগ কব!* 

নানার'প বিধ্বস্ত হইয়া আল্বুকার্ক আ'বশেষে কোচিনে আসিয়। 
এক দমরপ্রভা আহ্বান করিলেন। তিনি ফিরিঙ্গিসেনানায়কদিগকে 
কহিলেন যে, গোয়। অধিকার করা একান্ত প্রয়োজন । গোয়া হইতে 
বিতাড়িত হইলে ভারতবর্ষ হইতে ফিরিঙ্গিবণিকের নাম বিলুপ্ত হইয়া 
যাইবে শেষে যুদ্ধ করাই স্থির হইল। আলবুকার্ক পর্ত,গাল- 
নৃপতিকে পিখিলেন_-”গোয়া ঘি করতলগত থাকে তাহা হইলে 
আমরা দক্ষিণভারত অনায়াসে জয় করিতে পারিব। যুদ্ধঞাহাজই 
আমাদিগের ভরসা । গোয়ার অধিবাসিগণ সেই সকল রণতরী নিশ্মাণে 
সুপটু। ফুরোগীয় কারিকরগণ এদেশে আসিয়া অল্লকালমধ্যেই 
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৯ এ ৪৭৫ [ ভা, মাঘ, ১৩১৩ 
আকন্মণা হইয়া পড়ে_+তাহারা' শেষে মনুত্যেরও বাহির হইয়া যাস, 
কিন্ত গোয়ার মিস্ত্রিগণ চিরকালই সমভাবে কার্য করিয়া থাকে । 
গোয়া মুসলমানের অধিকারে থাকিলে, তাহারা অনায়াসে অসংখ্য 
রণতরী নির্মাণ করিয়া আমাদিগকে একাস্ত বিধ্বস্ত করিয়া দিবে। 
কিন্তু আমর! যদি গোয্কার কর্তী হই তাহা হইলে দাক্ষিণাত্য-বিজয় 
আনায়াসসাধ্য হইবে-_কারণ অন্তর্কিবাদে সে প্রদেশ এখন একান্ত 
শক্তিহীন 1”* আল্বুকার্ক বিদেশী হয়! যাহা বুঝিয়াছিলেন, আঁমাদিগের 
দেশীয় নৃপতিগণ স্বার্থের অন্ধকীরতলে থাকিয়া তাহা বুঝিতে পারেন 
নাই। তাই কথায় বলে, বাহার গৃহে প্রথমে অনল জলিয়া উঠে সে 
গৃহস্থ তখন তাহা জানিতে পায় না। ভারতবর্ধের উপকূলে তখন ধীরে 
ধীরে যে অনল জলিয়া উঠিতেছিল তাহা তদ্দেশবাসী নৃপতিবুন্দ বৃঝিতে 
- পারিয়াছিলেন না। তাহারা তখন আত্মকলহ লইয়! ব্যস্ত থাকিলেন 
এবং ফিরিঙ্গির স্তোজ্রবাক্যে ভুলিয়া দেশর কল্যাণ কামনা হইতে 
বিরত থাকিলেন। 


সত্রীরাজেন্দ্রলাল আচাধ্য | 





সমালোচনা | -” 
বুষ্ভাগার-__ইসতীশচর কবিভ্ণ-কর্তৃক সম্পাঁদিত। এই পুস্তকখানি কৃষি 
ভাগ্ডারের দ্বিতীয় ভাগ, মূল্য এক টাকা, ৬৭৪ স্ত্াড রোড, কলিকাতা, 
বজলক্ষী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত । শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র কবিভূষণ নিশ্চয়ই সংস্কতজ 
ত্রাঙ্মণপণ্ডিত মানুষ, তিনি দেশের এই ছুদ্দিনে এজন্য একখানি সুন্দর কৃষিবিষরক 
পুস্তক সম্পাদিত করিয়ীছেন, ইহা! আমর! দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক মনে করি। 
দেশের লোকের মতিগতি কোন্‌ পথে, তাহা কবিভূষণমহীশয়ের এই কাঁধ্য হইতেই 
বুঝিতে পারিতেছি। পুস্তকথানি কৃষিবিষয়ক মাঁসিকপত্র, বঙ্গলক্জ্মীর উপহারয়াপে 
প্রদত্ত হইতেছে । বঙ্গলম্ীর স্ঠায় কৃষিবিষয়ক মাসিকপত্রের এরূপ উপহার গ্রাহকগণের 
পক্ষে যথেষ্ট হিতকর হইয়াছে দন্দেহ নাই । বঙ্গলপ্দ্রীর প্রচারক বাবু হেমচন্্র মিত্র 
একজন বহদরাঁ কষিবিৎ। এই পুস্তকের ভূমিকা তিনি কৃষি ও কৃষকসম্বদ্ধে যে 
সকল কথায় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা। সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য। তিনি সত্যই 
বলিয়াছেন, “সমাজের প্রাণ ও মেরুদওস্বরপ পরম উপকারী কৃষকগুলিকে “চাষা? 
বলিয়া! বিদ্রপ করিয়। বাহাছুরী লইবার দ্বিন আর নাই। পরপদলেহন করিয়া, 
পরমুখাপেক্ষী থাকিয়া পরের দীসত্ব করিব, তথাপি স্বাধীনবৃতি কৃষিকার্ষ্য খনোধোঁগ 
দিব না, এ ভাব ধীরে ধীরে অপনোদিত হইতেছে ।» ঃ 
আমাদের দেশে কৃষকের সংখ্যাই অধিক, কৃষি ভারতের অর্থাগমের ও উন্নতির 
প্রধান উপায়, অল্প চেষ্টায় এদেশে শশ্ত উৎপাদন হয়, স্থজন্মার বৎসরে কেহ অনাহারে 
আপত্যাগ করে না) কিন্তু নান! কারণে আমাদের দেশে কৃষিকার্ধ্যের অবনতি আরঙ্ক 
- হইয়াছে। এই অবনতির কারণ দুর করিতে হইলে কৃষিকার্যে অভিজ্ঞতা থাকা 
আবগ্তক। কিন্তু কৃষিও যে একট। বিদ্যা, এবং অন্তান্ত বিদ্যার স্তার ইহা আয়ত্ত 
করিতে হয়, তাহা অনেকে জানেন না। দেশের লোক প্রায় সকলের একটু, 
বাগবাগিজা বা শাকদবজি উৎপাদনের ক্ষেত্র আছে। দেই ক্ষেত্র হইতে উপযুক্ত 
পরিমাণ আয় করিতে হইলে, কৃষিবিষয়ক কার্যে বিশেষ দক্ষতার আবগ্তক ; 
ক্বষিভাগারনামক পুন্তকধানিতে সে অভাব আংশিকরপে পূর্ণ হইবে, এ কথা আমরা 
নিঃসন্দেহে বলিতে পারি ; এই পুস্তকে শীক-সবজি, ফুল-ফল প্রভৃতি উত্্রান্ন করিষার 
উপায়সন্বক্ধে অনেক উপদেশ আছে । কৃষিকার্ষ্যে যাহাদের অনুরাগ আছে তান্ারা 
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শিল্পভাগার বা স্বাধীন জীবিকা মুল্য ছয় আনা। এ পুস্তকখানি 
পণ্ডিত গ্রুক্ত সতীশচন্দ্র কবিরত্ব-কর্তৃক সম্পাদিত । এই কবিরত্মহাপয় কৃষি রের 
সম্পাদক কবিভূষণ সভীশচ্দ্র কিনা, বলিতে পারিনা তবে ইহা'ও বঙ্গলক্ষীল্স উপহার ; 
এবং বাধু হেমচন্্র মিত্র ইহার প্রকাশক । এই পুস্তকে নানাপ্রকার গন্ধত্রবা,-কীলি। 
সিরাপ, 'আচার, রঙ্গ, আবির, সাবান, বাতি, বাদিশ, রঙ্গষশাল ও আতপবাজিংপ্রভৃতি 
প্রন্ততের প্রণালী লিপিবদ্ধ আছে। এই সকল জিনিস প্রস্তুত করিয়া অল্পলাতে 
রিক্রয়্ করিলে কুড়ি পঁচিশ টাকা বেতনের চাকরীর জন্ত অন্যের দ্বারস্থ হইতে 
হয় না ইহা নিশ্চয়; কিপ্ত পুস্তকখানি তেমন সাবধানতার সহিত সম্পাদিত হয় 
নাই। দুই একটা। দৃষ্টান্ত দিই--গঙ্গাতুবড়ীনামক আতপবাজি প্রস্তত করিতে ষাহা 
স্কাহা লাগে তাহার ভাগ আছে, কিন্তু কিরূপে তাহা প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার 
প্রণালী নিদিষ্ট হয় নাই। এরাকুটবিস্কুট প্রস্ততির নিয়মে লিখিত আছে_ 
“একপোয়। এরাকুট, একছটাক চিনি ও একছটাক মাখন, ভিনিগারে মাথিয়া পয়সা 
বা আধুলির আকারে ছোট ছোট নেচি পাঁকাইয়া অশ্সিতে ভাজিতে হয়।” শ্রথম- 
শিক্ষার্থীর পক্ষে এইটুকুমাত্র উপদেশে বিস্ট প্রস্তুত যে কত কঠিন, তাহা ভুক্তভোগীর 
অজ্ঞাত থাঁকিবার কথা নহে। শ্বাধীনজীবিকাঁর উপায়শিক্ষার জগ্ত হাতেকলমে 
শিক্ষা একান্ত আবশাক, এ ক্ষেত্রে পু ধিগত বিদা। তেমন ফলপ্রদ হয় না। 

(দ্বিতীয় ভাগ ) মূল্য ছয় আনা! ইহাও উত্ত পঙিত 

কবিরত্বের সম্পাদিত, এবং বঙ্গলক্্ীর উপহার । কবিরত্রমহীশয় দেখিতেছি সর্বববিদ্যা- 
বিশারদ । প্রথমেই চিকিৎসার উপদেশ-__কিরূপে নাঁড়ী দেখে, তাহার পর বিবিধ 
রোগের পাচন। অনস্তর কতকগুলি অবার্থ মুষ্টিষোগের নাম। দেকালে গৃহিলীগপণ 
অনেকপ্রকার যুষ্তিযোগ জানিতেন। পরিবারগ্থ লৌকের, এমন কি, প্রতিবেশিগণেরও 
তাহাতে বহু উপকার হইত। এখন মুষ্টিযোগের স্থান বঙ্গাস্তঃপুরে মাটক-নভেলে 
একচেটিয়া করিয়। লইয়া, হ্ৃতরাং এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। কিন্ত 
সকল মুষ্টিযোগের কথা সাবধানে লিপিবদ্ধ হয় নাই ) যথা “বাদি ধনিয়াজল কিঞিৎ 
চিনির জলের সহিত পান করিলে অন্তর্দাহ নিবারিত হয়।”-_-কাহার কি পরিমীপ, 
তাহা লিপিবদ্ধ দেখিতেছি না, বাসি ধনিয়া'জল বলিলে কি বুঝায় তাহ! পরিক্কার- 
করিয়া বল! উচিত ছিল, এবং রোগটির ব্যাখ্যা না ক্ধিলে কেহই বুঝিতে পারিবে নর 
অন্তর্দাহ রোগট কি । আমরা ত জানি অন্তর্দাহের বাহিক কোঁন উষধ নাই। ইহা, 


বিকল ৭ - রা রাব রল লির হান .. 
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মধুদংযু্ পিপুলচূর্ণ অধবা। চিনির সহিত পাতিলেবুর রন সন্ধ্যাকনলে পান 
করিলে অগ্লপিত্ত আরাম হয় ।__কতখানি চিনি, কনটুকু লেবুর রস তাহা! নির্দিষ্ট 
করিয়া লেখা উচিত ছিল। যে নকল দ্রব্য উষধর প ব্যবহার করিতে হইবে তান্ধার 
প্ররিমাণবিষয়ে কদাচ উদাসীন থাকা কর্তব্য নহে। 

ধবলরোগের মুষ্টিযৌগনন্ব্ লিখিত হইয়াছে__“দোক্তাতাদীক, তৈল, খোল, 
আমীরের রসে শোধন করিষা সমভাবে গন্ধক দিয়! অন্তধূমে গ'ড়। করিয়া থাইজে 
ভাল হয় 1”_-জামী* অর্থ লেবু কিন্ত কোন্‌ জাতীয় লেবু তাহ! উল্লেখ নাই, সকল 
লেবুর রসের গুণ একপ্রকীর নহে । 'জামীরের রসে' কিরূপে শোধন করিতে হয় 
তাহার প্রক্রিয়া লিখিত নাই; তৈল নানাপ্রকার আছে, কোন্‌ জাতীর ঠৈল 
এ ক্ষেত্রে ব্যবহার্ষা তাহীর উল্লেখ নাই । দোক্তাতামীক, তৈল, ঘোল প্রভৃতি পদার্থের 
পরিমাণ লিখিত হয় নাই, কীচা গন্ধক বিধ, তাঠার পরিমাণ উল্লেখ কর! একাস্ত 
আবশাক ছিল, অন্তধমে গুড় করিয়া! খাইবার অর্থ কি, তাহ! আমরা বুঝিতে 
পারিলাম না। ৮ 

এই পুস্তকে নানা প্রকার শিল্পদ্ব্যপ্রস্ততের প্রণালীও লিখিত হইয়াছে। এক 
অংশে জ্ঞাতব্য জোতিষ ও সামুদ্রিক বিদ্যারও পরিচয় আছে। কিন্তু বিশেষ ইচ্ছা 
খাকিলেও এত সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে একট। বিদ্যা আয়ত্ত করা যাঁয় না, যৎ্সামান্ত 
প্রাথমিক জ্ঞানও লাভ হয় না। এতভ্তিন্ন নানাপ্রকার ক্রীড়া, গোরক্ষণ ও গোঁপালন 
প্রভৃতির নিয়মও বণিত হইয়াছে। এ কালে মানুষেরই জাতিরক্ষা হইতেছে, 
বৃষের জাতিনির্ণয় করিয়া বিশেষ কোন কল €দখি না, বিপ্রজাতীয়, ক্ষবিয়জাতীয় 
প্রস্ৃতি বৃষের লক্ষণ পাঠ করিয়া আমরা আমোদিত হইয়াছি, কিন্তু ইহাতে কৌন 
উপকার নাই। তবে গোঁগালন ও গোৌঁরোগ-চিকিৎসা-সম্বন্ধে যে সকল বিষয় 
পুগ্তকে সম্গিবিষ্ট হইয়াছে, তাহ। সাধারণের কাজে লাগিবে। 


সচিত্র বয়নবিদ্যা বা তাতশিক্ষা_ প্ীক্ষেঅমোহন সেনগুপর বিদ্যার 
সম্পাদিত। মূল্য বার আনা। এখানিও বগলক্ষ্ীর উপহার, এবং বাবু হেমচন্দ্র 
বহু কর্তৃক প্রকাশিত । 
স্বদেশী আলোলন আরম্ভ হইয়া দেশের লোকের দৃষ্টি দেশী ভাত কাপড়ের 
প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে । এ অবস্থার এই পুস্তকথানি তীতশিক্ষার্থিগণের কাজে 
লাশিবে, এক্সপ আমাদের বিশ্বাদ আছে । বিদ্বারতসনাশয় (বাঁধ তয় হানি 
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তাতশিক্ষা করেন নাই, পুঁখ্গিত বিদ্যা হইভে তাঁতশিক্ষার উপদেশ দিলে তাহা 
সফল হইবার সম্ভাবন। নাই, তখীপি ইহাতে বে পাঠকগণের ভীতসম্বন্ধে একটা! 
সটামুটি ধারণ। জক্মিবে তাহাতে সন্দেহ নাই । 

" জেখকমহাশয প্রথমেই বস্ত্ের ইতিহাস দিয়াছেন, তাহাতে দেখিলাস "খন বস্ত্র 
সুষ্টি হয় নাই, তখন দেব, দানব, মানব, যক্ষ, গম্ধবর্্টিকিন্নর সকলকেই বৃক্ষবন্ষন ও 
গশুচন্মে লক্জানিবারণ করিতে হইত ।” প্রাচীন লেখক মহাশয় দেব, দানব, যক্ষ; 
গন্ধব্ং, কিশ্নরদের বাদ দিয়! কেবল মানুষের কথ্। আলোঁচন! করিলে কোন ক্ষতি 
ছিল না। বিশেষত: বিষুলোকে নারায়ণের ভবনে প্রীতিভৌজের আয়োজনটা! 
নিতান্তই ঠাকুরদাদার উপকথ।! বাহ! হউক, কতকগুলি অদার বাক্বাহুল্যসন্তবেও 
এ পুস্তকথানি তাতশিক্ষা সম্বন্ধে _তুলার চাষ হইতে তাঁতবোনা পর্যন্ত অনেক জ্ঞাতবা 
কথায় পুর্ণ। বক্তব্যবিষয় পরিপুষ্ট করিবার জন্য পুস্তকে কয়েকথানি চিত্রও সংযুক্ত 
হইয়াছে। এরূপ পুস্তক বিশেষজ্ঞ-কর্তৃক লিখিত হইলেই অধিক জাদরের 
যোগ্য হয়। 

গৃহস্থুখ___ঞ্অতুলচ্্ দত্ত প্রণীত, মুল্য ছুই আনা। স্থকারমহাশয় 

ভুমিকায় লিখিয়াছেন, সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় সংক্ষেপে ব্রাঙ্গদম'জের আদর্শ ও 
তৎ্সংশ্রবে বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব ও স্থুল বিষয়ে কয়েকাট কথ। বল! এই পুস্তক- 
প্রকাশের উদ্দেশ্য । পুস্তকখানির উদ্দেশ্য ভাল। গ্রন্থকার পুস্তকথানি তাহার কোন, 
বন্ধুকে পরিণয়-উপহ|র দান করিয়াছেন, এবং নববিবাহিত বন্ধুকে দাম্পত্যজীবন 
সুখময় করিবার উপদেশ দান করিয়াছেন। কিন্তু ১১ পৃষ্ঠার পুত্তকে এত উপদেশ 
দান যেন ঠিক মুখের ভিতর হাঁতী পোরা। 

যুগলাগ্তলি__রন্সেহলতা সেন ও জ্ীললিতা গুপ্ত প্রণীত। তগিনীঘ্বর ছুইখানি 
পুস্তক রচন! করিয়া তাহা তাহাদের স্বর্গায়। জননীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়াছেন, 
এই অন্যই ইহ যুগলাঞ্জলি। উৎসর্গপত্রথানি সুন্দর, মাতৃতক্তিতে উচ্ছ'সিত সরল 
ন্বদয়ের কৌসলত। তাহাতে প্রতিবিদ্িত হইয়াছে । 

যুগলাগ্রলির যে অংশ শ্রীমতী স্বেহলতীর রচনা! সেই অংশটি একশটি গে 
ছুই একটি প্রবন্ধে পূর্ণ। এই অংশটির নাম বিচিত্রগল্প। শ্রীমতী ললিতা ফে অংশ: 
ক্ষন! করিয়াছেন তাহার নাস ৭4, 09:19 ০6 চ9১০355_-চতুর্দশটি ছোটি ছে 
ইংসাজী কবিতার ইহা পূর্ণ 


ভা) মাঘ, ১৩১৩ ] সমালোচনা । রি 


বিচিত্রগয্লের করেকটি গল্প ইংরাজী হইতে গৃহীত কয়েকাট ইংরাজীর অনুকরণে 
রচিত। শঞ্সগুলি পাঠ করিলে ইংরাজীভাঁষায় লেখিকার অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া 
যায়। রঘুনাথের মনুয্যথষ্টি, নেহাল ওল্তাদ, সাল্চাগিনি ও ঝুটাখিনি প্রভৃতি 
কয়েকটি গল্প বখার্থই বিচিত্র |স্টটেলিগ্রাফের রোমান্স ও বাড়ীভাড়ার বিড়ন্বন! 
গলছটি বেশ কৌতুকাবহ।-নেহাল ওস্তাদ, যাহ্কর, প্রবালবলয় প্রভৃতি কয়েকটি 
গলে সম্মোহনবিদ্যার প্রভাবের পরিচয় আছে। সম্মোহনবিদ্যা আজকাঁল ইংরাজী- 
সাহি-ত্য অনেক গল্পের উপাদান। বঙ্গনাহিত্যের গল্পেও ক্রমে ইহার প্রভাব দেখ! 
যাইতেছে। 

লেখিকার গল্প শ্িখিবার শক্তি আছে। ই'হার কল্পনা বৈচিত্র্যময় এবং বর্ণনা সরল 
সাধুরীপূর্ণ। কিন্ত বঙ্রভাষার উপর ইহার দখল কিছু কম আছে। অভ্যাস সাধিলে 
জমতী স্নেহলতা একজন স্ুনিপুণ। বজলেখিক! হইতে পারিবেন এরূপ আশ! 
করা যায়। 

শ্রীমতী ললিতা গুপ্তার ইংরাজী কবিতাগুলি 981520 9৫ ম52/055 নাষে 
অভিহিত হুইয়াছে। এ মালা শুদ্ধ, কোমল, তৃপ্ডিদায়ক। কবিতাওলি সংক্ষিপ্ত, 
কিন্তু ভাষার বাঙ্কার প্রশংসনীয়,_কবির কবিভাগুলি পাঠ করিয়া ভাহার ভাবতেই 
বলিতে ইচ্ছা। হয় ;-- 

4500. 10 1 10:006755 [1155 & 70%/1.) 

পুস্তকখানির মূল্য লেখা নাই, দ্বিতীয়তঃ ইহা! কোন্‌ প্রেসে কাহার ছারা মুস্িত ও 

শ্রকাশিত তাহারও উল্লেখ নাই । 
রুক্সিণী-_ীবিন্দবাসিনী দাসী প্রশীত, যুলা দশ আন! রুত্থিগী একখানি 

কাব্য। কবির পক্ষ হুইতে প্রকাশকমহাশয ভূমিকা লিখিয়! নিবেদন করিয়াছেন, 
প্ভাগ্বতোজ বিদর্ভরাজনশ্দিনী রুন্মিনীর সংক্ষিপ্ত উপাখ্যানই এই কাব্যের ভিত্ি।” 
যোড়ণ সর্গে পুক্তকখানি দম্পূর্ণ। প্রথম সর্গে কেবল কাব্যের আভাস দ্বিতীয় 
মগ উবার অরশরাগে রুত্সিনীর যে ত্ন্ধ! প্রীতি ও ভর্তিতে সমুজ্জল লঙ্জারক্তিম 
চিতরখানি পরিষ্কুট দেখিলাম, তাহা! বড়ই হু্দর। তৃতীর সঙ্গে বুবর-জদম্পতির 
আলাপ, কৃষ্ণের ,প্রতি রুমের বিদ্বেষ? উতুর্ণসর্গে সন্ধ্যার, সহচরীর নিকট রুঝি্ীর 
মনোভাব প্রকাশ ।__এইভাষে কাব্য-বর্ণিত কাহিনী অগ্রসর হুইয়া বোড়শ স্‌ 


কক্সিণীর তার ঝাযাঁনী_ টান ১টি ৩১ রি, ১... ২1000000 


২৪ ভারতী ॥ [ ভা, মাঘ, ১৩১৬ 


মিলদ। এই কাব্যখানি পাঠ করিয়। লেখিকার রচদাশক্তির প্রশংসা করিতে হয়। 
গস্থের রুচি মাঞ্ডিত, রচনাহষ্গী মুর ও ভাবা! প্রোঞ্জল। মরমনসিংহজেলায় মহিলাঁ- 
সগীজে এমন কাব্যরচনা'র উপযুক্ত প্রতিভা বর্তমান জআঁছে_তাহ। আমাদের জান! 
ছিল না। পুস্তকরানিতে যেখানে নারী-হৃদয়ের & বিশেষণ আছে--সেই স্থানটি 
সর্ধবীপেক্ষা। কুন্দর় বলিয়া আমীপ্গের মনে হয়। রমণীর হৃদয়রহস্ততেদে রমণীর ন্যায় 
চিত্রকর পুরুষসমাজে দুলভ। লেখিকা বর্ণনীয় বিষয় পরিপাটী করিয়া ৰলিতে, 
পারিক্লাছেন। পুন্তকখানির ছাপা, কাগজ অতি হুন্দর ৷ বিষয় সপ্পূর্ণ উপযোগী । 
লেখা__ ঞীপভাসচন্্ মিত্র প্রীত, মুল্য দেড় টাঝী। লেখ! একখানি 

কবিতাপু ক। ছোট বড় ৬৪টি কবিতায় পুস্তকথানি পূর্ণ । এই পুস্তকের লেখক 
মবীন লেখক; কিন্ত তিমি কবিতীলম্ত্রীর ভক্ত উপাঁসক, ভাহার বীণার ধঙ্ধারে অন্পষ্টতা 
আছে, জড়ত! আছে, বর্ধনীয় ক্ষত কষ ক্রটার অভাব নাঈ, কিন্তু তাহার বীণ। কমি” 
শিশুর কোমলকণ্ের গানের মত অনেক স্থান দুর্বোধ্য হইলেও মিষ্ট । তাহার বন্দনা 
কবিতাটিতে তাহার হৃদয়ের ব্যাকুলত। ও আ.স্তরিকত! উচ্ছ,সিত হইয়া উঠিয়ছে। 

কবি বঙ্গের প্রি্নকবি রবীন্রনাধের শিষা। শিখ্য হদি কেবল শব্দানুকরণের, 
দিকেই তীহার সকল চেষ্টা নিয়জ্জিত না করেন_-ভাবের গভীরতার প্রতি দি তাহার, 
অধিকতর লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে তিনি সিদ্ধিলাভে অধিকতর কৃতকাধ্য হইবেন? 
শছাতি” শীর্ষক কবিতাঁটিতে পাঠ করিলাম__ 

পপুষ্পাঘাত বিনিময়ে ব্জ শিরে লয় 
কুবিদ্য! লভিয়। কিবা বুদ্ধি পরিচয়” 

ছাত। বেচারার প্রতি এমন সম্ভাষণ আর কোথাও শুনি নাই। কিন্তু এশ্রেনীর 
কবিতা সাহিত্যে স্থারিত্বলাতের যোগ্য নহে। বাল্যন্মৃতি কবিতাটি আমাদের 
খুব ভাল লাগিয়াছে। বঙ্গমাতা কবিতাঁটিও বড় হিষ্ট হইয্লাছে। নবীন কবির, 
লেখনীর উপর ভঙ্গবানের আশীর্বাদ বধিত হউক । 

পুস্তকখামির ছাপা কাগজ অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু ইহার মূলা অতিরিস্ত হইয়াছে। 


হি 55681, 
প ৯, ঘি : 
টি রক 


আবির্ভাব । 


দেখরে দেখরে জননী এসেছে 
দৈত্যদলমী বেশে, 
দক্ষিণকরে খর-করবাল 
খেলিছে বিশ্ব ত্রাসে, 
বামেতে ছিক্ অসুরের শির 
ঝর ঝর ঝর ঝরিছে বধির, 
বক্ত-বস্ন দৃঢ়বন্ধনে 
বেষ্টিত কটা-দেশে। 
ননী এসেছে রক্ষিতে স্থতে 
দৈত্য-দলনী বেশে । 


ওই শোন শোন ভীম হুঙ্কার 
গিরির বক্ষ দীর্ণ, 
পড়িছে যেখাক্স অক্ষি অগ্মি 
ভন্ম হতেছে তৃর্ণ, ও 
তাগুবতালে ছলিছে মেদ্দিনী, 
প্রলয়ের পথে ধায় বা অবনী, 
বন্ধন ছি'ড়ি সৌর 
হয় বা হয় বাচুর্ণ। - 
জননী এসেছে প্রি সম্তান- 


১০৯ ভারতী । [সা ফান্তন, ১৩১৩ 


এই কি এই কি মোদের জননী 
ঘোর-ঘন-মসিবরণ!! 
এই কি এই সে অভয়-দাক়িনী 
বিকট-বৃহতৎদশনা ! 
এই সেই মাতা স্নেহে প্রাণ পোরা, 
স্তন্ত ধাহার অমৃতের ধার! ! 
ছিছি ছিছি ছিছি একি সংশয়, 
মান্েরে আঙ্িও চেননা! 
সোগার প্রতিমা! কেন এইরূপে, 
সে যে তোরি তরে জান না। 


আয় রে আয় রে আয় ছুটে আর 
এযে.মাতা__নহে অন্য, 
রক্ত চরণে লুটায়ে সবাই 
হুওরে হওরে ধন্ত । ) 
রক্তের টিকা লও লও ভালে, 
মায়ের আশীষ নেরে মাথে তুলে 
মার বলে আজি বলীয়ান হয়ে 
বিপদ করন। গণ্য । 
জননী এদেছে মোদের মাঝারে 
স্থৃত-কল্যাণ জন্ত। 


-া্পাাীী 


বঙ্গের তীর্ঘক্ষেত্র 


ত শব্দের সাধারণ অর্থ "পবিত্র স্থানস। যে স্থানে হি্দু- 
ধর্মাবলম্বী পুরুষ বা রমণী পিতৃকুলের বা মাতৃ কুলের শ্রান্ধ 
করিতে পারেন, অথবা তাহাদের কাহারও উদ্দেশে পিগুদান করিতে 
পারেন, কিছ যে স্থলে গমন, পুজা, উপাসনা, পুণাক্রিয়াদি করিলে 
পাপক্ষয় হইতে পারে, তাহাই সাধারণতঃ তীর্থ বলিয়া গণ্য হয়। সংস্কৃত 
তাষায় তীর্থশবের অন্য অর্থ জল; দক্ষিণাবর্তে তেলুগু, তামিল, 
মালায়লী, কাণাঁড়ী প্রভৃতি ভাষায় তীর্থ অর্থে জল বুঝায়। পমণে কুন্‌ 
চম্‌ তীর্থং কুড়তা” এই তামিল ভাষার অর্থ "আমাকে কিঞ্িৎ জল 
দাও”। বন্ততঃ প্রাচীনকালে যে স্তানে জল থাকিত না, সে স্থার্নে 
কোন তীর্থেরই উৎপত্তি হইত না) জলবিহীন স্থান তীর্থ বলিয়া. 
পরিগণিত হইত না । যেখানে ছুই বা ততোধিক নদী একত্রে মিলিয়াছে 
সেই স্থান অতীব পবিজ্র; সুতরাং তীর্থ স্থান বলিয়া গণ্য হুইয়া': 
গিয়াছে । যথা--গলা-যমুনা, যমুন্গ-সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা ও স্রন্বতী 
( একত্রে ), কাবেরী ও গোদাবরী, বরুণী ও অসি, তাণ্তী এবং নশখদা, 
কৃষ্ণ ও কাবেরী ইত্যাদি। ক্রমে ক্রমে মন্থষ্তেরা গান। স্থানে ভগবানের 
অত্যাশ্ধ্য মহিমা দর্শন করিয়া এবং তাহার অনুগৃহীত মহাপুরুষদিগের 
্রশ্বরীক কীর্তিকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়! অনেক স্থানকে তীর্থ বালিয়৷ গণ্য 
করিয়। লইয়াছে। যেখানে কোন সাধুপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, 
যেখানে কোন মহাপুকষের লীলা, তিরোভাব, প্রভৃতি ঘটনা হটিয়াছে, 
যেখানে কোন অলৌকিক কর্ন প্রত্যঙ্গীভূত হইয়াছে, সেই সেই স্থান", 
ক্রমশঃ তীর্থক্ষেত্র বলিয়া শ্রদ্ধান্থিত হইয় উঠিয়াছে। এইরূপে ভারত- 
বর্ষে অগণ্ তীর্ঘন্থল দৃষ্টিগোচর হ্ইয়া থাকে। উত্তরোত্তর মনুষ্বেয 


১৯০৮ ভারতী ।. [ তা, ফাস্তুন, ১৩১৩ 


মনের ভাব যত ভক্তিপ্রবণ হইয়া! উঠে ততই তাহারা গ্রামেগ্রামে 
পাড়ায়-পাড়ায় তীর্ঘস্তান দেখিতে পায়। ভারতবর্ষের পল্লীতে-পল্লীতে 
অসংখ্য স্থান তীর্থ বলিয়া গণ্য, কিন্তু শান্ত্রকপ্তারা যে সকল প্রধান তীর্থের 
উল্লেখ করিয়া গিক়্াছেন, তাহাই সর্ধবাদিসন্মতিক্রত্রে গণনীর এবং 
তীঁহাই সর্বসাধারণের দর্শনযোগ্য । স্থানীয় (1০০91) তীর্ঘগুলি 
স্থানবিশেষের লোক দ্রিগের পক্ষে তীথস্থল বলিয়। গণ্য হইলেও তাহ! 
স্ুপরিচি্ন নহে । বঙলদেশে যে সকল স্থান তীর্থস্থল বলিয়া গণ্য ও 
পরিচিত, তাহার মধ্যে নিয্লিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ? তদ্যথা__ 


জেলা তীর্থের নাম। 
বীরভূমি ... তত ... অষ্রহাস, অপরাজিতা দেবী, 
তারাগীঠ, লল্লাটেশ্বরী (নলহাটি ), 
? বক্রেশ্বর। 
চট্টগ্রাম ... 2 ... আদিনাথ, কুমারীকুণ্, চজ্জরশেখর, 
৪৪ চন্দ্রনাথ,* ব্যাসকুণ্ড, বাঁড়বানল,» 
ৃ বরন্ষকু্ড, স্বরস্তুনাথ। 
' চব্বিশপরগণ। ৫ ... খড়দহ, কলিকাতা (কালীঘাট ), 
*গঙ্জাসাগর, ধূমঘাট। 
জলপাইগুড়ি যি ... জঙ্লেশ্বর, ব্রিকআ্োতা, বরাহুছত্র, 
সুর্ধ্যকুণ্ড, সহম্রধারা। 
ত্রিপুরা ০ ... জ্যোতির্ময়, লবণাক্ষ। 
হুগলী ... ই ... তারকেম্বর, ভ্রিবেণী । 
বীকুড়া *... ৮৪: ,.. মদনমোহন ( বিষুপুর )। 
মেদিনীপুর তত ,* বর্থিভীমা (তমোলুক )। 
ক্কষ্চনগর ... টি ০. নবদ্বীপ, শাস্তিপুর। 
- হাঁজারীবাঘ ১ ,.. পরেশনাথ । 
সুর্শিদাবাদ 75 ... কীরিটেশ্বরী । 
হশোছর ... 8 ... পাণিপদ্স। 
চাকা -*- 2 ... শিববাড়ী । 


ব্্ধমান ... ৫ ... কালনা, কাটোরা, ঘোগাস্তা । 


তা, ফাল্তুন, ১৩১৩] বঙ্গের তীর্ঘক্ষেত্র। ১৫০৯ 


বঙ্নদেশে এই তীর্থগুলিই শ্রেষ্ঠতীর্থ এবং ইহাদের উৎপতিসন্বন্থে 
শান্্ীয় প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তত্তিন্ন কলিকাতায় কালীঘাটস্থ পীঠ 
একটি মহাতীর্৭থ বলিয়া! গণ্য । এতত্যতীত স্বয়ং গঙ্গা একটি মহাতীগ! 
বঙ্গদেশে ছোট ছোট বহুসংখ্যক তীর্থ বা পবিভ্রস্ান অথবা পুজনীয় স্থল 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সমুদয় বিবরণ সংগ্রহ কর। কঠিন হইতেও 
কঠিনতর অথবা একেবারেই অসস্তব। আরম কয়েকটি, প্রধান তীর্থের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতে আকাজ্ষা! করি। বর্তমান প্রবন্ধে হুগলী- 
জেলান্তর্গত স্ববিখ্যাত তারকেশ্বরধামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিবার 
বাসনা করিয়াছি । ইহা প্রত্যেক বাঙ্গালীহিম্তুর নিকট সুপরিচিক্। 
ভারতবর্ষেরও বহুস্থানে ইহ স্ুগ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তারকেন্বর- 
ধাম যেমন প্রাচীন ও পবিত্র তেমনি কোটি কোটি হিন্দুর নিকট, 
পৃজনীয়। ব 

বিধ্যাত তারকেশ্বরধাম ভুগলীজেলাস্তর্গত শ্রীরামপুর মহকুমার 
অধীন। এখানে স্কুল, ভাকঘর, থানা, হাট, বাজার, সরোবর প্রভৃতি 
আছে এবং পাথক ৰা পরিব্রাজকদগের অবস্থানের জন্য যথেষ্ট স্থানও 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাত্রীরা ইচ্ছা করিলে স্বল্প বা বহুকাল পর্যন্ত 
এখানে অবস্থান কাঁধিতে পারেন। কলিকাতা (হাবড়া ) রেলওয়ে 
স্টেশন হইতে ছুই ঘণ্টার মধ্যে, কখন কথন ছুই ঘণ্টার কম সময়ে তীর- 
কেশ্বরে পৌছিতে পারা যায়। নিজ তারকেস্বরধামে' রেলওয়ে 
স্টেশন আছে, রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে তারকেশ্বর মহাদেবের মাঁদ্বর 
৫ মিনিটে যাওয়া যায়। গ্রামের মধ্যেই রেলওয়ে ট্েশন অবস্থিত |. 

তারকেশ্বরমহাদেব ও তাহার মন্দিরসম্বন্ধে আমরা এ পধ্যস্ত চারি; 
জন জেথকের নিকট হইতে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাপ্ত হইযাছ। সর্ব 
প্রথমে এই চারি জন লেখকের অভিমত উদ্কৃত করিতে ইচ্ছা কার 
প্রায় একশত ছয় বৎসর পুর্বে ফরাসী দেশীয় এক প্রঙগিদ্ধ পরিস্রাঙক 


১৯১০ ভারতী । ভা, ফাল্গুন, ১৩১৩ 


বঙ্দেশে আগমন করিয়! তারকেশ্বর দর্শন করিয়াছিলেন । তাহার 
নাম প্রোফেসর (আচার্য্য) লা হেন্‌ হো (:96955973 1107196181 
1 দ005০০৮)  মুশো। লা হেন হো। যৌবন বয়সে এই স্থানে আগমন 
করিয়াছিলেন বলিয়া! বোধ হয়, কারণ ভীহার রচনায় যৌবনের চপলত। 
যথেষ্ট পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। তারকেস্বরসম্বন্ধে তিনি যাহ! লিখিয়াছেন 
তাছার কিয়দংখ্খ এস্থলে অনুবাদ করিয়া দিলাম । তিনি লিখিতেছেন-_ 
*এক জন হিন্দু পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণের মুখে তাড়.হেশ্বর দেবতার মাহাত্ম্য 
.শ্রবণ করিয়। আমি তাঁড়হেঙ্বরে গিয়াছিলাম। প্রী স্থান একটি ক্ষুত্র 


 গ্লীম, উহার অর্দেক অংশ প্রায় জঙ্গলে পরিপূর্ণ, জঙ্গলের পরে বড় বড় 


কাঠ দৃ্টিগোচর হয়। কয়েক জন ধনবান্‌ লোক এখানকার জমিদার 


.ভূমাধিকারী। একটি ছোট ঘরে (মন্দিরে?) গর্তের মধ্যে কৃষ্ণ 


বর্ণের একট। পাথর আছে, তাহারই নাম তাড়হেশ্বর শিভা অথব! 


দেবতা । এখানে আর কিছু দেখবার পদার্থ নাই। এ দেবতাকে 


দেখিয়া যত না গ্রীতি লাভ করিয়াছিলাম, নিকটবর্তী স্তানের সাধু 
সন্্যাপী ও যোগিগণকে দর্শন করিয়া ততোধিক আশ্চধ্য ও আনন্দ 
অন্থভব করিয়াছিলাম। এই গ্রামে আসিতে অনেক:অন্গুবিধা ও কষ্ট 
ভোগ করিতে হুইয়াঁছল, পথিমধ্যে এক হিন্দু বাঁণক আমাকে অত্যন্ত 
বন্ধ করিষা এক দিন ও এক রাত্রি তাহার বাটীতে স্থান দিয়াছিলেন। 
“ফিরিয়া আসিবার সময় এক দ্িবস এক হিন্দু বণিকের বাটীতে এবং 
ঝর রাত্রিতে এক কায়েত্যা (কায়স্থ ?) জমিদারের বাটাতে আতিথ্য 
গ্রহণ করিয্বাছিলাম। আমি শ্রীরামপুর হইতে তাড়হেশ্বরে গমন 
করিয়াছিলাম 1৮ পরিক্রাক্ক সাহেব বাহাড়র তারকেশ্বরকে তাঁড়ছে- 
স্বর নামে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। রাঢ়দেশের লোকের! প্রাচীন 
কাল হইতে তারকেশ্বরকে তাড়েশ্বর বলিক্বাও উচ্চারণ করে। বোধ 
চুষ, ব্াহ্মণের মুখে সাহেববাহাছুর তাহাই শ্রবণ করিয়াছিলেন, 


ভা, ফান্বন, ১:১৩] বলের তীর্ঘক্ষেত্র)। ১৯১১ 


ফরাসী পরিব্রাজক ফ্রান্সদেশের পারিশনগরে বসিয়া নিজের ভারত- 
শ্রমণবিষয়ক যে গ্রন্থ লিখিক়াছিলেন, উপরি উক্ত কয়েক পংক্তি 
তাহারই কিঞ্চিৎ অংশের বাঙ্গালানুবাদ মাত্র । ইহাতে বুঝা গেল, 
তারকেশ্বরধাম সে সময়ে বনময় স্থান ছিল এবং তথায় গ্রমনাগমনের 
পক্ষে সেকালে বিশেষ সুবিধা ছিল না। অনস্তর একজন ইংরাজ 
পুরুষ প্রায় ৬৯ বৎসর পূর্বে শ্রীরামপুরের পাদ্রীদিগের সম্পাদিত ফ্রেন্ছু 
অবু ইগ্ডিয় (01970 01 1018) নামক প্রসিদ্ধ সমাচার পত্রে 
তারকেশ্বরসন্বন্ধে যাহা [লখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে অনুবাদ 
করিয়৷ দ্িলাম। সাহেব লিখিয়াছিলেন-_প্যুরোপীয়দিগের মধ্যে 
ওলন্দাজেরা এবং তাহার পরে ফরাসীরা সর্বপ্রথম তারকেশ্বর দর্শন 
করিয়াছিল। ইহার অনেক পরবর্তী সময়ে ইংরাজেরা তারকেস্বর' 
দেখিয়াছিলেন। কয়েক জন ব্রাহ্মণজমিদার এই স্থানের অধিপতি, 
কয়েকজন কার্সস্ত ভূম্যধিকারীও এখানকার প্রধান লোক। গ্রামটি 
ক্ষুদ্র, চারিপার্থে ময়দান ও অরণ্য । এই বনে অনেক সাধু বলতি 
করেন। এতদঞ্চলে দস্থযুভয় যথেষ্ট। অনেক প্রধান গ্রধান লোক 
বন্থ্যদিগকে পালন কারয়া থাকেন। তারকেশ্বরনামক হিন্দুর দেবত। এ 
বন হইতে উদ্ভূত বলিয়া প্রবাদ আছে। একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে তঁ দেবতা 
বা মহাদেব থাকেন, আম তাহাকে দেখিয়াছি। কয়েক জন্‌ দীর্- 
কেশগুচ্ছসমাযুক্ত ব্যাক্ত তাহার পৃঙ্জা করে এবং ও মান্দর-প্রাজণে 
অবস্থান করে। নানা গ্রাম হইতে হিন্দুরা তারকেশ্বরে আসিয়া থাকে। 
এবং মুঘলমানদের কেহ কেহও আসিতে বিস্বৃত হয় না। কয়েকজন 
বরহ্মচারিণীকে মন্দিরে দেখিয়ািলাম্‌, ইহারা শিবের কন্যা বলিয়। 
সম্মানিতা হয়। অনেকগুলি বৃহদাকার বৃষকে চরিক্টে দেখিলাম, 
ইহার মহাদেবের বাহন বলিষ্কা গণ্য। হিন্দরা এই ছোট মন্দির ও 


১৫১২ ভারতী। [ ভা, ফবান্তুন, ১৩১৩ 


বায় না) খাগ্াদি সবন্দর নহে ; অবস্থানের জন্ত আশ্রম নাই; কেবল 
দেবস্থান বলিয়া লোকের গমনাগমন হইয়া থাকে, নতুব। এই স্থল 
অন্তপ্রকারে আদৌ দর্শনযোগ্য নহে।” উপরিউক্ত ছুই জন সাহেবের 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় সেকালের অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়! যায়। 
ইহা” দ্বারা বুঝিতে পারি বে, তারকেশ্বর তথনও ধূমধামপূর্ণ বৃহৎ 
গ্রামে অথবা দোকফন-বাজার-প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হয় নাই। বর্তমান 
মন্দিরও তথন নির্মিত হইগ়া"ছল বলিয়া বোধ হয় না। তখনকার 
মন্দিরের আকুতি ক্ষুদ্র ছিল। আমি ।নজে আটাইশ বৎসর পুর্বে 
সর্বপ্রথম তারকেশ্বরে গিয়া ছলাম, তখন রেলওয়ে ষ্টেশন কিম্বা অধিক 
সংখ্যক লোক বা দোকানাদি ছিল না । ই কয়েক বসব মধ্যে ক্রমশঃ 
তারকেশ্বরের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে। এখন সেখানে যাত্রী ও 
পথিকদিগের অবস্থান জন্ত যথেষ্ট স্থবিধা দেখা যায়। ক্রমে ক্রমে 
আরও উন্নতি হইবার রস্তাবনা আছে। যাহা হউক, উপরি উক্ত 
স্কুরোপীয় লেখকদিগের রচনার তারকেশ্বরমহাঁদেব বা তাহার মন্দির 
কিম্বা পী গ্রামের উৎপন্ভিসম্বন্ধে কোন ববরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 
আমীর প্মরণ হয় বনুবর্ষপূর্বে পুরাতন “সোমপ্রকাশশ্নামক সংবাদ- 
পত্রে তারকেশ্বর সম্বন্ধে এক ব্যক্তি এক বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, 
্র প্রবন্ধ কয়েক সপ্তাহ ব্যার্পিয়। প্রকাশিত হইয়াছিল। এডুকেশন 
গেজেটেও উহা। উদ্ধৃত ভইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, শ্রী সোমপ্রকাশ 
কা এডুকেশন গেজেট বু অস্থসন্ধান করিয়াও প্রাপ্ত হই নাই। এ 
সুদীর্ঘ প্রবন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় ্রতিহাসিক কথা লিপিবদ্ধ ছিল। 
কতিপয় বর্ষ অতীত হইল, আমার প্রিম্ববন্ধু বাবু দুর্গাীচরণ রক্ষিত 
ষহাশয় তাহান্বি “তাম্থুল বণিক” নামক গ্রন্থে তারকেশ্বরসন্থদ্ধে যাহ! 
লিখিয়াছিলেন, এস্থলে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া! দিলাম। তিনি 
প্রিথিয়াচেন-_তারকেশ্বরের বর্তমান মন্দির তান্বলীজাতীয় গোবর্ধন 


ভা, ফান্তন, ১৩১০) বলের তীর্ঘক্ষেত্র। ১০১৩ 


রক্ষিত মহাশয় কর্তৃক নিশ্িতি। ১,৯৮ সালে বর্ধমান জিলার অন্তর্গত 
কর্জনাগ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে 
জগদস্বা কালীকাদেবীর সম্মুখে ১৮৮৭ সালে প্রাণ পরিত্যার্গ করেন। 
গোবদ্ন এমন সদাচারী ও ধার্দিক পুরুষ ছিলেন যে, বিদেশে যাত্রা 
করিবার সময় অনেকে এখনও গোবদ্ধনের নাম উচ্চারণ করিয়া গৃহের 
বাহির হইয়া থাকে । তরুণাবস্থারর এক আত্মীয়ের কারবারে গোবদধন' 
সামান্ধ চাকুরী করিতেন । তদনত্তর চাকুরি ছাড়িয়। দিয়া ভুগলী 
জেলাস্তগত সন্ধিপুরগ্রামে উপনীত হয়েন । স্থপারি প্রভৃতির ব্যবসায়ে: 
তিনি বিপুল অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। সন্ধিপ্ররেই তিনি বাসন্থান 
নিন্মাণ করেন। রামনিধি, কালীচরণ, দাঁতারাম ও ভক্তরাম নামে? 
তাহার চার পুত্র ছিল। সন্ধিপুরে গোবদ্ধন একটি অতিথিশাল! 
নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সন্ধিপুরের নিকট বাগাণ্াগ্রামের 
কালীমন্দিরে তনি পৃজাদি করিতে গমন করিতেন। তথাক্স তাহার যদ্ধে 
শিব ও বসু প্রভৃতি বি প্রাতঠিত হইয়াছিল । লোকমুখে শুনা 
যার, এখন বথায় তারকেশ্বরের মন্দির বিরাজিত গর স্থান টাউড়কাটার 
জঙ্গলে পূর্ণ ছল ও রামনগর গ্রামের অস্তভূতি ছিল। প্র গ্রামে মুকুন 
ঘোষ নামে জনৈক গোপ বাস করিত। রাখাল বালকের! মুকুন্ধ 
ঘোষের গরু চরাইবার জন্ত ত্র বনে গমনাগমন করিত। ক্রমে জান! 
গেল মুকুনোর একটি গাভী শ্রী বনমধ্যস্তিত এক প্রস্তরথণ্ডের উপরে 
ন্ধবর্ষণ করে। এইরূপে প্রায় সমুদর ছুগ্ধবতী গাভী ত্র প্রস্তরে ছুধ দেস্ছ ; 
কিন্ত ঘরে আসিয়া মার 'একবিন্দুও ছুগ্ধ দেয় না। মুকুন্দঘোষ এ প্রস্তর- 
খণ্ড উঠাইয়া আনাইয়া রীতিমত একটি মন্দির নিশ্মাণপূর্ব্ক তন্মধ্যে প্র 
দেবতাকে স্থাপন করেন। হুহার কিছুদিন পরে প্রত্যাদেশ প্রাণ হইয়া 
গোবর্ধীন ঘোষ একটি মন্দির নিষ্দাণ ও ছুইটি পু্করিণী খনন করাইয়া 


4০৮১০০৬০০০৩, ০১৭ ২১৯, পু 


১০১৪ ভারতী। "  [ভা, ফাল্তন, ১৩৯৩ 


“জন্মভূমি” পত্রিকাক্» তারকেন্রধামের সমীপবর্তী (আন্মমানিক 
সার্ধাতিনক্রোশ দূরবর্তী) টৈকালাগ্রামনিবাসী পরাককুমার বেদতীর্থ* 
স্বাক্ষরকারী কোন বাক্তি তারকেশ্বর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া- 
ছিলেন।. তাহার লিখিত প্রবন্ধের সারাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া 
দিপাম। তিনি বলেন_-“তারকনাথদেবের মুক্তি শিলামন্বী; এই মুদ্তি 
হস্তপদাদিবিশিষ্ট নহে। তারকেশ্বরধামের ষে স্কানে এক্ষণে মুদদী, 
মন্ধরা, মাণহারী প্রভৃতির দোকান আছে তাহা এককালে উলুঘান 
প্রভৃতি বনৌপকরণে পরিপূর্ণ ছিল! অসভ্য বন্তজাতি [ভন্ন এই, 
জঙ্গলে প্রায় অন্ত কেহ প্রবেশ করিত না।» বাবু ছুর্গাচরণ রক্ষিত 
মহাশয়, মুকুন্দঘোষ সম্বন্ধে :য প্রবাদবাক্য লিখিয়াছেন, বেদতীর্থ 
মহাশয়ও তাহাই লিখিক়্াছেন, কিন্ত বেদতীর্৫থের মতে মহারাজ 
ভারামলনামক নরপতি এ স্থানে রাজত্ব কারতেন এবং মুকুন্দ 
তাহারই গো-রক্ষক [ছলেন। তারকেশ্বরের নিকট রামনগরগ্রামে 
ভারামল্লের রাঞ্ধানী ছিল: ভারামল্ল গোপদিগের মুখে বনের কাণ্ড 
শ্রবণ করিয়া শিলাময়ী মুর্তিকে দর্শন করেন এবং এ প্রস্তরকে 
উঠাইয়া আনিবার জন্য চেষ্টা করেন। বহুলোক নিষুক্ত 
হইয়া খননকাধ্য আরম্ত করিল কস্ত পাথরের মূল পাওয়া গেল না) 
পাথরকে কেহ উঠাইতে পারিল না। এ দিকে রাজামলকে সন্ন্যাসীর 
বেশে বাব! তারকনাথ স্বপ্নে দেখা দয়া আজ্ঞা করিলেন তুমি এই 
স্থানেই আঘার মন্দির নিশ্মাণ করিয়া দাও, আমি অন্াত্র বাইব না।' 
রাজ ভারামল্প তদন্ুপাবে এক মন্দির নিন্্নাণ করাইয়া দেন'। স্থানে 
স্থানে জঙ্গল কাটাইয়৷ দেওক়া হইল এবং ক্রমশঃ উহা গ্রামে পরিণত 
হইয়া উঠি মহারাজ ভারামল্ল জীবনের অবশিষ্টাংশ দেবসেবার় 
নিষুক্র করিয়াছিলেন, মুকুন্দঘোষও তাহাই করিতেন । মন্দিরের সমু 


তপন সই কনদির সঞ়ালিল ভইঙাচিত 7 সহাটির উপল কি ও, 


ভা, ফাস্তন ১৩১৩ ] বঙ্গের তীর্ঘক্ষেতর। ১৪১৫ 


শিলা অন্তাপি দেদীপ্যমান। বর্তমান মন্দিরের অভ্যন্তরে যে ক্ষু্্ 
মন্দির আছে তাহাই ভারামল্লের নির্ষিত, বাহিরের মন্দির অপরের দ্বারা 
নির্মিত হইয়াছে; ষে সময়ে বদ্ধমানজেলান্তর্গত কাইতি-প্রীর্বীমপুর- 
নিবাসী পণ্ডিত তারিণী চরণ ভট্টাচার্য মহাশয় তারকেশ্বরের সভাপণ্ডিত 
ছিলেন, তখন বেদতীর্থমহাশয়কে উক্ত পণ্ডিতমহাশয় মন্দিরের 
রৌপ্যাবরণ খুলিয়া দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে তারকনাথবাবার আদি- 
মূর্তি দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। তারকেশ্বরধামে বাবা মহাদেবের ছুইটি 
প্রাচীন সরোবব আছে, তন্মধ্যে বেলপুফ্রিণীনামক পুকুরের জল 
কিঞ্চিং ভাল, অপরটির জল ভাল নহে! এই ছুই পুকুর, রাজ। 
ভারামল্ল-কর্তৃক জঙ্গল খনন করিবার সময়ে, প্রস্তুত হইয়াছিল। 
ইত্যাদি, ইত্যাদি । 

আমি এপধ্যন্ত পঞ্চজন লেখকের নামোল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে 
চারিজনের প্রবন্ধ হইতে কিছু কিছু বিবরণ, পাঠকদিগের কৌতুহল- 
পরিতাপ্তর জন্ত, সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধত করিষা! দিয়াছি। এক্ষণে আমি 
আমার নিজের কথা কহিতে আকাঙ্ষ। করি। তারকেশ্বরধামসদ্বন্ধে | 
আমিও বহুকমল ব্যাপিয়া অন্ুপন্ধান করিয়াছি। অনুসন্ধানের ফল 
অগ্ঠাপিও প্রকাশিত হয় নাই; বারাস্তরে তাহা লিখিবার ইচ্ছা রহিল। 
তারকেম্ববধামের অগণ্য যাত্রী এবং বিশেষতঃ হিন্দু-সাধারণ এই 
পবিত্র, প্রাচীন ও স্থপর্িচিত তার্থক্ষেত্রের উৎপত্তি, মাহাত্ম্য এবং 
প্রধ্যাতিসম্পকীর শগ্তন্ত বিবরণ বিস্তারিতরূপে অবগত হইবার জন্ত 
কৌতুহল প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমি যথাশক্তি এই কৌতুহল- 
পরিতৃপ্তির জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাবিয়াছি। প্রস্তাবান্তরে 
ধ্ তীর্থের গ্রতিহাদিক, পৌরাণিক, ভৌগলিক ও সামাজিক বিবরণ 
লিখিতে আরম্ভ করিব। ( ক্রমশঃ) 


ভারতবর্ষের বিদূষী রমণী । 


কটা জাতির মধ্যে সভ্যতা। আনিতে হইলে যে ষে উপকরণগুলি 
আজ এমনই দিনে বিশেষ আবশ্তক বোধ হইতেছে, বহুসহজ্ 
বৎসর পূর্ধে এদেশের আয্যেরা সেগুালর প্রয়োজনীয়তা না বুঝিয়া- 
ছিলেন এমন নহে । তাহারা জানিয়া'ছলেন, সভ্যতার সোপান শিক্ষাকে 
কেবলমাত্র পুরুষের মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে একটা জাতক সম্পূর্ণভাবে 
সভ্য করিতে পারা যাইবে না । রমণীাকুণ যে একট। জ্যাতর অবিচ্ছিন্ন 
অঙ্গ তাহা। তাহারা হৃদরঙ্গম কর্দিয়াছিলেন; সেই গন্ত স্ত্রীজাতকে 
অন্ধকারে ফেলিয় তাহারা একাই যে আলোকের দিকে ছুটিয়াছিলেন, 
তাহা নছে ? শিক্ষার পথে রমণীকেও সহযাত্রী কারয়াছিলেন। 
বতদুর পুরাকালের এদেশের আর্য্য-ইতিহাস আমরা অনুসরণ করিতে 
পারি, তাহার মধ্যেও বিদূধী রমণীর পরিচয় পাওয়া যায়। 
বেদের পশ্চান্ভাগ ঘোপ অন্ধকারময়, আর্ধ)সভ্যতার যাহা-কিছু 
জানিতে পারা সম্ভব, তাহ! একরকম এই বেদ হইতেই আরম্ভ 
করিতে হয়। 
পঞ্চনদৃতীর হইতে উত্থিত হইয়া বে বেদগান এককালে সমন্ত 
ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, ত্রিগন্ধ্যায় যে গান মানবকষ্ঠোচ্চারিত 
হইয়া জল-দ্লল-আকাশ পরিকম্পিত করিত, সেই বেদগান-প্রণয়নে 
অনেক হিন্দুরমণীও সাহায্যদান করিয়াছিলেন। অআরধ্যপুত্র বলিয়! 
আমরা পুরুষেরা বেদের নামে যেমন গব্দ করিতে পাবি, তেমনি 
একালের রমণীরাও আমাদের সম্মুথে স্ফীতবক্ষে দীড়াইয়৷ বলিতে 
পারেন যে, আধ্যকন্ত। ব্লিস্কা বেদের গৌরবের মধ্যে তীহাদেরও স্থান 


ভা, ফান্তন, ১৩১৩ ] ভারতবর্ষের বিদূষী রমণী । ১১৭ 


কোন্‌ কোন্‌ রমণী বেদের মধ্যে তাহাদের রচনানৈপুণ্যের পরিচয় 
দিয়! গিয়াছেন, তাহাদের সকলেরই নাম ঠিক্‌ জানিতে পারা যায় না 5 
কেবল খগ্েদ হইতে হুইএকজনের নাম উল্লেখ কর। ষাইতে পারে। 
বলা বান্থলা, থণ্থেদের প্রত্যেক স্থক্তের শিরোদেশে, সুক্ের দেবতা ও 
তাহার প্রণেতার নাম আছে। তাহা হইতেই জানিতে পারা যায় 
খখেদে রমণীর রচনাও স্থান পাইয়াছে। 

খথেদের পঞ্চম মণ্ডলের ২৮ সংখ্যক সুক্ত একজন রমণীর ব্লচিত, 
তাহার নাম বিশ্ববরা, ইনি অন্রীবংশীয়া। এই স্থৃক্তের দেবতা অগ্নি' 

আর একজনের নাম লোপামুদ্রা, ইনি খষি অগস্ত্যের পত্ৰী। 
ধণ্বেদের ১৭৯ সংখ্যক স্ুক্ত ইহার রচিত। এই স্থুক্তের দেবতা রতি। 
এই অগস্তাপত্বী লোপামুদ্রার কথা পুরাণজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন । 

খথেদের দশম মলের ১২৫ সংখ্যক স্ুক্ত বাক্প্রণীত। ইনি খাষি 
অস্্রিনার কন্তা।। বাক্প্রণীত এই স্থক্ত বিশেষ মূলাবান বলয় বিবেচিত 
হয়। বেদাস্ত-টাকাক্তারেরা বলেন যে, বেদাস্তদর্শনের মূলবীজ এই 
সুক্তের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান আছে। 

প্রবাহমান কালশআ্রোতের সহিত ভারতে হিন্দূুসভাতার উন্নতির 
গতি বেগবতী হইয়া উঠিয়াছিল। যে শ্রোতের প্রারস্তে আমরা 
রমণীকে দেখিয়াছি, সেই শ্তরোত যখন উচ্ছাসময়ী, তরঙ্গময়ী সেখানেও 
সেই রমণী। ভারতবর্ষে হিন্দুরা যখন দার্শ'নক পণ্ডিত হইয়া উঠিতে 
ছিলেন, সেই পর্যায়ে. আমরা জনকয়েক রমণীরও সন্ধান পাই। 
শক্তিমান পুরুষ, অবলা স্ত্রীজাতিকে শিক্ষাসঙ্বন্ধে এখানেও .পরা্জিত 
করিয়া উদ্ধানন গ্রহণ করিতে পারেন নাই_-রষণীও সমান আগ্রহে, 
সমান উৎসাহে, সমভাবে পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে এতদূর পর্য্যন্ত দৌড়াইয়া 
আ্বাসিয়াছিলেন। 


চিনি এ বিকেল. বারাপিজারলিল রত ১. সেরে _ 
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ছিলেন। বৃহ্দারণাক উপনিষদে ইন্থার কথা জানিতে পারা যাক়্। 
ইনি মিত্রের কন্তা ছিলেন। মিত্রও একজন পণ্ডিত ছিলেন। অতি 
শৈশব হইতেই আপনার কন্যাটাকে তিনি শিক্ষিতা করিয় তুলিয়- 
ছিলেন। এবং মুনিশ্রেষ্ট যাজ্ঞবস্ত্ের সহিত তাহার বিবাহ দেন। 

বৃহদারাণ্যকের অনেক পৃষ্ঠা মৈত্রেক্ীর জ্ঞানজ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া 
আছে। মহুধি যাল্তবন্ধ্যের সহিত একএকটা জটিল তত্ব লইয়া তিনি 
যেরূপ পাররদর্শিতার সহিত তর্ক করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে 
বিশ্ময়ান্বিত হইতে হ্য়। 

মহধি যাজ্জবন্ধা সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্ব-অবলঘ্বনের জন্ত 
যথন চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় মৈত্রেয়ীর সহিত তাহার একটা 
তর্ক হুয়। যাজ্ঞবক্যের ছুই স্ত্রী ছিল, তাহার যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল 
তাহা এই সমজ়ে তিনি তাহার ছুই পত্বীকে বিভাগ করিয়া লইতে 
বলেন। এই কথা হইতেই তর্কের উৎপত্তি হয়। তর্কে বিষয্নসম্পত্তির 
অসারতার কথ! মৈত্রা এমন সুন্দরভাবে স্থযুক্তির দ্বারা প্রকটিত করেন, 
তাহা পাঠ কন্ধিলে আক্তকালকার সভ্যজগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক 
পণ্ডিতকেও মন্তক অবনত করিতে হয়। 

সে সময় মিজ্ররাজ-প্রতিষ্ঠিত একটা বেদশিক্ষালয় বিগ্ঠমান সচল । 
মৈত্রেয়ী এই শিক্ষালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। তাহার জ্ঞান তিনি 
আপনাতে আবদ্ধ রাখেয়। সন্তক্ট থাকেন নাই । 

মৈত্রেয়ী অপেক্ষাও বিদূধী আর একজন এই সময় ছিলেন। তিনি 
মৈত্রেয়ীর পিসী গার্গী। 

বিগ্তাভিমানী মহষি যাজ্ঞঙ্ক্য পাণ্ডিত্ো, জ্ঞানে সকল মুনিখষিকে 
পর্ধাজিত করিয়া, বিশ্বজয়ী হহয়া অবশেষে এক রমণীর নিকট মস্তক 
অবনত করেন ) সে রমণী গাগা । 

দিনরাত রত লরি রন হালা তাতে জের নে 
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ঝাজষি জনক বড়-বড় পগ্ডিত্দিগকে আহ্বান করিয়া এক সভার 
অধিবেশন করিতেন। এ সভাতে সেই প্রশ্নের আলোচনা হইত। 
এ আলোচনার মধ্যে গুধু পুরুষরাই যে স্থান পাইতেন তাহা নহে, 
রাজধির ঈভা অনেক স্ত্রীরত্বও উজ্জল করিতেন। পুরুষের সহিত 
মান হইয়া রমণীগণও তর্ক করিতেন । 

এক সময়ে রাজর্ষি এক যন্ত করেন, এই যক্তে দানের জন্ত তিনি 
একসহজআ গাভী রাখিয়াছিলেন, প্রত্যেক গাভীর শৃজে দশটী করিয়া 
্বরমুদ্রাও বাধিয়া দিয়াছিলেন। এই বৃহৎ যক্তে নানাদেশ হইতে 
আমন্ত্রিত হইয়। বড় বড় পণ্ডিতের আসিয়াছিলেন। 

য্তান্তে রাজষি জনক সমবেত পপ্ডিতমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া 
বলিলেন, আপনাদের মধ্যে হিনি সর্বাপেক্ষা ব্রহ্গি্ঠ, এ স্বণমুদ্রাসহ 
সহজ্র গাভী তাহারহ প্রাপা। 

রাজবিব কথায় গাভী গ্রহণ করিবার জন্ কেহই উঠিতে সাহস 
করিতেছিলেন না। রাজধি বড়ই শক্ত কথ! বলিয়াছিলেন। সেই 
অনারণোর মধ্যে সর্ববাপেক্ষা ব্রহ্ষিষ্ঠ কে আপনাকে পরিচয় দিতে সাহস 
করিবেন? 

* ধখন কেহই উঠিলেন না তখন মহষ্ষি যাজ্ঞবন্ধয এ সহজ গাভী 
গ্রহণ করিতে উদ্ভত হইলেন। জ্ঞানে বিগ্তায় তিনি যে সকলের চেয়ে 
শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা সকলেই স্বীকার করিতেন, যাল্তবন্ধ্য নিজেও 
সেজন্য বড়ই অভিমানী ছিলেন। যাল্ঞবন্ক্যের স্পর্ধা দেখিয়া জনমগ্ডলী 
চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, কিন্ত সাহস করিয়া কেহ কোন আপত্তি উত্থাপন 
করিতে পারিলেন না। 

সেই সভার এক কোণে এক রমণী বসিয়াছিলেন, যাজ্ঝক্যের ধৃষ্টতা 
তাহার পক্ষে অসহা বোধ হইল। আসন পরিত্যাগ কিয়! তিনি 


১৯২০ " ভারতী । [ ভা, ফান্তুন, ১৩১৩ 


যাক্তবক্ক্ের দ্বিকে চাহিরা সেই রমণী তেজোঁগর্ব ভাষায় জিজ্ঞাসা 
করিলেন__-ত্রাঙ্গণ! তুমিই কি এই জনারণ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
রঙ্গ?” যাক্জবস্থ্য দৃঢশ্বরে উত্তর করিলেন__দহা ।* গার্গী বলিলেন, 
"আচ্ছা, শুধু কথায় হইবে না, তাহার পরিচয় চাই ।” 
- তখন এক মহাতর্কের সুচনা হইল, গার্গী ষাজ্ঞবন্ধ্যকে পরীক্ষা করিতে ' 
লাগিলেন, কত শাস্ীর প্রশ্ন উত্থাপিত হইল । ব্রাহ্মণকুমারী গার্গীর 
্রশ্নবাণে যাজবধ্যামুনি দিগ্ধ হইতে লাগিলেন । অবশেষে সমগ্র পণ্ডিত 
অবাক হইয়1 দেখিলেন, ব্রাহ্মণকুমারী তর্কে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত যাজ্বন্ধযমুনিকে 
পরাজিত করিয়াছেন। মভামধ্যে তখন ধন্ঠ ধন্ত রব পড়িয়। গেল। 

আর একজন রমণীর নাম দেবাহুতি, ইনি, এক মন্থুর কন্ত।। 
দেবাভতি বালিকা! বয়স হইতেই শিক্ষার প্রতি অস্কুরাগিণী ছিলেন । 
জ্ঞানম্পৃহা তাঁহার এতই প্রবল ছিল যে, তিনি রাজ্কন্তা হইয়াও জ্ঞান- 
চর্চার সুবিধা হইবে বলিয়া এক দরিদ্র খাষিকে পতিত্বে বরণ করেন।' 
তাহার নাম কদিম। কর্দদম সংসারবিরাগী পুরুষ ছিলেন, কিন্ত এই 
বালিকার জ্ঞানস্পৃহা এত প্রবল দেখিয়া, এবং তীহার প্রতি বিশেষ 
অন্কুরাগিণী বুঝিয়। অবশেষে তিনি সংসারী হইতে সন্ত হন। 4 

দেবাহুতি পিতৃগৃহের শ্বধ্য ত্যাগ করিয়! স্বামীর সহিত, বন- 
বাঁপিনী হইলেন। দিন দিন তাহার জ্ঞানস্পৃহা প্রবল হইয়া উঠিতে 
লাগিল ; তাঁকার স্বামী সে স্পৃহা চরিতার্থ করিতে কুষ্টিত হইলেন. না, 
তীহার জ্ঞানভাগার যাহা কিছু ছিল নিঃশেষ করিয়া পত্রীকে দা 
করিতে লাগিলেন। নির্জন অরণ্যে স্বামীর পাদমূলে বনিয় দেবাহতি 
ব্রক্ষচারিণীর মত একাগ্রমনে শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন ; শিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার মানসনয়নাগ্রে জগতের কত সমস্তা, কত বৈচিত্র্য 
চিত্রিত হইয়৷ উঠিল; চিন্তাণীলা রমণী তাহার পূরণের ভন্ত প্রাণপণ. 
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সান্যযদর্শন প্রণেতা কপিলখুনির জননী এই দেবাহুতি । কপিলই 
দর্শনশান্তরের জন্মদাতা। তিনি স্বগতে প্রথম বিস্তাবুদ্ধির শক্তি বাহ্বস্ত 
হইতে রুদ্ধ করিয়া মানবের অন্তরে নিবদ্ধ করেন, তিনিই প্রথমে 
জ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখা লইস্কা মানবের অন্ধকারাচ্ছন্ন মনের নিগৃড়তথ্য 
অন্বেষণ করেন, মানবের অন্তর হুম্ৃ্টিতে বিপ্লিষ্ট করিয়! দেখেন, 
কোথায় ছঃখ ও শাস্তির বীজাণু রহিয়াছে । তিনিই প্রথমে আবিফষার 
করেন, কি করিয়াঈমেই ছৃঃখের বীজ ধ্বংস করিতে পারা যায়-.কি * 
উপায়ে মানবের মুক্তি আসে। 

কিন্তু এই কপিলের শিক্ষালাভের মুলে বর্তমান কে? কে তাহার 
্ষতদুষ্টি জগতের ব্যাপকতায় প্রসারিত করিয়া দেন-__মানুষের অন্তর 
অদ্বেষণের বৃত্তি কে তাহার মধ্যে জাগাইয়া দেন? তাহার জননী 
দেবাছুতি । এমন ননী না পাইলে কপিলকে আমর! এভাবে দেখিতে 
পাইতাম কি না সন্দেহ। দেবাহুতি আপনার পুত্রটীকে আপনি 
শিক্ষাদান করিয়াছিলেন, কোন্‌ পথে কপিলের চিস্তাজোত প্রধাবিত 
হইবে তাহাও তিনি নির্দেশ করিয়া দেন। যে দর্শনশান্ত্রের অমূল্য 
বীজ দ্নবানহুতি আরাধনায় লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি পুত্ের 
সাহাষ্যে ফলফুলশোভিত বৃক্ষরূপে পরিণত করিয়! তুলেন। 

বৌদ্ধধর্মের সহিত ভারতবর্ষে স্্রীশিক্ষা প্রবল হইয়া উঠে। বৌদ্ধেরা? 
এ বিষয়ে বিশেষভাবে মনোষোগ করিয়াছিলেন, তাহারা রমনীদিগকে' 
শিক্ষিত! করিয়া দেশবিদেশে পাঠাইতেন। শুনিতে পাওয়া যায়, 
রমণীদিগকে পুরুষের৷ বোত্ধধর্ে দীক্ষিত করিতে পারিতেন না, সেইজস্ত 
রমণীপ্রচারকেরও আবন্ঠক হইয়াছিল। এইরূপ রমণীদিগের মধ্যে 
.একজন বিশেষরূপে বিস্তাবত্তীর গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, তীহার 
নাম নঙ্গমিতা_মহারাঙ্গ অশোকের আত্মীয়া। ইনি সিংহলে গমন 
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রানীকে দলবলসহ বৌদধধর্শে দীক্ষিত করেন। অবশেষে তিনি সিংহছলেই 
রাস করিতে থাকেন। আজ পথ্যস্ত সিংহ বাসীরা তাহাকে ভুলেন . 
মাই-_তীহার সম্বন্ধে অনেক উপকথা আজও ' সিংহলে শুনিতে 
"পাওয়া! বায়। 

* শন্ধরাচার্ধ্য যখন বিশ্বগ্রাসী বৌদ্ধধর্শের কবল হইতে হিনুধর্্মকে 
রা করিবার চেষ্ট। করিতেছিলেন, সিন্ধু উপকূল হইতে হিমালয় পর্য্যস্ত 
সকল-দেশে শি্বাসহ গমন করিয়! আপনার মত প্রর্তির্ঠিত করিতেছিলেন 
সেই সময় এই মহৎ কাধ্যে এক রমণীও সাহায্য দান করিয়াছিলেন, 
তিনি মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী ভারতীদেবী। এই ভারতী এক মহাবিদূষী 
ছিলেন। 

মণ্ডনমিশ্রের সহিত শক্করাচার্য্ের একসময় শাস্ত্রীয় তর্ক হয়। 
এই তর্কের সুত্রপাতে শঙ্করাচীর্থ্য প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি বদি তর্কে 

_ পরাজিত হন তাহা হইলে সন্ন্যাসধর্ঘ ত্যাগ করিয়৷ তিনি মণ্ডনমিশ্রের 

: শিব গ্রহণ করিবেন) আর মণ্ডনমিশ্র প্রতিজা করেন তিনি যদ্দি 

" পরাত্তিত হন তাহা হইলে সংসারধর্্বত্যাগ করিয়া তিনি শক্করাচার্য্যের” 
* শিষ্যপ্ব গ্রহণ করিবেন । ছুই জনেই মহা পণ্ডিত ছিলেন, এ তর্ক.সামান্থ 
ছিল না। ছুইদলের দই প্রধান পণ্ডিতের তর্ক_এ তর্কের বিচার করে : 
কে? এত বড় পাগ্ডিত্য কার? 

বিচারকের সন্ধানে বেণী দুর যাইবার প্ররোর্জন হইল না। মন 
মিশ্রের স্ত্রী ভারতী দেবী এই মহা সম্মানের কার্ধ্যভার প্রাপ্ত হইলেন। 
এই ব্যাপার হইতেই বুঝা যায় তারতী কত বড় বিশ্ুবী ছিলেন। 

তর্ক চলিতে লাগিল, ভারতী জদ়্মাল্য হাতে করিয়া বসিয়া 
রহিলেন।* সে "মাল্য কাহার গলায় অর্পণ করিরেন, কে সেই মাল্য, 
পাইবার উপযুক্ত, ধীরভাবে তাহার নিষ্পত্তি করিতেছিলেন। যোগাঁ- 
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বে ুরুভার তিনি পাইক়্াছেন তাহার অবমাননা! করিলেন না, 
দেখিলেন স্বামী পরািত হইয়াছেন, অকুষ্ঠিতচিতে শঙকরাচা্যের গলে 
সেই জয়মাল্য পরাইয়া দিলেন। প্রতিজ্ঞামত মণ্ডনমিস্র শক্করাচাধ্যের 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া! সংসারধর্থথ ত্যাগ করিলেন। ভারতীদেবীও 
স্বামীর অনুবর্তিনী হইলেন। শঙ্করাচার্য তর্কে জয়লাভ করিয়া গুধু যে 
মণ্ডনমিশ্রকে লাভ করিলেন তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে বিদুধী ভারতীকেও 
পাইলেন। শঙ্কর যে মহাকার্য্যের ভার লইগ্লাছিলেন তাহার সাধনের 
জন্ত ভারতীর মত রমণীরও বিশেষ আবশ্তক ছিল। ভারতীও প্রাণ 
মন ঢাগ্গিয়া শঙ্করাচার্যোর কার্য্যে সহায়ত। করিতে লাগিলেন । তখন 
ভারতী তীহার এক প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিলেন। ভারতীকে 
না পাইলে বোধ হয় শঙ্করাচাধ্যের অনেক কার্ধ্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া 
যাইত । আমর! শঙ্করাচাধ্যকে যতটা সম্মান দান করিয়া থাকি তাহার, 
- কতক অংশ ভাতীর প্রাপ্য । ভারতী জীবনের শেষদিন পর্য্ত শঙ্করা- 
চার্যের কার্ষ্যে ব্যাপৃতা ছিলেন। শৃঙ্গেরীতে শঙ্করাচার্ধ্য তাহার জন্ত 
একটা মন্দির নিম্াণ করিয়া দেন, তিনি শেষজীবন সেইখানে 
কাটাইয়াছিলেন। জগত্গুদ্ধ লোক বাহার নাম জানেন:এবার তীছ্ার 
কথাই উল্লেখ করিব। তিনি লীলাবতী--পঞ্ডিত ভাস্করাচার্য্ের কন্ত]। 
লীলাবতী অল্পবয়সে বিধবা হন। পিতা কন্তাকে আপনার কাছে 
রাখিয়া আপনার সব পাণ্ডিত্যটুকু দান করিপ়াছিলেন। লীলাবতীর 
বিদ্তার পরিচয় দিবার আবসশ্তক করে না। গণিতবি্ঠায় তিনি এতই , 
পারদর্শিনী ছিলেন যে, অঙ্ক কসিক্। তিনি গাছের পাতার সংখ্যা বলিক়্া 
দিতে পারিতেন। তিনি সমস্ত জীবন কেবল শিক্ষাকাধ্যেই. কাটাইয়া- 
ছিলেন। ৭ - 
ভারতবর্ষে যে কোন্‌ বিদ্যার চর্চা হয় নাই তাহ! জানিনা । যাহু- 
বিদ্তাও তখন একট! বিগ্তার. মধ্যে ছিল। ভোজরাজ-মহিষী ভাহ্মতী 
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ইহার আবিফার করেন। গ্রামে গ্রামে আজও তীহার নাম কষ্টে কণ্ঠে 
উচ্চারিত হইয়া থাকে। বালক-বালিকার! -বিশ্রয়ান্থিত হইয়া আজও 
পভ্ভাসু্তীর থেল্‌” দেখিয়া গাকে। তাহার পর জ্যোতিহজ্ঞ খনার 
কথা। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাহার জ্ঞান অসীম ছিল, তিনি স্বয়ং অনেক 
বৈজ্ঞানিক তত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, স্তাহার মত এত-বড় জ্যোতি- 
বীর নাম শুনিতে পাওয়া যায় না 

কেহ কেহ বলেন, খনা অনাধ্যদিগের নিকট হইতে এই জ্যোতিষ- 
বিস্তা শিক্ষা করিয়া আসেন, আধ্যেরা তখন এ বিদ্যা জানিতেন ন1। 
এ কথা তাহার পক্ষে বড়ই গৌরবের বিষয়! আপনাদের বড করিবার 
জন্ত জাপধুনীরা অনেক শিক্ষা ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছে। যাহা 
আমাদের,মধ্যে ছিল না, তাহা! আনিবার জন্য খন! যদি কষ্ট স্বীকার 
করিয়া অনার্য্ের দ্বারস্থ হইয়। থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে শুধু আমরা 
বিদূধীতার গৌরব দান করিক্সা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না, ভ্াহাকে 
পুজ্যপাদের আসনে বসাইতে হয়। এ ক্ষেত্রে মনে হয়, খন! পুরুষ- 
জাতিকেও পরাজিত করিয়াছেন। 

খনার পদাস্ান্থদরণ করিয়া আরও একজন, জ্যোতিষশিক্ষার্থ 
আনর্্যদিগের গৃছে গমন করেন, তাহার নাম মিহির। ইনি মহারাদ্দ, 
বিক্রমার্দিত্যের নবরত্বের মধ্যে বরাহের পুত্র । 

,প্রাক্ষসদিগের গৃহে এই খনা ও মিহির দিবারাত্র অক্লান্তপরিশ্রীমে 
একত্রে জ্যোতিষবিষ্ঠা অর্জন করিতেছিলেন, ছজনেরই সমান আগ্রহ, 
সমান উৎসাহ । কত অন্ধকারসমাচ্ছন্ন অমানিশীয় শার্দ,লমুখরিত 
-অরণ্যমধ্যে বনিয়া এই ছুটী বালকবালিকা নক্ষব্রথচিত অনীম আকাশের 
রহসতদ্বার উদ্ঘাউটত কর্রিবার জন্ত কতই না চেষ্টা করিয়াছে । কোথা 
সরণী” কোথায়: ক্তিকা, কোথায় মগশীরা আদ্র পুনর্বস্থ তা 


ভা, ফান্তন, ১৩১৩1  তারতবর্থের বিদৃষী রমণী! * ১০২৫ 


কেতু, গ্ফান্‌ গ্রহ কোন্‌ দিকে ছুচিতেছে তাহার অনুসরণ করিতে 
করিতে কতবারই না*তাহাদের চারিটক্ষু অপীম আকাশের মধ 
মিলাইয়া গিয়াছে। গগনের কোন্‌ প্রান্তে বসিয়া মঙ্গল, বুধ, বৃহম্পতি। 
শনি মানবের উপর মঙ্গল ও অমঙ্গলের ধার বর্ষণ করিতেছেন, সে 
তত হৃদরঞ্জঘ করিতে তাহাদিগকে কতই না ব্যতিব্যস্ত হইতে 
হইয়াছে। 

* ভারতবর্ষের জ্যোতিষের গৌরব আজও পর্যন্ত লুগ্ত হয় নাই, 
পাশ্চাত্যজগৎ আজও পর্যন্ত তাহার গুণগান করেন । কিন্তু এ সকল 
গৌরবই স্তপীরুত হইয়া খনার পদপ্রান্তে পৌছিতেছে। 

শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পর, খনার সহিত মিহিরের বিবাহ. হ্য়। 
মাহর ও খন। বরাহের ঘরে আলিয়া বাস করিতে লাগিলেন। 

খন জ্যোতিষশান্ত্রে স্বামী অপেক্ষাও পারদর্শিনী ছিলেন। সে 
প্রমাণ ইস্ছীরা যখন শিক্ষাসমাপনান্তে অনারধ্যদিগের.নিকট বিদায় গ্রহণ 
করেন, সেই সমক্নকার একটী ঘটনা হইতে পাই। জ্যোভিষশিক্ষা 
শেষ করিয়া খনা ও মিহির রাক্ষসদিগের নিকট হইতে ফিরিতেছিলেন। 
অনেক দিন তাহারা অনাধ্যদিগের সহিত বসবাস করিতেছিলেন বর্িস্া 
তাহাদিগের গ্রতি রাক্ষদদিগের মায়া পড়িয়া গিয়াছিল, ইহা খুবই 
স্বাভাবিক । সেই মারার বন্ধন, তাহাদিগের বিদায়ের পথের অনেক দুর- 
পর্যন্ত তাহাদিগকে টানিয়া আনিয়াছিল। আবালবৃদ্ধৰণিত! প্রাক 
মকলেই এই ছুইঞ্জনকে শেষবিদায দিবার জন্ত গ্রামপ্রান্তস্থ এক 
নদীতীর পর্যযস্ত আনিয়াছিল। সেইখানে এক্ষ আদব পগ্রসবা গাভী 
দীড়াইয়াছিল $ গুরু মিহিরকে খ্িজ্ঞাসা করিলেন-__প্বৎস 1 যে প্রাণ্ীটা 
অল্পমুহূত্ডে নংসার-আলোর্কে আদিবে সেটা কোন রঙের হইবে বঙ্গিতে 
পারু? মিহির গণনা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহার গণনাফল ঠিক 


১০২৬ ভানভী। [া, ফাস্তন, ১৩১৩ 


এখনও তুমি জ্যোতিবের সব শিখিতে পার নাঁই, এইগুল্ি লও ইহার 
সাহায্যে তোমার শিক্ষা শেব করিও । 

খিহির পরীক্ষায় র্ুতকাধ্য হইলেন না, গুরু তাহার শিক্ষায় বরাবরই 
সন্দিহান ছিলেন, কিন্তু খনার উপর তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল, 
খনার জ্যোতিষশিক্ষা যে সম্পূর্ণ হইয়াছে তাহা। তাহার ধারণা ছিল। 

মিহির গুরুর হস্ত হইতে পু'থিগুলি লইলেন, কিন্তু তাহার মন তখন 
ঠিক ছিলন!, তাহার মনে হইতেছিল এত দিনের এত পরিশ্রমে যদি 
জ্যোতিষবিদ্তা আকত্ত করিতে না পারিলাম, দুর হউক এই সামান্ত 
কথান। পু'ধিতে আমার কি হইবে ! 

খরত্রোতা নদীর গর্ভে সেগুলি ফেলিয়৷ দিলেন। থনা! অদূরে, " 
গ্লাড়াইয়া তখনও পশ্চাদ্বর্তী গ্রামের চিত্রথানি শেষবার দেখিয়া 
লইতেছিলেন। হঠাৎ এই ঘটনা তীহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। 
তিনি মিছিরের নিকট ছুঁটিয়। আসিয়। বপিলেন_-কি করিলে! তখন 
সেই পু'থিসুলিকে শ্োতময়ী তরঙ্গভঙ্গ লুকাইয়| ফেলিয়াছে। কথিত 
আছে সেই সময়েই তৃগর্ভের জ্যোতিষবিগ্ভা ইহসংসার হইতে লুপ্ত হয়। 

খনার শেষজীবন বড়ই হৃদয়বিদারক । এ 

খনার শ্বশুর বরাহ, বিক্রমাদ্িত্য-সভার এক রত ছিলেন। আকাশ- 
পটে দর্ধমমেত কতগুলি তারকা আছে এই কথা জানিবার জন্য 
বিক্রমাদিত্যের বড়ই আগ্রহ হয়। এই প্রশ্ন-মীমাংসার ভার মহারাজা! 
বরাহের উপর অর্পণ করেন। কিন্ত বরাহ কোন্‌ বিস্তাবলে তাহা, 
বলিয়া দিবেন? ইহা! তীহ্থার জ্ঞানের অতীত। 

খনা শ্বপ্তরের চিন্তাক্রিষ্ট সুখ দেখিয়া! ব্যথিত হইলেন, প্রশ্ন করিয়া. 
সব ব্যাপার বুদ্ধিলেন। তখন তিনি শ্বশুরকে আশ্বস্ত হইতে বলিলেন, 
বালিলেন, আমি বলিয়া দিব । রি 
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হুইলেন। মহারাজ ইহাতে আশ্চর্য্য হইলেন। বরাহকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন-__কি উপায়ে তুমি তারকার সংখ্যা নির্দেশ করিলে তাহা 
আমাকে বুঝাইয়া দাও। বরাহু বরাবরই এবিষয়ে অজ্ঞ, কাজেই 
তাহাকে খনার নাম উল্লেখ করিতে হইল । 
-.. বিক্রমাদিত্য খনার বিস্তার পরিচয় পাইয়া তাহাকে ঘশম রর 
স্থান দান করিতে চাহিলেন। 

পুত্রবধূকে রাজসভায় আসিয়া বসিতে হইবে এ কথায় বরাহের 
মাথায় আক্কাশ ভাঙ্গিয়। পড়িল। তিনি এ অপমানের হস্ত হইতে 
উদ্ধার পাইবার গম্থ। খুঁজিতে লাগিলেন । অবশেষে স্থির হইল---থনার 
জিহ্বা কাটিয়৷ দিলে, বাকৃরোধ হইবে, তাহা হইলে রাজসভায় তিনি 
আর কোন প্রয়োজনে আসিবেন না। রি 

বরাহ পুক্রেক্স উপর সে ভার অর্পণ করি'লেন। মিহির অস্ত্র 
হাতে খনার ঘরে উপস্থিত হইলেন। খনা প্রস্তুত হুইয়াঁই বসিয়া- ' 
ছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া বলিলেন, মামার ভাগাফল বহুদিন আমি 
গণনান়্ জানিয়াছি, তুমি ইতস্ততঃ করিও না। বাহ! বিধিলিপি তাহ! 
হুইবেই, এই বলিয়া তিনি আপনার জিহ্ব। বাহির করিয়া! দিলেন__ 
মিহির তাহার উপর শস্ত্রচালন করিলেন, ঘরে রক্তশৌত প্রবাহিত 
হইল, ধমনীর শেষ রক্কবিন্দুর সহিত ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষীর 
প্রাণটুকুও বাহির হইয়া গেল। পু 


শ্ীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় । 


সন্ধিপূজা | 


তোমার আরতি তরে আজি তব মন্দির-প্রাঙ্গণ 
. পরিপূর্ণ বহুতক্তে ; কহে সবে, মহাসন্ধক্ষণ 
'অষ্রমী_ নবমী যুতা, সমাগত-_সমাগত প্রায় ! 
আরতি-প্রদীপ-হস্তে পুরোহিত চিত্রিতের স্তা় ) 
গীড়ায়ে, আরোপি নেত্র অচঞ্চল, তোখীর বদনে। 
কোন্‌ শুভ মুহূর্তেকে, কোন্‌ মহাপুণ্যের লগনে 
ভাতিবে ও-মুখে দীপ্তি) স্লিপ্ধনেত্রে কথন মৃগী 
চাহিয়া সন্তান-সুখে মুহূর্তেকে সাজিবে চিগ্নয়ী । 
চাহিয়৷ অধুত ভক্ত কৃতাঞ্চলি গললগ্ন-বাসে 
মা তোর বদন পানে, ধূপে বায়ু রুদ্ধ হ'য়ে আসে। 
নিস্তব্ধ অযুত বাগ্ঠ, নির্বাত নিস্কম্প দীপ-শিখা 
সহস। উঠিবে জাগি স্তভ্িত এ চিত্রসম লিখা 
মহাজন সিদ্ধু, তার পরে শুধু উত্তাল কল্লোল 
অধীর আনন্বোচ্ছাস ;--তার পরে শুধু মা মাবোল। 
শনিরুপম। দেবী । 


সস 


সমসাময়িক ভারত । 
॥ ও রত | 
ণ মুসলমান-বিপক্ষতা 

টি দর অভিপ্রায় ও কথা-মত উত্তরপস্চিমাঞ্চলের ছোটলাট 
91 1০2 30০8)-র সমীপে যে সম্ভাষণ-লিপি পঠিত 

হয়, তাহাতে এই কথাগুলি ছিল £ «আমাদের কতকগুলি দেশ- 
ভাই, রাজনৈতিক অভাব-মভিযোগ-সমবন্ধে আন্দোলন করিবার নিমিত্ত 
তাহাদের সমস্ত শক্তি-সামর্ধ্য নিয়োগ করেন, কিন্তু মহামহিম রাজ- 
সরকারের বিনীত প্রজ্জা আমর এই প্রবচনটির সত্যতা কখনই বিস্ৃত 
হুই নাই £_“কোন কিছু চাহিবার আগে, তদ্দিষয়ক যোগ্যতা অর্জন 
কর'। আমাদের ফরববিশ্বাস/_যদি ইংরেজসরর্কারের অধীনে ক্কতিত্ব 
লাভের কোন সম্ভাবনা থাকে, বিদ্তাশক্ষাই তাহার একমাত্র উপায় । 
এবং আমাদের স্বধর্মীদিগের মধ্যে কিরূপে বিস্তাশিক্ষা প্রবর্তিত ছুইতে 
পারে তাছার উপায় নির্ধারণ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্ট...আমাদের 
প্রচেষ্টার মধ্যে ইংরেজসরকারের গ্রাঁত রাজভক্তি এবং, আমাদের 
জাতীক্স স্বার্থের উন্লতিসাধন_এই উভয্নই আছে বলিয়। আমর। 
গর্বিত।” আলীগড়-কাদেজই এই ইমারতেদ প্রথম ভিত্তি-প্রস্তর। এই 
বিশ্ববিপ্তালয় স্থাপনের প্রচেষ্টা হুইতে ধাব্রা সুরু করিয়া আরও বিস্তৃত 
আন্দোলন-ক্ষেত্রে "অগ্রসর হইতে হইবে, ইহাই সৈয়দের মনোগত 
অভিপ্রান্ন। রাদনীতি ও ধর্াবষয়ে ভারতীয় মুদলমানকে পুনর্বার ' 
ভাগাইয়। তোলাই তাহার চরম উদ্দেপ্ত। কি বর্তমানে, কি ভবিষ্যতে, 
ইংরেজসরকারের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার চেষ্ট। করিবার সক্কপ্প প্রথম . 
. হইতেই বর্জিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, মুসলমানেরা আপনাদিগকে 
বর্তমান শাসনতন্ত্রের মিত্র বলিয়া পরিচয় দিতে স্বীকৃত হইল। সৈয়দ 


১০১৪ ভারতী । [ ভা, ফান্তন, ১৩১৩ 


পুনঃপুনঃ এই কথা বলিতে লাগিলেন যে, ভাল মুসলমান করির! 
তোলা ও রাজভক্ত প্রজা করিয়া তোলা__একই কথা। কেনন, 
পরস্পরকে না জানার দরুণই ছুই জাতি এধাবৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া! ছিল। 
যে সুরোগীয় শিক্ষা মুসলমানজাতির পুনকখখানের মুখ্য উপায়, সেই 
শিক্ষারদীক্ষা যখন প্রবর্তিত হইতে চলিল, তখন উভয্ন জাতির খনি 
সম্মিলন এক্ষণে অনিবার্ধ্য 

সৈয়দের জলস্ত আগ্রহ ও রাঁজতক্তি, কোন সীমাই মানিত না 
কোন আপত্তিই গ্রাহ্া করিত না। যখন প্রাচ্যতত্ববেতা 9147 তাহার 
নহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন, তখন তিনি এইরূপ বজিয়াছিলেন ;- 
(সেই সময়ে ধাহারা উপস্থিত ছিলেন. কথাগুলা তাহাদের কাপে 
অবশ্তই অদ্ভুত ঠেকিক়াছিল) ;-“ইংরেজ ও সুপলমানের মধ্যে এই 
একটা সহান্গৃভৃতির বন্ধন থাকে এই যে আমাদের ইচ্ছা, ইহাতে 
বিশ্বয়ের বিষয় কিছুই নাই। কোন কালেই, কোন অবস্থাতেই, 
ইংরেজের সহিত আমাদের কোন প্রকার শত্রুতার কাঁরণ ঘটে নাই, 
এমন কোন ধটন! হয় নাই ঘাহাতে আমাদের বিরুদ্ধে ইংরেজেক প্রতি- 
শোধের ইচ্ছ। জন্মিতে পারে, কিন্বা ইংরেজের শ্রীবুদ্ধিতে আমাদের ঈর্ধা 
উৎপন্ন হইতে পারে ।” অবশ্ত সৈয়েদ অবগত আছেন যে, মুসলমানের! 
এক সময়ে ভারতের রাজ। ছিল, কিন্তু তিনি এই কথ! বলেন £-_“যখন 
ইংরেজেরা ভারতে স্বকীয় প্রতুত্ব স্থাপন করিল, তখন ভারত, দীন 
বিধবার ন্তাঁ় একজন পতির প্রতীক্ষায় ছিলেন...আমরাই আমাদের 
নিজের শ্রীবৃদ্ধির উদ্দেশে ইংরেজের শাসনবিস্তারকল্ে ইংরেজকে সাহাধ্য- 
করিয়াছি। আমরা ও ইংরেজ-জাতি-আমরা একই কাচির দুইটা 
ফলার মত একত্র সংযুক্ত--.আমাদের জবলম্ত ইচ্ছা এই যে, ইংরেজের 
আমল ভারতে-__গুধু দীর্ঘকাল নহে-_আমাদের দেশের হিতের জন্য . 
নিতাকাল স্থায়ী হয়। তাই বলিতেছি, ইংরেজ ও আমাদের মধ্যে 


ভা, ফাস্ধন, ১৩১৩]  সমসামায়ক ভারত । ১০৩১ 


সহান্ততি না থাকিবার কোন হেতুই নাই। এবং সহানুভূতির অর্থে 
আমি সেই ভ্রাতৃ-স্থলভ সহানুভূতি, সথা-স্থলভ সহানুভূতি বুঝি, বাহার 
নিদর্শন এক্ষণে আনরা 9187 সাহেবের মধ্যে জাজল্যমান দেখিতে 
পাইতেছি।” সৈয়েদ আহমদ এই কথা বলিয়াছিলেন ?_ হ্থা, তিনিই 
বলিয়াছিলেন। অতএব, ধীহারা মনে করেন,__মুসলমান ও ইংরেজের 
মধ্যে কতকগুলি ঘটনার স্বৃতি এখনও সজাগ রহিয়াছে, এখনও বিলুপ্ত 
হয় নাই, উভয্নের মিলন-পক্ষে উবাই বাধা জন্মাইতেছে, এবং কোন হেতু 
উপস্থিত হইলে উভয়ের মধ্যে আবার বিরোধানল. প্রজ্ঘলিত হইতে 
পারে,_তাহারা প্রকৃত ইতিহাদ জানেন না...প্রত্যুত ইহাই কি ঠিক্‌ 
নহে যে, অতি-রাজভক্তির উৎসাহে সৈরদহ ইতিহাপ বিস্বৃত হইয়াছিলেন? 
তিনি ত বেশ নিপুণভাবে ইতিহাসের উপর স্পিঞ্জত বুলাইয়। দিলেন £ 
কিন্ত তোমার কি মনে হয়,_-এই সমস্ত রেষারিষি, এই সমস্ত বিদ্বেষের 
তাব, এই ধর্ঘান্ধতা, যাহা অদ্দশতাব্ি পূর্ব্রে অশনিনাদে ফাটিয়া বাহির 
হইয়াছিল, কোনও অলৌকিক মন্ত্রের বলে তৎসমস্তই একেবারে 
সমূলে নির্বধাপিত হইল? সৈয়দ যে ভ্রাতৃ-স্থলত সহাহ্থৃভূতির কথা 
বলেন, তাহা হৃদয়ের স্বতঃশ্কুর্ত উচ্ছাস বইত আর কিছুই নহে। 
কিন্ত আসল কথাটা এই,_অনেক দিন হইল, ইংরেজ ভারত অধিকার 
করিয়। চুকিরাছে ; ইচ্ছাক্রমেই হউক অনিচ্ছাক্রমেই হউক, মুসলমানও 
সমস্তই ঘাড় পাতিয়া৷ লইয়াছে-_অস্ততঃ বাহাতঃ এইরূপ প্রতীয়মান হয়। 
পুরাতন ক্ষতের মুখটি আন্তে আস্তে পুরিক্বা আসিতেছে ; কিন্তু আর 
একটি নূতন ক্ষত বাহির হইয়াছে ; তাহার জাল! আরো বেশী ;__ 
অপমানের ক্ষত, অভিমানের ক্ষত বাহির হইয়া পড়িয়াছে এবং 
ক্ষতট। ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। সেদিনকার বিজিত. হিন্দু আজ 
“মুসলমান অপেক্ষা অধিক ধনশালী, অধিক শিক্ষিত, অধিক সভ্য হৃইয়াই 
শুধু সত্তষ্ট নহে__উহার! সগর্বে মাথা তুলিয়া, শাসনকর্তীদের সহিত 


সু 


১৯৩২ ভারতী । 1? ভা, ফাঁন্তুন, ১৩১৩ 


একাসনে পাশাপাশি বদিবার জন্ত মহাকোলাহলসহৃকারে দাবীদাওয়া 
করিতেছে! এই সেই অলোকিক মন্ত্র; ইংরেন্জ-মুসলমালের মধ্যে 
এত যে ধোলাখুলি, এত যে গলাগলি, এত ষে কোলাকুলি, তাহার 
ভিতরের কথাটি এই ! 
বেশ বুঝ। যাইতেছে, মুসলমান এইরূপ হাত বাড়াইয়। দেওয়ায় 
ইংরেজও স্বদ্যতার ভাবে সেই হাতে খুব সঙ্জোরে একটা ঝাঁকানি দিলেন 
--মবশ্ত প্রথমে একটু ইতস্তত: করিয়া । পৈয়দ নানা গ্রকার ছলাকলায় 
ইংরেজকে যখন প্রসন্ন করিতে অগ্রসর হইলেন, প্রথমে তাহার দেই 
সমন্ত প্রদারন-চেষ্ট!, ইংরেজের পাষাণ-শীতল 'চাপা-ভাবের, উপর 
পড়িয়া ব্যথিত হইল; এবং কয়েক বৎসর পরে তবে তিনি ইংরেজের 
নিকট অর্থপাহা্য প্রাপ্ত হইলেন ! | 
ইংরেজ যে এইরূপ ইতস্ততঃ করিতেছিলেন সে কি অবিশ্বাসের 
ভাব হইতে ? কিংবা ইংরেজ কি মনে করিতেছিলেন,-__মুসলমাঁনের 
পুনর্জাগৃতিকল্পে সাহায্য করিলে, যুসলমানের জাতীয় ভাব উত্তেজিত 
কঞ্গিলে, একট! বিপদ আছে)_-তাহা হইলে হয়তো এমন একট! 
মহাশান্ত স্পট করা হইবে, যাহা পরে সামলানে। মুস্কিল হইবে-- 
যথাপথে চালানো অসাধ্য হইবে, হরতো। তাহা হইতে কোন দিন 
একটা মহাঝটিকার উৎপত্তি হইবে ?-_ইহাই আমার বিশ্বাস। কিন্ত 
পৈয়দ 'জেদী? লোক) তাহার সঙ্কলন সিদ্ধ হইল। প্রথমে 917 ৬৮1]]1517 
[4077 পরে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের শাসনকর্তী--91 1০1 305016), 
917800157.09110. এবং বড়লাটের! তাহার প্রচেষ্টার প্রতি 
অনুকূল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তিনি কর্তৃপক্ষের অনুকূল বাণী লইয়া 
আলীগড় কালে বাত্া করিলেন । [.0:0 11 প্রথম প্রস্তর পত্তন 
করিলেন । তাহারা মনে করিলেন, এইরূপ ভারতের বক্ষের উপস্ধ - 


ভা, ফাস্তন, ১৩১৩ ] সমসাময়িক ভারত । ১০৩৩ 


3885 বলিলেন ২__“জাতীয় উচ্চাকাজ্ষা অন্তরে পৌষণ করিবার-- 
এবং অতীতকে বিস্থৃত না হইবার সম্পূর্ণ অধিকার তোমাদের আছে। 
কোন জাতির একটা ইতিহাস থাকা অতি উত্তম কথা | জাতি-গর্ব ও 
ধর্গর্ধ আছে বলিয়া! মুসলমানকে আমি শ্রদ্ধা করি। এবং এ কথা 
আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তাহাদের এই গর্বভাবের সক্ষে 
বিস্তা ও বিজ্ঞানজনিত গৌরবের ভাব ধখন মিশ্রিত হইবে, তখন 
তাহার! মানুষের মত মানুষ হইয়া উঠিবে, শুধু তাহা নহে, উৎকৃষ্ট 
নাগরিক হইবে, উৎকৃষ্ট রাজভক্ত প্রজ। হইবে ।” বহুবৎসর পরে যখন 
3090165 * ভারতবর্ষসপ্বন্ধে একটা পুস্তক লেখেন, তখনও তাহার 
এইরূপ মত ছিল। প্মামাদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষীয় মুসলমান- 
জনসাধারণের অভ্াত্থান হইবে--এই কথার কোন ভিত্তি নাই। যদি 
ইসলামের মধ্যে রাষ্ট্রটনতিক বিভ্রাটের কোন উপাদান থাকে, তাহা 
এই কথায় কাটিয় যায় যে, মুসলমান, পৌন্তলিক হিন্দুকে খুষ্টান 
অপেক্ষা বেশি ঘ্বণা করে, এবং ভারতে মুসলমানের রাজত্ব পুনঃস্থাপিত 
হউক, ইহাও হিন্দুরা কখনই ইচ্ছা করিবে না...ভারতে আমাদের 
যেরূপ রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা তাহাতে ছুইটি পরস্পর-বিদ্বেষী ধর্ম 
পাশাপাশি থাকাই আমাদের আত্মরক্ষার একটা বিশিষ্ট উপায়। 
উচ্চশ্রেণীয় মুসলমান আমাদের বল-ভরসার স্থল-_-আমাদের দুর্বলতার 
বিষয় নহে। হিন্দু অপেক্ষা উহার সংখ্যায় অল্প হইলেও অধিক 
রীধ্যবান। উহাদের রাষ্ট্রটনতিক স্বার্থ আমাদিগের সহিত সমান । 
এবং উহ্ারা কোন অবস্থাতেই আমাদের রাজত্ব অপেক্ষা হিন্দুরাজত 
বাঞ্চনীয় বলিয়া! মনে করিবে না।৮৮ 

এ পরিষ্কার কথা । এই সন্সিলনটি বাহিক, এৰং 'আলীগড়ই 
ইঙ্গ-ভারতীয়দিগের রাষ্্ীনৈতিক মন্ত্রের প্রধান সাঁধন-ক্ষেত্র । 





১০৩৪ ভারতী । [ ভা, ফান্তুন, ১৩৯১৩ 


অবপ্ত এই কথাগুলি তোমাদের কাণে পৌছিয়াছে £ “উহাদের 
রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থ আমাদের সহিত সমান।” এই কথাগুলি ইংরেজ 
আবৃত্তি করিতে বড়ই ভালবামে। উহাদের এই কথার অর্থ কি? অর্থ 
এই হশহিক্কুর যে আন্দোলনে ভারতীয় ইংরেজের স্বাথহানির 
সম্ভাবনা, সেই একই কাঁরণে__সেই একই প্রকারে মুসলমানেরও স্বার্থ- 
হাঁন্র সম্ভাবনা রহিয়াছে । মনে কর, হিন্দুর হস্তে প্রতুত্ব আসিল। 
এ কথা ভূলিও না, সংখ্যায় হিন্দুরা অনেক বেশী। মতামতের শাসনতন্ত্র 
ও নির্বাচনের শামনতন্ত্র প্রতিষ্টিত হহলে, তাহারই অনিবার্ধ্য ফলে, 
আল্পসংখ্যক মুসলমান কি একেবারে ডুবি যাইবে না? আরও এক 
কথা ;__-কে এ কথ নিশ্চয় করিয়া বাঁলতে পারে ষে, বাহার! সংখ্যায় 
অধিক সেই হিন্দুরা যদি প্রভুত্থ পায়, তখন য'হাদের ধর্ধান্ধতাজনিত 
পূর্বঅত্যাচার এখনে। [হন্দুর। ভুলে নাই) সেই অল্পসংখ্যক মুসলমান- 
দিগকে নিশ্পেষিত করিবার প্রলোভন 'হন্দুদিগের হইবে না? আবার 
ইংরেজেরাও এই বিপদের আশঙ্কাটাকে বাড়াইয়া ভুলিতে ক্রুটি করেন 
না। কত বিভীষিকা_দারুণ যুদ্ধের পূর্বসথচনান্তব্ূপ কত রক্তরঞ্জিত 
ঘনঘটা__দিগন্ত-গগনে তীহার! অন্ুলীনির্দেশপুর্বক দেখাইয়। দেন। 
আমার বিশ্বীস) তাহারা বেশ বুঝেন, এই কথা সম্পূর্ণরূপে ঠিক নহে। 
তবু তাহারা মুসলমানের স্বার্থের দোহাই দিপা, তাহাদের বিদ্বেষবুদ্ধি 
উদ্দীপ্ত করিয়।৷ অতি নিপুণভাবে তাহাদিগকে নাচাইয়া তুলেন। হিন্দুর 
উন্নতিতে ধাহার! ভাত সেই মুদলমানদ্িগের পক্ষসমর্থনচ্ছলে তাহাদের 
দ্বারা শুধু আপনার কাজ উদ্ধার করা_-এই নীতিকৌশলটি অতি 
চমৎকার ! 

শাদনক্কাধ্যে কতৃত্ব অর্জন--ইহাই হিন্দুদের রাষ্ট্রনৈতিক কাধ্য- 
তালিকার মুখ্য বিষয়; এবং যাহাতে দেশের লোক বিড়ম্বিত ন! হয় 


ঠা দির ানিত বরন 


ভা, কাস্ধন, ১৩১৩] সমসামস্িক ভারত । ১০৩৫ 


বলাইবার দাবী করিয়া থাকেন। ইহা! কি ভারতবর্ষায় ইংরেজের 
স্বাথের অন্থকুল ?__না। ইহা কি মুসলমান-স্থার্থের প্রতিকূল ?--হা। 
কেননা এক্ষণে প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে হিন্দু যে মুসলমানকে অতিক্রম 
করিবে, তাহার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। তাই এই বিষক়্ে ভিতরে- 
ভিতরে একটা বোঝাপড়া হইয়া গ্রেল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্ব হইতে, “সিবিল 
সার্বিল্” অর্থাৎ রাজসেবা-বিভাগের প্রায় এক-বষ্টাংশ পদ দেশীয় 
লোকদিগের জন্ত রক্ষিত হইবার কথা। কিন্ত এই নিয়ম জারী 
থাকা দত্েও,-_বড়লাট ও প্রাদেশিক ছোটলাটের। আপনার ইচ্ছামত 
পদাদি বিতরণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। কুট রাষ্ট্রনীতিই এই 
সব পদনির্ববাচনের নিয়ামক । কেননা, এইকপ ব্যবস্থা হইলে মুসলমার্ন 
'খিড়কিদরজা” দিয়া অনায়াসে রাজকার্ধ্ে প্রবেশলাত করিতে সবামর্থ 
হইবে। যোগ্যতা না থাকিলেও, পরীক্ষায় নিয়স্থান অধিকার করিলেও, 
অনেক মোটামোটা বেতনের কাজে মুসলমানেরা নিষুক্ত হইতে পারিবে। 
ইহা লইঞ্জাই যত কিছু বিবাদ-কলহ। যৌগপদিক পরীক্ষার প্রস্তাব 
আলোচনা করিবার জন্য, ১৮৮৮ খৃষ্টাবে যে একটি অনুসন্ধান.সমিতি 
সংগঠিত হয়, তৎসমক্ষে মুসলমান সাক্ষীর একটা সুদীর্ঘ তালিকা 
অর্পিত হইল। সমিতির ইহাই কি ঞ্রব বিশ্বাস যে, ১০ জন মুদল- 
মানের সাক্ষ্য একজন হিন্দুর সাক্ষ্ের তুল্য-সুল্য নহে ? যাহাই হউক, 
. সমিতি সংখ্যার দোহাই মানিলেন। মুদলমানমাত্রহ যৌগপদ্িক 
পরীক্ষার বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করিল £ প্রথমেই সৈয়দ আহমদ্‌ সুর তুপিলেন 
_মার সকলেই তাহার ধুয়া ধরিল। যথন রাষ্ট্রীয় মহাসভা সংস্থাপিত 
হইল, সৈয়দ ভাবিলেন এই আন্দোলন রাজদ্রোহছুষ্ট। তিনি মনে 
করিলেন, ইহাই দ্বিতীয় রাজবিদ্রোহের পূর্বস্চনা। -মনে করিলেন, 
4100190 7907000 885০0156005 সতায় নবাব ও রাঞ্জামহারাজা- 


১০৩৩ ভারতী) পা ভা, ফান্ধন, ১৩১.৮ 


করিবেন, কিন্তু তাহার স্থাপিত সভা অনতিবিলঙ্বেই বিলুপ্ত হইল, 
প্রভূত্ব-প্রয়াসী বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। 
পযৌগপদ্দিক পরীক্ষা নির্ধারিত হইলে, আদালতে বাঙ্গালী ছাড়া আর 
কাহারও মুখ দেখিতে পাওয়া যাইবে না। বাঙ্গালীদের উন্নতি দেখিলে 
অবস্ত আমি পরিতুষ্ট হইব...কিস্তু তুমি কি মনে কর, বাঙ্গালীর 
শাদনাধীনে রাজপুত ও অগ্থিমুত্তি পাঠান শাস্তভাঁবে অবস্থিতি করিবে ?* 
আরও পরে ;_-প্ষদি ইংরেজ ভারত ছাড়িয়া! চলিয়া যায়, প্রভৃত্ব কাহার 
হুন্তে আসিবে? হিন্দু ও মুসলমান একই সিংহাসনের উপর বসিবে ইহা! 
কি সম্ভব? কখনই না। একপক্ষ, অগত্যা আর একপক্ষকে ধরাশায়ী 
করিবে । আর এ কথাও যেন মনে থাকে, সংখ্যায় মুসলমাল্‌ হিন্দ 
অপেক্ষা! স্বল্প হইলেও, হিন্দু উচ্চতর ইংরা:জ শিক্ষা লাভ করিলেও, 
মুসলমান নিতান্ত নগণ্য নহে__ছুর্ধবল নহে । ভারতের মুসলমানের! বোধ 
হয় আত্মপ্রতিষ্টা করিতে মাপনারাই সমর্থ হইবে। মনেকর যদি 
তাহ না পারে, তখন আমাদের মুসলমানত্রাভূগণ পাঠানের। পাহাড়- 
পব্ধতের মধ্য হইতে পঙ্গপালের মত এখানে আসিয়া পড়িবে, এবং 
উহ্থারা উত্তরের সীমান্ত হইতে বাঙ্গলার শেষসীমা পর্য্স্ত সমস্ত দেশ 
শোণিতধারাক় প্লাবিত করিবে |” 

এই ষুদ্ধ-চীৎকারের কোন প্রতিধ্বনি হইল না। ৮৪০50 
£১550০180০7এ যে অদ্ভুতপ্রকাবের জোটবন্ধন হইয়াছিল, সে জোট, 
শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া গেল । পক্ষান্তরে, ভারতের রাষ্ট্রীয় মহাসভা, এক্ষণে জীবন 
উদ্যমে পূর্ণ ; এবং পক্ষান্তরে, বাঙ্গালী এক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে রাজনৈতিক 
স্বত্বাধিকীরের দাবী করিতেছে । মুসলমানের এই সমস্ত প্রচেষ্টা 
নিতাত্তই কৃত্রিশ্ব। নিতান্তই গড়াপেটা । আসল কথা, শুক্কডালের 
আঞ্জন নিবিক আমিাকছভিল। 


ভা, ফান্তন, ১৩১৩] সমসাময়িক ভারত। ১০৩৭ 


ব্যক্তি) পশ্চাৎ হইতে সেই আগুনে ক্রমাগত ফু" দিয়া আলাইবার 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 73০0 ও সৈক্মদ আহমদ উভয়ই এক্ষণে 
লোকান্তরগত। তাহাদের স্ম্তিচিহুস্বরূপ ঘে রাষ্ট্রনাতি রহিয়া গিয়াছে, 
মুসলমানদের মধ্যে একদল এক্ষাপ তাহারই অনুসরণ করিতেছে । 
অন্ত অনেক মুসলমান-__ধাহারা জ্ঞানালোকসম্পন্ন-_তাহারা হিন্দুর মতে 
ভিড়িয়াছেন। ১৯০০ সবর রাষ্ট্রীয় মহাসভায় পঞ্জাবের কতকগুলি 
মুনলমান উপস্থিত ছিলেন; সভার প্রত্যেক অধিবেশনে, এইসব 
স্ব্লত্যাগী মুসলমানের সংখা বুদ্ধি হইতে লাগিল দেখিয়া, সৈয়দের 
মর্ধমদারক্ষণ প্রয়াসী নবাবের ভীত হউলেন। যে সময়ে আলীগড়ে 
রাষ্ট্রনৈতিক যুদ্ধ খুব চালতেছিল, আম সেই ভরপুর যুদ্ধের সময়ে 
সেখানে গিয়া পাড়য়াছিলাম। এবং সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া আমার 
ধারণা হ্ইরাছিল, আলাগড়ই সমস্ত বড়যন্ত্রের একটা প্রধান আড্ডা ) 
প্রত্যেকেই সেখানে যুদ্ধের জন্য ণ শান7হতে বসিয়াছে। একজন 
নামজাদা নবাবের স্বাক্ষরে কতকগুলি শ্রবন্ধ চিত হুইল, অথচ 
সেই স্বাক্ষরকারী ইংরেজির একবর্ণও জানে না। এখনকার 'প্রধানাধ্যক্ষ 
01057597ও ব্রা্রনৈতিক-বতে ব্রতী হইয়া, 139০:এর স্থলাতিষিক্ত 
হইলেন! এলাহাবাদের [1০26০7-পত্রে সাহার অনেকগুলি প্রবন্ধ 
প্রকা!শত হইয়াছে; এহ সকল প্রবন্ধে একটা ব্যাপক কার্যতালিকার 
আভাম পাওয়া যায় £_-সভাপামতি, পুস্তকাগার ও সংবাদ-পত্রাদির 
সংস্কাপন। তিনি বলেন, মুসলমান লোক-মতের প্রভাব আসলে কম নহে 
-তবে ভাল বন্দোবস্তের অভাবেই উহ জাহির হইতে পারিতেছে না। 
ভারতীয় মুসলমানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বুক ঠুকিক়্া একটা ভবিষ্যদ্বাণী 
করিব কি ? না, এ বিষয়ে আমার.কোন একটি ইচ্ছাও প্রকাশ করিব 
"না । কেন না, যদি বলি-ধাহারা মুসলমান-পুনকর্থানের প্রবর্ভক 


১০৩৮ ভারতী । [ ভা, ফান্তন, ১৩১৩ 


আর কিছুই হুইতে পারে না। এই মুসলমান-চুক্ড়ির ঢাকাট। খুলিব কি? 
কি জানি যদি সাপ বাহির হইয়া পড়ে ! আমি এ কথ স্বপ্নে ভাবি না 
যে, মুসলমানকে অজ্ঞ করিয়া রাখিতে হইবে-_জড়পিও করিয়া রাখিতে 
হইবে। মুসলমানকে শিক্ষা দেওয়া হউক না কেন তাহাতে কে 
আপত্তিকরে? শুধু আমি এই কথা বুঝিতে পারি না--আপাতত 
হিন্দুর পথরোধ করিবার জন্ত মুসলমানের জাতিগর্ধ কেন উত্তেজিত করা 
হইতেছে, পুরাতন বিদ্বেষ জাগাইয়া তালা হইতেছে, ঈর্ধা ও জিঘাংসা 
বৃত্তিতে আহুতি দেওয়া হইতেছে; এহক্পে জানিয়া-ধুবিয়া অনৈক্যের 
বীজ বপন করা হইতেছে । বলিতে পার-_হহাতে খুব নিপুণতা। প্রকাশ 
পায়, কিন্ত এইরূপ নীতিকে কি বলিঞ্৷। অভিহিত করিবে বল কি ? 
এই নীতির দুইট1 চোখ কাপড় দিরা বাধা । ভবিষ্থদ্দশী সিদ্ধপু্্-২_._ 
না হইয়াও এ কথা অনায়াসেই বলা বায়__সুসলমানের ধর্শামত্তত। 
একবার উত্তেজিত হইলে সে স্ুরোপীয়েরও খাতির রাখিবে না। একবার 
রক্তের আম্বাদ পাইলে, দে তাহার দমনকারী ব্যক্তিকেও ভক্ষণ 
করিবে । এ কথাক্ 310715০৮ সাহেব, পরামো। ! সেকি কথন হয়” 
এইভাবে ঘাড় নাড়িয়া থাকেন। যখন আমি তাহাকে জিজ্ঞাস। করিলাম, 
ভারতবর্ষায় সুনলমানেরা তাহাদের ধন্ম্রাতা এসিয়া ও যুরোপের 
. মুদলমানদের সমন্ধে কিরূপভাবে কথা কর, তখন তিনি উত্তর 
করিলেন “তাহার! কিছুই জানে না. তাহাদের গ্রামের কিছু দুরে কি 
হইতেছে তাই তারা জানে না, ঘুরোপের কথা কি জানিবে? আব 
একটা! কথ। ভাবিয়া দেখ-_তাহারা হিনুস্থানী বলে ; খুব অল্পসংখ্যক 
মুসলমান আরবী পড়িতে পারে ॥ এই কারণেই, ' তাহারা নিজের ধর্ম 
নিজের ইতিভ্রস এবং অন্তদেণীয় মুসলনানমগ্ডলীর ইতিহাস এ সমস্ত 
কিছুই জনিতে পারে না।” কিন্তু সেদিন আনি হত্যাকাণ্ডের ছুই * 


হি ১ ০, 


ভা, ফান্তন, ১১৩]  সমসামায়ক ভারত। ১৩1 


উপস্থিত হইয়াছিল। সে সময মুসলমানেরা! কালিফের পক্ষ অবলম্ব 
করে। কোন-কোন বিশেষ তারিখে মুদলমানেরা ভারতবর্ষে ইস্তাঘুল, 
কালিফের মম্থানার্থ দীপালোক-উৎসবেরও অস্থষ্ঠান করিয়াছে । এব 
মহুম্মদের উত্তরাধিকারী কালিফ্‌্ও,__দূতের দ্বারা, তীর্ঘবাত্রীদিগে 
দ্বারা, এসিয়ার ভক্ত মুসলমানদিগের সহিত যোগস্ুত্র বন্ধন করিব্য 
চেষ্টা করিয়া থাকেন। 

আজকাল যেরূপ চলিতেছে,_ধর্ম্মশিক্ষার বিস্তার, আর্বিভাষা 
শিক্ষাদান, ্রতিত্বের উদ্বোধন-__এই সমস্ত ব্যাপারে সর্ধদেশীয় মুসল 
মানের মধ্যে এক্যদাধন সহজ হইয়া পড়িয়াছে। হয়ত, এমন এক দি? 
আদিবে যখন বড়লাটের সহিত কািফ.কেও গণনার মধ্যে আনিতে 
হইবে! 

তাছাড়া এখন, ভারতের অধিকাংশ মুপলমানই নামমাত্র মুসলমান 
উহার পুঙুলপৃজ। করে, বণভেদ মানিয়া চলে ) হিন্দু দেশভাইদের সহিত 
উহাদের গ্রভেদ কোথায়? খাঁটি মুপলমানেরী যদি পৌত্বলিকদিগের 
বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার পরিণাম কি হইবে 1 
পৌত্তলিকদিগকে ঠিক পথে ফিরাইয়া আন! সম্ভব নহে; বরং উহাতে 
করিয়া ধর্ম্ঘটিত দলাদলির ভাব আবও তীব্র হইয়া উঠিবে; যে ছই 
বিভিনসমাজ নিঙ্জ নিজ পাথকা ক্রমশঃ ভুলিয়া গিগ্ পরস্পরের প্রতি 
এতদূর উদার ও ক্ষমাশীল হইয়া উঠিরাছিল যে, একই বেদীর উপর 
উভয়ে বণি উপহার দিতে কুন্ঠিত হইতেছিল না, সেই ছুই সমাজ আবার 
পরস্পরের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ কারবে। কৃষ্ণকে যে পুজা উপহার 
দেওয়া হয়, তাহাতে আল্লার কোন ঈর্ষা নাই !1...আমি জানি, ইহার 
মধ্যে একটা রাষ্ট্রননতিক কথা আছে। হিন্দুরা যে সকল-অংস্কারের দাবী 
করিতোছে তাভার জল সললশ্রানি। এহন ত তি ০ ১ ৮৯৯ 


* ১৬৪০ ভারতী। [ ভা, ফাল্ঠুন, ১৩১৩. 


ফসলের ফলভোগ করিবে। কিন্তু মুসলমান হিন্দুকে যদি এই কথা 
বলিতে পারে তাহা হইলে ভাল হয় না৷ কি? ভাই, তোমারও গলাস্ত 
ফাস, আমারও গলায় ফান, এবং এই ফাস প্রথমে আমার্দেক্স দ্বারাই 
প্রস্তুত হয়। মুসলমান-হিন্দরর মধ্যে যে বিবাদ তাহা স্থায়ী নহে। 
সুপলনানসমাজে শিক্ষা বিস্তার হহলেই এই বিবাদ রহিত হইক্কা ৰাইবে। 

আমি উভয়কেই একটি [হন্দ নীতিকথা স্মরণ করাইয়া দিই। দুইটা! 
বিড়াল কোন গ্রামে গিশ্লা 'একথগড মিঠাই দেখিতে পাইল । এই 
মিঠাইটা পাইবার জন্ত ছুইগনে ঝগড়া করিতেছে এমন সময় একট! 
বানর আসিয়া উভয়কে বলিল ঃ প্বস্তি! ভাই, কি লইয়া তোমরা 
বিবাদ করিতেছ?” উহার মধ্যে একটা বিড়াল বলিল,__''এই 
মিঠাইটা আমার 1 অপর বিড়ালট। বলল ;__"না, ওটা আমার 1» 
বানর বলিল, “আমার বোধ হয়, তোমাদের উভয়েরই উহাতে 
অধিকার আছে। একটা দাঁড়িপালা আমার নিকট লইয়া আইস।+ 
অতঃপত্র বানর, এঁ মিঠাইটাকে গাঙ্গিয়া ছুইটুকরা করিয়া পাল্লার 
ছুইদিকে স্থাপন করিল। একটুকরা মপরটুকরা৷ অপেক্ষা ওজনে বেশী 
হইল। ওঞ্জন মমান করিবার জন্ত বানর একটুকরা উহা হইতে ভাঙ্গিরা 
থাইল) এইরূপ ওজন সমান করিবার জন্য উহাকে ক্রমাগত খণ্ড খণ্ড 
করিয়া কাটিতে লাগিল) অবশেষে উহার কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। 
বানর বলিল !__ 

“আমি শুধু আমার পরিশ্রমের অংশটুকু পাইয়াছি,__তাহার বেশী 
নয়। আমি তবে এখন আমি) ভাই তোমাদের মঙ্গবু হোক্‌ 1 


শ্ীজ্যোতিরিন্দ্রন্জখ ঠাকুর । 


শিরী-করাদ । 
তৃতার দৃশ্য 1 


নধাতারম্থ প্রাস্তর। 

শ্ারণোদযের দে সঙ্গে পারস্তরাজ শব্যাত্যাগ করিয়া শিবিরের 

বাহিরে আপিয়া দেখিলেন, নদাতীরস্থ প্রান্তরে কোন হজানা- 
দেশের অচেনা-বসস্ত নধীন উল্লাসে খেলা করিতেছে । এক রাত্রির 
মধো, বক্ষেধ শুদ্র তুষারের গুড়না-বৈধবোর কঠোৰ আবরণ সরাইয়া, 
শৈল-শোভনা প্রান্তর-প্রকৃতি, একটী হরিৎ কাঞ্চনের ময়ূরপড্থী 
কিংখাব দিয়া নিজে? সুন্দর অঙ্গটি ঢাঝ্চয়াছে. তাতারের দিকে মুখ 
ফিরাইয়। সম্রাট এঙ্বার বসস্তানিল-কম্পেত সহম্ধাথগ্ডিত দীর্ঘশ্বাস, 
প্রান্তরেধ শল্প গচ্ছে, পুম্পত তরুগাত্রে, কুম্গুমগন্ধান্ুসারী ভ্রমরে 
উপহার দিলেন। জক্ষত্তিসনদীর বক্ষে যে শৈলটার উপরে 1শরী 
পুর্বরাত্রে আরোহণ করিয়াছিপ, রাজার দৃষ্টি সহসা" তাহার উপর 
নিপতিত হইল । তথন হৃর্য্যের রড ফুটিতেছে মাত্র, কিন্তু হুর্য ফোটে 
নাই? পর্ধতের যে অংশ দিয়া শিরীর প্রস্তরমর়ী প্রতিযুদ্তি পতিত 
হইয়াছিল, তাহাতে শৈলদেহে একটী অনবচ্ছিন্ন রেখা-চিহ্ন পতিত 
হইয্বাছিল। দেই রেথাক্কিত পথ ধরিয়া! অকুণ-কিরণ-ধার। পর্বতের 
শিখর হুইতে তলদেশে আগিয়া পড়িয়াছিল। তাহা দেখিয়া সম্রাটের 
বোধ হুইল যেন &শলগাত্রে একটা রক্তনদ্রীর প্রবাহ চলিয়াছে। 
মধ্যে মধ্যে প্রতিমুত্তির ভগ্রাংশ পর্বতের গাত্রে বিদ্ধ হইয়া অবস্থিত 
'ছিল। সম্রাট দেগুলিকে রক্তপ্রবাহে ভাসমান এক একটা তাতার- 
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তাতারের ছুর্দশার পূর্বাভাস জাগিক়া উঠিয়াছে। দুরে শরীব-রক্ষী 
যুবকও প্রহরার কার্য্য ভুলিয়া নির্ণিমেষনেজে সেই শৈলের পাপে 
চাহিয়াছিল। সম্রাটের আগমন সে দেখিতে পায় নাই সম্রাট 
ভাকিলেন “আমেদ*। যুবক উত্তর দ্বিল না আবার ডাকিলেন 
*আমেদ !* উত্তর পাইলেন না। তৃতীয়বার সম্বোধন করিলেন, উত্তর 
পাইলেন না। প্রাণহীন প্রতিমুত্তির ন্যায় পলকহীন দৃষ্টিতে যুবক 
ওখানে কি দেখিতেছে? সম্রাট, আমেদের নিকটে গিয়া তাহার 
পৃদেশে ধীরে করম্পর্শ করিচলন। যুবক ফিবিল ন1। সম্রাট তাহার 
কটাদেশ হইতে অস্ত্র উন্মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। দেখিলেন, 
যুবক বজ্তমুষ্তি দিয়া অসিকোধ ধরিয়া আছে। আর একবার ডাকিলেন 
শআমেদ 15 

স্বপ্পোখিতের ন্তায় আমেদ একবার ফিরিল__সম্রাটের আপাদমস্তক 
নিরীক্ষণ করিল। আবার মুখ ফিরাইল। সম্রাট বুঝিলেঞ্ন, তাহার 
দৃষ্টি নিরর্থক । তিনি যুবকের দৃষ্টির সমরেখায় আর একবার পর্বতের 
দিকে চাহিলেন ) কিন্তু পূর্বে যাহ! দেখিয়াছিলেন, তাহার অধিক আর 
কিছু দেখিতে "পাইলেন না। সম্রাট বিস্মিত হইয়া শৈল অভিমুখে 
আগ্রদর হইলেন। ঘাটাতে ঘাটাতে প্রহরী দীড়াইয়াছিল। জজ্রাট 
দেখিলেন, সকলেরই আমেদের অবস্থা! কেহ ফিরিয়াও চাহিল না, 
যে চাহিল, সে অভিবাদন করিল না! পশ্চা হইতে জাফর আসিয়া 
সম্াটকে অভিবাদন করিলেন। 
খস্কু বলিলেন “জাফর কি দেখিতেছ ?* 
জাফর ।-_বসস্তানিল বহিতেছে। 
খসরু 1--মারপ্কি দ্বেখিতেছ ? 
জাফর ।- ধুধু-মাঠ। আর দেখিবার কি আছে তা দেখিব? 


টিজার রানির. রনির এসনরল এর রা রসজর্য ..ে রর নি  াপল শিট কিনি ডি ন্‌ 
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জাফর ।--না দেবিয়াই বুঝিতে পারিস্াছি। এ মরুভূমিতে আসিয় 
তাহাদের হৃদয় রসহীন হইয়াছে, এরূপ স্থানে মিছামিছি যুদ্ধে 
অপেক্ষা করিয়া কতদিন তারা চিত্তের স্থিরতা রক্ষা করিতে 
পারে। জীহাপনা। তাহারা মানুষ ত বটে ! খসরু মনে মনে 
বলিলেন-__“তাহারা মানুষ বটে কিন্তু ভুমি নও |” প্রকান্তে 
বলিলেন_-তোমার কি অভিপ্রায় ? 


জাফর ।-_-জীহাপন! ! গোলামের অভিপ্রায় বহুদিন হইতেই ত পলিয় 
আসিতেছি। বসস্তের আরস্তে আজ যুদ্ধ করিবার সর্ববাপেক্ষ 
সুভ স্থযোগ উপস্থিত হইয়াছে । 

খসরু ।---বেশ, অস্তই যুদ্ধ ঘোষণা কর। 


$ চতুর্থ দৃশ্য । ৪ 
গিরিপথ সেনাপতি ও সৈনিক । 


সেনা ।_এ ত বড় আশ্চর্যের কথা! যেখানে একজন লোক থাকলে 
হাজার লোকের গতিরোধ করতে পাঁরে, সেখানে 
একজনও মানুষ নেই। 

_ সৈ।--ধেখানে যেখানে সৈশ্ঠ থাকলে আমাদের গতিরোধ কর। সহজ, 
সে সমুদয় স্থানই জনশূন্ত । নদীর পরপারে তাতার-প্রবেশের 
পথে, রন্ধমুখে, পব্বতের উপরে কোথাও 'একটী প্রাণী নেই। 
বক্কর অপরমুখ পর্য্যন্ত স্থানে পরীক্ষক সৈম্ত গিছল, কিন্তু 
কোথাও তারা তাতারা সৈশ্তের চিহ্ব পর্য্স্ত দেখতে পায়নি । 


- সেনা ।-_বেশ, তুমি বিশ্রাম নাও। তোমার এই পরিশ্রমযোগ্য পুরস্কার 
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€(খসরু ও জাফরের প্রবেশ। ) 

খসরু সেনাপতি ! সৈশ্ত অগ্রসর করতে আর বিলম্ব কি? 

সেনা ।__জীহাপন।! প্রবেশ-পথ পরীক্ষা করতে পাহিস্বেছিলুম । 

খলরু ।--তারা কিছু সন্ধান পেয়েছে £ 

সেনা।-_তার! তাতারনগরার সাম। পর্যাস্ত পরীক্ষা করে এসেছে ৷ 

খসরু ।--সকলেই পরীক্ষায় সফল হয়েছে ? 

সেনা ।--এই বীর একপথ ধরে প্রায় তাঠাবের হৃদয় পর্য্স্ত স্পর্শ 

৪. করে এদেছে। 

খদরু ।-ঝ্ অন্থতব করলে বাঁ ঃ টু 

পৈ।_জীগাণন। ॥ প্রাণহানের হৃদয়ের গা তাত।র-ন্বনয় নিষ্পন্দা , 

খসরু ।--সেকি! রণোল্লাসের কোনও নিদর্শন পেলে না ? 

সৈ।_উল্লাস! নগরে জাঁধন জাছে খলে বোধ ভণপনা । 

জাফর [কেমন ক'রে নিদশন পথে ভাহাপন। । আমান র দীর্ঘ- 
স্থপ্রতার অবকাশে সমস্ত তাতারী'সম্তবতঃ গৃহত্যাগ করে পালি, 
য়েছে) প্রাণহীন তাতারে কি স্পন্দনান্ধভব করবার প্রত্যাশ! 
রাখেন জীহাপনা ? 

সৈ।-গোলামের সঙ্গে যারা যারা 1থ পরীক্ষা করতে গিছলো, 
তাদেরও কেউ কোথাও একজনও তাতারীকে দেখতে পারনি । 

সেনা ।-_যেসব স্থান অধিকার ক'রে বসে থাকলে, তাতার-প্রবেশে 
আমাদের অনেক কথ্টস্বীকার করতে হয়, সে সকল স্থানে লোক 
নেই। এমর্ন কি, রন্ধপথেও একজন তাতারী সৈন্তকে দেখতে 
পাওয়া! গেল না। 

খস্রু।__বআপনি,কি করেছেন? 

জাফর।-_-উনি এইখানে দাড়িয়ে ঞ্জাতারীদের পলায়নের কারণ নির্ণয় 
করিল । 
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খস্রু।_জাফর! বারংবার এপ নির্বোধের মত মর্ধ্যাদাহানিকর 
কথ! কইলে, আমি তোমাকে শাস্তি দিতে বাধ্য হ্ব। 

্দাফর।__জীভাপনা । আপনার স্যার, ধরণীভ্য়ী বাদশার সন্ুথে দাড়িয়ে 
যধন আমি এই সকল কথ! কইছি, তখন কি আপনি বুঝতে 
পারছেন না যে, জীহাপনাদপ্ত শান্তি পাবার জন্তই আমি, 
ব্যাকুল। রমণীর রাজো দৌত্য করতে গিয়ে, একটা অস্তঃ পুর? 
বক্ষকের কাছে ষে অপমান পেরেছি, মহা অহঙ্কারী পারত 
সম্রাটের প্রতিনিধির তার চেয়ে যন্ত্রণা আর ফি হ'তে পারে ? 
আপনার দত্ত শাস্তিই আমার শাস্তি। 

থস্রু।--তোমার মধ্যাদা রঞ্ষা করবার ভন্ঠই ত আমার এত চেষ্ট)৷ এত 
আয়োজন * 

জাফর ।-_ক্ষমা করুন জাাপন]! দীর্ঘস্ত্রের আয়োজনের চেয়ে কর্নার 
বিশ্রাম শতগুণে ভাল । ম্রায়োজন করতে করতে সে নারী যদি 
আমাদেব হাত-ছাড়া হয়ে, কোন অজ্ঞাত দুরদেশে পালিয়ে যায়, 
তাহলে আর এঠ আড়ম্বরেব আয়োজনে লাভ কি? ॥ 

খস্রু ।-_আপনি কি করেছেন সেনাপতি ? 

সেন1।-আমি সেই সব পরিতংস্ত স্থান, জীহাপনার আদেশের অপেক্ষা 
না করেই অধিকার করেছি ভাতার বিনাধুদ্ধেই একরূপ 
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খস্রু।_তবে আর কি জাফর! অগ্রসর হও। *& ধরণীর কোথায় 
লুকিয়ে সে রমণী আমাদের দৃষ্টির বাইরে উপস্থিত হবে! 
মেনাপতির কাধ্য সেনাপতি করেছেন। তুমি রমণীকে বন্দিনী 
করবার জন্য অগ্রসর হও। প্‌. 

+সেনা ।--একবারমাত্র পর্ববত-শিখরে কাড়াধ্বনি গরিছ্যি । তার পর 
থেকে তাতারভূষি নিত্য । - 
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খস্র ।-_আমিও একবারমান্ত্র তাতারী বীরের রণকোলাহল গুনেছিলুষ, 
তার পর আর কিছুই শুনিনি। এর! কি যুন্ধনীতি জানেনা ! 
জাফর ।-_ভাঁনলে কখন এমন স্থবিধার স্থান ত্যাগ করতোন| ৷ 
সেন।।-_জান্ক আর নাই জান্থক-_-তা'তারীর মনোভাব বুঝতে পারি 
*. আর না পারি, আমিত ভাতারের রাজপ্রাসাদ যতক্ষণ অবরোধ 
না করছি, ততক্ষণ ফিরছিন1। 
জাঞফর।- আমিও যতক্ষণ না সেই দাস্তিক1 রমণীকে ধ'রে এনে সম্রাটের 
' পায়ে অঞ্জলি দিচ্ছি, ততক্ষণ মার জীহাপনার কাছে মুখ দেখা- 
চ্িনা। চলুন সেনাপতি! অপমানে জ্ঞানশূন্ঠযুবকের ধৃষ্টতা 
ক্ষমা করে, আমাঁকে কারধ্যের আদেশ করবেন চলুন। 
সৈ।-_আমি হুজ্ুরদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব, 


[খস্রু বাতীত সকলের প্রস্তান। ] 


খস্রু।-_-সতাই কি তাতারীর রণ অবহেলা ! 
সত্যই কি ঘরে ঘরে বিপন্লের মেলা ! 
সত্য কি তাতার তাঁর কঠোর হ্বদরে 
ভীতিবিকম্পিত চিরকোমল কমল 
আবরিয়া' বসেছিল, তুলি বিশ্বমাঝে 
সগর্ব মস্তক তার প্রবঞ্চনাময় 
দুরস্ত শ্বাপদপৃর্ণ, বাসনার ভীম 
বনমাবে--উবুক্ত ক্ষুধার দৃষ্টি'পরে 
_.. তৃণবিরচিত হুর্গে, অজ্ঞান বিধাতা 
« লুকায়ে কি রেখেছিল কাঞ্চনকুরগী । 
অথবা আকিতে গ্ি্বা প্রাণহীন ফুলে টু 


ভা, ফাল্গুন, ১৩১৩ ] শিরী-ফরীদ 1 ১০৪৭ 


আমেদ। 
খসক। 


খস্র। 


আমেদ 


সহসা! সৌরভে মত্ত বিস্মিত বিজিত 
চিত্রকর, মুগ্ধনেত্র কর বিকম্পিত-- 
ফেলে দেছে সমীরণে এ শিরী-কুস্থম 
মলয়ে সে ভেসে এসে পড়েছে তাতারে। 


(আমেদের প্রবেশ ।) 
জাহাপনা । 


হতভাগ্য । প্রহরীর কাজে 
নিযুক্ত রেখেছি তোরে। তোর রক্ষা তরে 
মোরে কি নিযুক্ত তুই করিলি প্রহরী? * 
গোস্তাকি করেছি জাহাপন1! কিন্তু হার 
গোলাম তো এখনো জানেনা, আরো কৃত : 
ওচরণে করি অণরাধ। জীহাপন1 ! পু 
শান্তি নিতে তাই, আশ্রিতবৎসলপদে * 
মস্তক লুটাতে চাই-__বিনা দ্বৈধে কর 
রাজ মস্তক গ্রহণ। 
কি হেতু বৈরাগ্য 

যুবা ! নির্ভয়ে আমারে কও। নিনিমেষ 

নয়ন তোমার, অচলের কোন্‌ দৃশ্তে 

বন্ধ হয়েছিল? কি বিচিত্র কুহেলিকা! 

তোমার কর্তব্য-জ্ঞান ঘেরে রেখেছিল ? 

প্রহরীর কার্যে রত, ভ্রমিতেছিলাম 
নিজ মনে । সহসা! স্দুরে ওই শৈল- 
শিরে, কক্ষচাত তাঁরা মত, সমুজ্জল 

কোমল আলোক--পুপ্জ পুঞ্জ ধারা লয়ে 

উঠিল জাগিয়া । চেয়ে দেখি__কি বলিব 


১৯৮ ভারতী। [ ভা, ফাল্ঠন, ১৩১৩ 


খসরু । বল বৎস! দ্বিধাশৃন্ত 
হও, নির্ভয়ে সকল কথা কও । 

আমেদ। রাজা ! 
গলদেশে হস্তার্পণে অচল বাড়ায় 

কর। অভ্রভেদী দিগম্বর, ওই হের, 
কুটাল কটাক্ষে চায়-_হাঙ্গতে সে বলে 
হে আমার সাবধান । গুহাকধ'__দক্তে- 
দস্তে বেঁধে থাকো-_-অবাধা বসন। ফাদ 
মুল ছিন্ন ক'রে ফেল তার। 

খনকু। বল্‌ মূর্খ । 

স্ীত্ব বল্‌। নহিলে জীবন যাবে। 

আমেদ। লগ প্রভু. অভাণ'র এখান জীবন লও। 
খদর ॥ ভাই । ভাই । মামি দীন উত্তর-ভিখারী। 
আমেদ। উন রাজ?! যাক পাণ_-মায় বিভীষিকা ! 
শুন রাজা । -তামারে শুনাব। চেয়ে দেখি 
দারুণ লাবণাময়ী সে তারকা-লতা! 
অচলের মাথ। হ'তে, ঝাপ দিল 
শৈলগাত্রে আত্মহত্যাতরে__ প্রতিঘায়ে 
আলোকাঙ্গ ভাঞ্গিতে লাগিল, প্রতিঘায়ে 
নিশার গগণগাত্রে নাঙ্গানি কত ষে 

কোটী আলোকের ফুল, প্রশ্রবণ-ধাবা- 
রূপে, ধরা-বক্ষে ঝরিতে লাগিল । 

খসরু । তার পর? 
আমেদ।_-তার পর ? প্রথমে উঠিল রবি 


তা, কান্তঝ, ১৩১৩] শিরী-ফরীদ । ১০৪৯ 


চারুগলে জ্যোতিপুষ্পমালা--করে বংশী 
অধরে সঙ্গীতরাশি, কপালে অরুণ' 
টাপ, মাথায় ওষধি-_-হাদিতে হাসিতে 
উষারাণী অরুণ-তরঙ্গে দিল ঝাঁপ। 
খসরু ।_-তার পর? 
আমেদ ।__ দণ্ডহাতে ভৈরবমুরতি-_ 
কি বচিত্র ভীষণ সুন্দর 1--জীহাপনা 
শৈল কাপে, কাপিছে মেদিনী, গীতআোতে 
এমন কম্পন! প্রচণ্ড ভৈরবদণ্ডে 
কখন কি স্বর্গন্ুধ। হয় নিঃসরণ ! 
| শ্রহ্থান।] 
(নেপথ্যে বংশীধ্বনি। ) 
খসরু ।__আমেদ ! আমেদ ! উন্মত্ত আমেদ ॥ একি! 
একি অপরূপ ধ্বনি | কোন্‌ তারকার 
দেশে, কে আজি লৃকায়ে এসে, কে ভাঙে বে 
মৃহকরে সধা-কাদস্বিনী! ধর্‌ ধর্‌ 
কে আছিস্‌ শীস্ত ধর্‌-_আন্‌ পাত্র, আন্‌ 
কমণ্ডলু! | প্রস্থাদি।] 
আক্ষীরোদপ্রসাদ বিগ্ভাবিনোদ | 





জাপানের অভ্যুদয় । 
শিক্ষা । 


লা ব্যতিরেকে কোন জাতি উন্নত হয়ও নাই, হইতে পারেও 
না। জাপানের উল্লতির সুলেও অুশিক্ষা। সুশিক্ষার 
ফলেই যুদ্ধবিগ্রহে, শিলপবাঁণিজ্, রাজনৈতিক বিদ্যার এবং অন্তান্ত 
সকল বিষয়েই জাপানীরা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। বে 
জাপানে ৫** বৎদর পুর্বে একথান: সাহিত্য পর্য্স্ত ছিল না, এবং 
গান, বৃত্য ও মল্লযুদ্ধ ব্যতীত অন্ত কোনপ্রকার শিক্ষার বন্দোবস্ত 
ছিল না, আজ সেই জাপানে কত বিদেশী যুবক আসিয়া শিক্ষার জন্ত 
লালাগ্িত হা উঠিক্াছে। ইহা কি ঞজ্জাপানের পক্ষে কম গৌরবের 
বিষয়! - 
ইহাদের প্রাচীন গ্রন্থে বণিত আছে__পযে কোরিয়ার ভিতর দিয়া 
ভারতের বৌদ্ধধন্ম এবং দশন জাপানে আদিয়াছে, সেই কোরিয়ার 
ভিতর দিয়াই চীনের সাহিত্য প্রথম এদেশে প্রবন্তিত হইদ্লাছে।” 
জায়গীর-প্রথা-প্রবর্তীনের পূর্ব পর্যন্ত জাপানে কয়েক শতাব্দী কে বল চীন- 
দেশীয় শাস্ত্র এবং আচার-পদ্ধতির আলোচন! হইত, চীন! পুস্তক জাপানী 
ভাষায় অনুবাদিত হইত। এই সময় অনুবাদ-কাল (178518097 
৮০৭০) নামে জাপানের ইতিহাসে বধিত আছে। জারীর প্রথার 
সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই রাজ্য-লিগ্গায় ব্যতিব্যস্ত থাকায় ১৫০৯ খবঃ পর্য্ত 
সাহিত্যের কোনরুপ আলোচনাই হয় না। এই সময়কে তমোধুগ 
(027 657০ ) বলিয়া! থাকে। আবার যোড়শ শতাব্দীতে 
আমেরিকার সহিত জানা-গুনা হওয়ায় এবং ছাপিবার অক্ষর আবিষ্কৃত 


হওয়ায় পুনরায়. জাপানে শিশক্ষা-বিস্তার আরম্ত হইতে থাকে । ৩৫** 
৫ 7৩ ০০১৫ ক ০২৯০ ৬১১১২ হাজতে কান আতর 


ভা, ফান্তুন, ১৩১৩] জাপানের অভ্যুদয়? ১৯৫১ 


করেন, এই সময় অনেকে খৃষ্টধন্্ম অবলম্বন করিতে থাকে । এবং 
জাপানী্পশিক্ষা অবজ্তঞ! করতঃ বৈদেশিক গ্রন্থপাঠে মনোনিবেশ করে। 
গবর্ণমে্ট বৈদেশিক জাতির সংস্পর্শে জাতীত্র শক্তির শিথিলতা 
ঘটিবার আশঙ্কায় স্পেনিশ ও পঞ্ু.গিজদিগকে তাড়াইয়া দেন। সে 
সময় কেবল ওলন্দাজগণ নাগাসাকি সহরে থাকতে আদেশ পায়। 
বিদেশী গ্রস্থের আমদানী বন্ধ হয়। এই সময় হইতে জাপানীর। আগ্রহ- 
সহকারে সাহিত্য এবং দন আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। যখন ইংলও, 
আমেরিকা এবং কুষখাসিগণ ক্রমেই এহ দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, 
তখন জীপানীর৷ ভূগোণশান্ত্র এবং চিকিৎসাশাস্্র অধ্যয়ন আরম 
করে। 

পঞ্চদশ শতাব্দীতে কেবলমাত্র কানোর শল্ল-ন্থল ছিল, যোড়শ 
শতাব্দীতে সামুরাহজাতির নোনামক একথানা নাটক প্রকাশিত 
হইয়াছিল। তোকুগাওয়া সোগুনদের সময় জাপানের স্থানে স্থানে 
গান, নৃত), ধর্থব্বদ্যা, যুযুৎস্থ প্রভৃতি শিক্ষার বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু এই. 
সমর যুদ্ধবিগ্তার প্রতি অধিকর আগ্রহ প্রদর্শন করায় শিল্পবিদ্ার 
চর্চা এককপ স্থগিত ছিল ' 

সিংহাসনারোহণের পরই বর্তমান স্ম্রাট শিক্ষাবিভাগের সংস্কারে 
ক্কতসংকম্প হয়েন। তিনি বলেন, পাশ্চাত্য জাতির শিক্ষা প্রবর্তন 
করিয়া সেই শিক্ষার জোরেই উহবাদগকে দূরে রাঁখিব। বাস্তবিক 
কাধ্যতঃ তাহাই দড়াহয়াছে । প্রায় চল্লিশ বৎসর পুর্বে যে রাজ. 
বিভ্রোহ হয়, উহ! প্রশমিত হওয়! মাত্রই দলে দলে জাপানী, আমেরিকায় 
এবং ইউরোপে গিয়া ভিন্ন ঠিশ্ন দেশীয় শিল্পবিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা 
করিয়। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতঃ স্বদেশের উন্নতি-দিত্তি স্থাপন 
করেন! ক্রমে বিভিন্ন প্রকারের বিগ্তাশয়সমূহ প্রতিষিত হইতে থাকে । 


১০৫২ - স্কারতী। [ ভা, ফাস্তুন, ১৩১০ 


বয়দে লেখাপড়া শিক্ষার নিমিত্ত স্কুলে পাঠাইতে হইবে। দেখিতে 
দেখিতে এই ক্ষুত্র জাপানে ছেলেদের জন্য দুইটা সরকারী ও ছুইটী 
বে-সরকারী এবং মেয়েদের একটী সরকারী বিশ্ববিস্তালয় স্থাপিত 
হইয়াছে। এখন শতকরা ৯১ জনের উপর ছেলেমেয়ে স্কুলে 
পড়িতেছে। কেবল অনিবাধা কারণবশতঃই ছুইচারিটা ছেলেমেয়ের 
পড়া হয় না। 

কাউন্ট ওকুমা শিক্ষাসম্বন্ধীয় মন্তরবো প্রকাশ করিয়াছেন__বদিও 
জাপান শিক্ষাবিষয়ে অসাধারণ উন্নাভ প্রদর্শন করিয়াছে, তবু টারিটা 
বিষয় আশানুরূপ শিক্ষালাভের অন্তরায় হহয়া দাড়াহয়াছে। (১) 
জাঁপানীদের তেমন সাহিত্য নাই। চীনাদের সহ্ম্র সহস্র অক্ষর- 
মাল। এবং সাহিত্য পাঠ না করিলে জাপানীদের স্বদেশনম্বন্ধীয় কোন 
জ্ঞানই" জন্মে না। ২; জাপানাদের লেখ্য এবং কথ্য ভাষায় তেমন 
সামগস্ত নাই । (৩) নিদ্ধেদের 'শল্পবিজ্ঞান না থাকায় পাশ্চাত্য জাতির 
পাস্তা অনুবাদ করিয়া পাঠ করিতে য় । (৪) নীতিশান্ত্রের অতাব 
এবং শিপ্তো, বৌদ্ধ, খৃষ্ট প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের প্রচলন। জাপানীদের 
স্তায় ধদ্দিও আমাদের এতগুলি প্রাতবন্ধক নাই তবু শিক্ষাবিষয়েও 
ভারত আজ জাপানের নিকট নত। 
₹ যদিও জাপানগবর্ণমেন্ট শিক্ষার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন 
তবুও বহুল পরিমাণে শিক্ষাবিস্তারের ছুইটী বে-সরঞারী বিশ্ববিদ্তালয়ও " 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । আর ভারতে গবর্ণমেণ্টের সহান্ুভৃতিও যেমন, 
সাধারণের চেষ্টাও তেমন। জাপানের তুলনায় ভারতে আঅস্ততঃ 
২*টা বিশ্ববিদ্তালয় গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি ব্যতিরেকেও কেবল জন 
্ু্োরণের বন্ধে এবং অর্থে পঁরচালিত হইতে পারে, তাহারা একবপ 
বিশ্ববিস্তালয়ে অনায়াসে নানারূপ কাধ্যকরী বিগ্তার প্রবর্তন করিতে 


স্ব রান ৪.০ 


ভা, ফাস্কন, ১৩১৩] জাপানের অভ্যুদয় । ১০৫৩ 


তাহারাই বরং গবর্ণমেন্ট-পরিচালিত বিগ্ভালয়ে জীবনের অর্দাংশ গু'খিগত 
বিস্তার »ম্ণীলন করতঃ জীবনের শেধাংশে শ্বেতাঙ্গ রাজকর্মচারীর 
পরিচর্যা মানবন্জীবন সার্থক করুক। ভারতের শিক্ষিত সমাজ 
একটুকু যত্ববান হইলেই স্বগ্রতিষ্ঠিত বিগ্তালয়ে নৃতন শিক্ষাপ্রণালীর 
(বৈজ্ঞানিক) প্রবর্তন করিতে পারেন। জাপানের বিষয় ভাবিলে 
সহজেই অনুমিত হয় এরপ কার্ধ্যে অর্থের চেয়ে সাধারণের উৎ্সাহ- 
উদ্ভম বেশী চাই। 

কিরূপে এদেশে, বর্তমান শিক্ষার ক্রমশঃ বিকাশ .হইতে থাকে 
এবং কিরূপ বিষয়ই বা শিক্ষা দেওয়া হয়, নিয়ে সংক্ষেপে বিবৃত 
. করিলাম । 

১৮৭১ খুঃ শিক্ষাবিভাগের অিনিষ্টার ক্যাবিনেটের সভ্যশ্রেণীতূক্ত 
ইয়েন। ১৮৭৩ থুঃ শিক্ষাবিষয়ক আইন প্রচারিত হয়। কলেজ, 
উচ্চ এবং নিষ্নবিদ্যালয়সমূহ এই সময় প্রবর্তিত হইতে থাকে। 
বর্তমান সম্রাট স্বয়ংই এ সকল কাধ্যে বিশেষ অগ্রগামী হয্েনে। এই 
সময় গবর্পমেণ্ট শিক্ষাবিভাগের জন্ত একজন মিনিষ্টার, একজন 
সহকারী মিনিষ্টার সাধারণ ( 06255] ), বিশেষ (5০৫০191), এবং 
শিল্প ( ৪০)০1৩হ]) বিভাগের অন্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তিনটা ডাইরেক্টর 
কয়েকজন কাউন্সিলির, কয়েকজন সেক্রেটারী এবং কতিপত্র ইন্ল্পেকটরুধ 
নিয়োগ করেন। ইহ! ছাড়া নিয়বিদ্ভালয়সমূহ জেলার শাসনকর্তীদের 
এবং উচ্চবিস্ালয়সমূহ প্রাদেশিক শাসনবর্তাদের এবং কলেজ ও 
দেশের যাবতীয় স্কুলসমূহই শিক্ষাবিভাগের মিনিষ্টারের কর্তৃত্বাধীনে 
রাখিবার বন্দোবস্ত হয়। 

কিগারগার্টেন।__সমগ্র জাপানে ২৫৪লী কিগারগুর্টেন 
.এই স্কললমূহে সম্প্রতি ২৩৬৭১টী ছেলেমেয়ে পড়িতেছে। ৩ বৎসর 
হুইতে ৫ বংসর বযন্ক ছেলেমেয়েরাই এখানে পিয়া নী) 





১০৫৪ - ভারতী । [ ভা, ফান্তুন, ১৩১৩ 


পাঠশালার শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ঠিক বাপমায়ের মত। এখানকার 
ছেলেদেক্বেরা পাঠশালার নাম শুনিলে জ্বর কিন্বা! পেটের অসুখের 
ভাণ করে ন!। বাড়ীর চেয়ে স্কুলেই বরং ইহারা আরামে থাকে । 
এখানে নির্দোষ গান ও খেলা শিক্ষা দেওয়া হয়। এবং শিক্ষকেরা 
নানাক্প আমোদজনক গল্পচ্ছলে অনেক বিষয় শিক্ষা দিয় থাকেন। 
অনেক সমক্স শিক্ষক-শিক্ষপিত্রী ছাত্রদের সহিত বেড়াইতে বাহির 


' হন। ছেলেমেয়েগুলি সারি সারি জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে 


চলিতে থাকে । সেৃণ্ত বড়ই মনোরম। গুরুমা এবং গুরুমহাঁশর 
বাগানে লতাপাতা এবং ফলফুল দেখাইয়া মুখে মুখে অনেকটা 
শিখাইয়া থাকেন। উপদেশচ্ছলে অথচ আমোদের ভাবেই ছোট ছেলে- 
মেয়েদিগকে অনেক বিষয় শিখান হয়। ভারতের ন্তায় এখানে পণ্ডিত 
মহাশয়ের তাড়না এবং প্রহারের ভয়েই শিক্ষণীয় বিষয় ভুলিয়া! যায় না। 
নিয় ও উচ্চ প্রাইমারী স্কুদ।-_আইনাহ্থসারে পিতামাতা প্রত্যেক 
ছেলে-মেয়েকেই ছয় বৎসর বয়পে স্কুলে পাঠাইতে বাধ্য। ছাত্রদ্িগকে_ 
নিষ্ন স্কুলে চারিবংসরকাল অধ্যয়ন করিতে হয়। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে 
দৈনিক জীবনে যাহা কিছু দরকার হয় সে সমস্ত এই স্কুলেই শিক্ষা 
দেওয়া হয়। ভারতথাসী, জাপানের বে-সরকারী বিশ্ববিগ্ভালয়ের ন্ঠায় 
বিশ্ববিগ্ভালগ্ন স্থাপন করিয়। হয়ত ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্তালয়েদর 
শিক্ষাপ্রণালী তুলনা করিয়া, নুতন শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন করিতে 
পারেন, সেই জন্ত ইহাদের পাঠ্য বিষয়ের কিঞিৎ উল্লেখ নিতান্ত 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। নিয়ন প্রাইমারী স্কুলে জাপানীভাষা, নীতি 
প্রবন্ধ, অঙ্ক ব্যায়াম, ডুইং, গীত এবং হাতে নানাবূপ জিনিস-প্রস্তত- 
প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়। নিন্সপ্রাইমারীর পর উচ্চপ্রাইমারী স্কুলে 
চার বৎসর পড়িতে হয়। এখানে উল্লিখিত বিষয়গুলি এবং ইতিহাস, . 
ভূগোল ও সরলবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়! হয়, এছাড়া প্রত্যেক ছেলে- 


ভা, ফাল্গুন, ১৩১৩ ] জাপানের অভ্যুদয় । ১০৫৫ 


মেয়েকে কৃষিবিস্তা, বাণিজ্যবিষয়ক বিস্তা, ভিন্ন ভিন্ন বন্তপ্রস্ততপ্রণালী 
এবং ইংরাজী ভাষা, এই চারিটী বিষয়ের কোন একটা শিক্ষা করিতে 
হয়। মিউনিসিপালিটী অথব। গ্রাষ্যসমিতি এক অখবা ততোধিক 
প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করিয়া স্বস্ব এলাকাধীন বন ছেলে: 
মেয়েদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া থাকে। 

১৯০২ খৃঃ জাপানে ২২০৩০ ট! নিম্নপ্রাইমারী এবং ৬৩৫১ টা 
উচ্চপ্রাইমারী স্কুল ছিল। পল্লীগ্রামের নিয়প্রাইমারী স্কুলের ছেঝে- 
দিগকে মাসিক *%১০ এবং সহরের ছেলেদ্দিগকে 1/* মাহিয়ানা দিতে 
হয়, আর পল্লী-প্রামের ও সহরের ছেলেকে উচ্চ-প্রাইমারী পড়িতে 
বথাক্রামে।১* এবং ৮/* মাহিয়ানা দিতে হয়। শিক্ষকেরা দক্ষতাস্থ- 
যায়ী মাসিক ২০ শিলিং হইতে ১০ পাউও পধ্যস্ত বেতন পাইয়া 
থাকেন। দক্ষতার সহিত ১৫ বতসরকাল কেহ শিক্ষাবিভাগ্গে কাজ 
করিলে পেন্সন্‌ পাইয়া থাকেন। তাহার মৃত্যুর পরও সেই পরিবারের 
সাহাষ্য বাবদ গবর্ণমেন্ট কিছু পেন্সন্‌ দিয়া থাকেন। ১৯০২ খুঃ 
১২৭০০ জন লোক প্রাইমারা স্কুলের শিক্ষকতা করিতেন। এ&ঁ বৎসর 
নিয়শিক্ষার বাবদ ৪৪৭২৩৬১*২ টাক খরচ হইয়াছিল । 

মধ্যস্কুল।--জাপানে সর্বশুদ্ধ ৪০টা জেলা আছে ফের্্োনাধীপসহ)। 
প্রত্যেক জেলায় অস্ততঃ একটী গবর্ণমেট্ট স্কুল আছে। এ ছাড়া আরে! 
কয়েকটা মধ্যন্কুল গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুষায়ী পরিচালিত হইতেছে। 
মধ্যদ্থুলে € বৎসর পড়িতে হয়। এন্কুলে জাপানী ভাষা, চীনাভাষা, 
এবং ইংরাজী, ফরাসী অথবা জাম্মাণ ভাষায় ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, 
্রক্কৃতিবিজ্ঞান, রসায়ণবিস্তা, পদার্থবিদ্থা, পলিটিকাল একনাম, ডুইং, 
ব্যায়াম, এবং দৈনিক ক্রিয়াকলাপে ব্যবহারোপযোগী আইনগুলি শিক্ষা 

, করিতে হয়। দশ বৎসর পূর্বে সমগ্র জাপানে ৬৩টা” মধাস্কুল ছিলা। . 
১৯০২ খুংঃ উদ্ধার সংখা ২৯২টি ঠা । উিনীকত ৯ ০ 


১০৫৩ ভাতা । [ ভা, ফাস্তন, ১৩১৩ 


ও বৎসর ১*২৩*৪টী ছেলে মধ্যন্কুলে পড়িত। মধ্যস্কুলের জন্য এ বৎসর 
৭৩৮২১*০২ টাকা খরচ হয়। 

উচ্চবিস্তালয় (1718 5০০০1) ।--ধাহার। কলেজে ভিন্ন ভিন্ন 
বিভাগে পড়িতে ইচ্ছুক তাহারা এই স্কুলে তিনবৎসরকাল বিশেষ 
বিশেষ বিষয় অধ্যরন করেন। স্মগ্র জাপানে ৮টা গবর্ণমেন্ট 
উচ্চবিস্তালয় আছে। এই ধরণের স্কুল আমেরিক! কিম্বা সুরোপে 
নাই। প্রত্যেক স্কুলে তিনটা শাখা! আছে__(১) আইন, সাহিত্তা, 
মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি, (২) ইঙ্জিনিয়ারিং, কৃষিবিদ্ভা ও বিজ্ঞান ; 
এবং (৩) চিকিত্সাবিছ্া।। যীহার ষে বিষয় কলেজে পাড়বার 
ইচ্ছা তিনি এই তিন বৎসরে সে বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান লাভ 
করেন। এই স্কুলে প্রত্যেক ছেলেকেই ইংরাজী, ফরাসী এবং 
জার্সাণ ভাষার ষে কোন ছইটী তায! শিক্ষা করিতে হয়। ভিন্ন 
ভিন্ন বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্ত জাপানে ২৪ জন বিদেশী 
শিক্ষক আছেন। ১৯০৩থুঃ এই কয়েকটী স্কুলে ৪৭৮১ জন ছাত্র 
পড়িত এ বতসর উচ্চবিগ্তালয়ের জন্ত -৫৯১৩৫*২ খরচ হইয়াছিল। 

গবর্ণমেপ্ট বিশ্ববিস্তালয় ।_-(17156118] [07157510/) আমাদের 
বিশ্ববিগ্তালয়ের মত নহে। প্রত্যেক ইউনিভার্সিটাতে এক এক বিভাগের 
একটীমাত্র কলেজ। বিশ্ববিগ্তালয়-কলেজগুলি একজায়গায় অবস্থিত। 
কেবল গ্রচুর স্থানাতাবে কৃষিকলেজ সহরের প্রাস্তদেশে অবস্থিত। 
ভিন্ন ভিন্ন বিভাগীয় কলেজ ছাড় বিশ্ববিস্তালয়ের মধ্যে একটা 
ইউনিভার্সিটা হল আছে। সেখানে বিতিন্নবিষপ্ধের ক্লাস আছে। 
স্থশিক্ষিত গ্রান্কুয়েটগণ (৪3 ০5 ৪£5৭09655) সেখানে নানান্গপ 
বৈজ্ঞানিক বিষয়ের চর্চা করিক্া থাকেন। নুত্তন কিছু আবিষ্কার 
করিলে ডিগ্রিও পাইয়া থাকেন। সরকারী তিনটা বিশ্ববিদ্তালয়।, 
স্ুইটা ছেলেদের ও একটা মেয়েদের জঙ্ত। ছেলেদের একটা ইউনি- 


ভা, ফান্ধন, ৯৩১৩ ] জাপানের অভ্যুদয় । | ১০৫৭ 


ভাগ্সিটা কিওটোসহরে। অপর হুইটা টোকীও সহরে এতদ্ব্যতীত আর 
ছুইটা বে-সরকারী বিশ্ববিগ্ভালয় আছে। টোকিওতে আইন, সাহিত্য, 
ইজিনিয়ারিং, কৃষি, বিজ্ঞান এবং ডাক্তারী কলেজ আছে। কিওটোতে 
কুষিকলেজ বাদে আর সবরকম কলেজই আছে। 
পূর্বে জাপানের উত্তরস্থিত হোঁকাইদ্বোদ্বীপে (১995০ 19180) 
অ্পসংখ্যক কতিপয় অসভ্যজাতি বাদ করিত। গবর্ণমেপ্ট তর জায়গাকে 
ভদ্রলোকের বাসোপযোগী করিবার জন্ত স্থানে স্থানে সহর নির্মাণ 
করেন। ছাগ্পোরে। এই দ্বীপের রাজধানী । ১৮৭৬ৃঃ গবর্ণমেপ্ট এই 
সহুরে ইম্পিরিয়াল কৃষিকলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজেই জাপানের 
সর্বপ্রথম কলেজ। ইহার ৮৯ বৎসর পর জাঁপানে অন্তান্ত কলেজ স্থাপিত 
হয়। ইউনাইটেড ষ্টেটের অন্তর্গত ম্যাছাচুছেটদ্‌ (01955901)036৩9) 
কৃষিকলেজের প্রেসিডেন্ট ডাক্তার উইলিয়ম্‌ স্মিথ ক্লার্ক, ছাগ্োরে। 
ক্কষিকলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল হইয়! আইসেন। তিনি আরও 
কতিপয় আমেরিকান প্রফেসর সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি এই 
কলেজটিকে ঠিক আমেরিকানধরণে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। এই 
ইম্পিরিয়াল কৃষিকলেজই জাপানের সর্ধপ্রধান ক্ষিকলেজ। এখন 
বৈদেশিক প্রফেসর একটিও নাই। এই কলেজে সম্প্রতি ১৫ জন 
প্রফেসর ১৩ জন সহকারী প্রফেসর এবং ৯ জন লেকৃচারার ও ডেমন- 
ফ্রেটের আছেন। প্রফেসরগণ প্রায় সকলেই ফ্কুরোপীয় ও আমেরিকান 
ইউনিভাসিটিতে শিক্ষিত। ১৫ জন গ্রফেসরের ৫ জনই জান্মীনি ও 
আমেরিকার বৈজ্ঞানিক ডাক্তার ().5.0.). আমরা ছুইজন ভারত- 
বাসী এবার সর্বপ্রথম "ই কলেজে যোগ দিয়াছি। এই কলেজের ক্লাস, 
লেবরেটরী, ফার্ম, মিউজিয়াম, বটানিকাল গার্ডেন প্রভৃতি দেখিয়া ধারণা 
" হয় না যে, পুযা। কিছ! ভারতের অন্ত্র সহজে এপ কলেজ স্থাপিত 


১৯৭৮ ভারতী । [ ভা, ফাল্তুন, ১৩১৩ 


প্রথমতঃ বৈদেশিক প্রফেসর লইগ্নাই সব কলেজ খোলা হয়। 
এখন.১*টীর বেশী বৈদেশিক প্রফেদর সমগ্র জাপানে নাই। যে পকল 
দেশী শিক্ষিত ব্যক্তি বিদেশে কতিপয় বৎসর শিক্ষাঙ্গাভ করিয়া 
ফিরিয়াছেন, তাহারাই প্রফেদরশ্রেণীভূক্ত হয়েন। 

ডাইরেক্টরসাহেব অন্ঠান্ত দেশীয় কলেজের সহিত জাপানী 
কলেজ ভূলন। করিয়া মন্তবা প্রকাশ করিয়াছেন---[1)০ 50410970976 
০ 0১6 [0715210 ০£ 78080 02781019৪21 ০০101817507 
10) 0958. 06 05০ ছি03059 [017155751665 ০£ [0:06 87 
41151108৪00 005 50910087001 11790806000, 15 2150 85 1121). 

গবর্ণমেন্ট ইউনিভাদিটার প্রেসিডেন্ট ভিন্ন ভক্প বিভাগীয় কলেজ 
সমূহের ভাইরেক্টরদের সহিত পরামর্শ করিয়! কলেজের যাবতীয় কার্ধ্য. 
নির্বাহ করিয়া থাকেন। টোকিও বিশ্ববিস্তালয়ে ১০* প্রফেসর আছেন) 
কিওটোতে উহার কিছু কম। এছাড়া যথেষ্ট সহকারী প্রফেসর ও 
ডেমনোষ্রেটর আছেন। 

আইন এবং ডাক্তারী কলেজে ৪ বৎসর পড়িতে হয়। এবং ন্যান্ত 
কলেদ্দে তিনবৎদরকাল পড়িতে হয়। 

৯৯০৩ হুঃ কলেজবিভাগে ৪৯৭৬ জন ছাত্র ছিলেন। কলেজের 
জন্ত গবর্ণমেপ্ট এ বৎসর ৩৫৭৪৫৪৫২ টাকা খরচ করেন। ইউনিভার্সিটার 
সষ্টি অবধি এ পধ্যন্ত ৫৫০০ ছাত্র গ্রাজুয়েট হুইয়াছেন। এখন প্রতি 
বৎসর ৫** শত ছেলের উপর ইউনিভাপিটী অর্থাৎ করেজ-বিভাগের 
গ্রান্ুয়েট হইয়া থাকেন। 

আইন কলেজ।-_-তিন বংসর কাল আইন অধ্যয়ন করতঃ শেষ- 
পরীক্ষায় পাশ করিলে হোগাকুশি উপাধি পাইয়া থাকেন। বলা 
বাহুল্য এখানে কৰিকাতা! বিশ্ববিস্তালর়ের স্তায় কোন পরীক্ষা" 


ভা, ফাল্তুন, ১৩১৩] জাপানের অত্যুদয়। ১৯৫৯ 


শতকর! অন্ততঃ ৯৯ জন পাশ করিয়া থাকে । শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন 
কেহ রীতিমত কলেজে উপস্থিত না হইতে পারিলে তাহাকে পুনরাক্প এক 
বৎসর কলেজে উপস্থিত হইয়া গ্রাজুয়েটু হইতে হয়। তবে কলেজে 
সকলই কারা করী (2:5০5০91) বিগ্তা বলিয়া! সকলেরই বেশ জ্ঞান জন্মে। 
হোগাকুশীগণ ওকালতি করিয়া থাকেন। কোন কোন হোগাকুণী ষ্টেট- 
পরীক্ষা পাশ করিয়া নো-হো-গাকুশী হইয়া থাকেন। নোহোগাকুণীদের 
কেহ বা জর হইয়া থ'কেন, কেহ বা রাঁজদুতের কাধ্য (0010%017206 
597৮1০55001) 85 0018901, 19886০0 &০) করিয়া থাকেন। 

ডাক্তারী কলেজ ।_-এই কলেজে ডাক্তারী এবং খষধধগ্রস্ততপপ্রণালী . 
(615777505) শিক্ষা দেওয়। হইয়া থাকে । ডাক্তারের! ই-গাকুলী উপাধি 
পাইয়া থাকেন। কলেজের সঙ্গে হাসপাতালের অতি সুনার বন্দোবস্ত 
রহিয়াছে। কত কত ডাক্তার নূতন নৃতন তত্বাহ্থসন্ধানে (০৮৮ 
5০810) নিয়োজিত আছেন । 

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ।__-এখানে নর রকম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ 
আছে, বথা,_(১) সিবিল (০1৬11); (২) নৌবিভাগীয় (8৮91); 
€৩) মেকানিকাল ; (৪) যুদ্ধান্্রনির্্ীণবিষয়ক ; (৫) ইলেক্ট্রিক, 
(৬) স্থপতিবিস্তাবিষয়ক ; (৭) এক্স্প্লোসিভ্‌ অর্থাৎ গোলাবারুদনির্্বাণ- 
বিষয়ক; (৮) রসায়ণবিগ্যাবিষয়ক এবং ০৯) খনিজবিস্ভাবিষয়ক। 
ইঞ্জিনিয়ারগণ কো-গাকুশী উপাধি প্রাপ্ত হন। জাপানীরা ইঞ্জিনিয়ারিং 
বিস্তায় অপাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন! জাপানে ইঞ্জিল, 
যুদ্ধজাহাজ প্রভৃতিও প্রস্তুত হইতেছে। 

সাহিত্য কলেজ ।-_এখানে 'জাপানী, চীনা ইংকাজী, ফরাসী, 
জান্্মাণ, সাহিত্য ও ব্যাকরণ, ভিন ভিন্ন দেশের ইতিহাস এবং মনো 

* বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে । নক "শষ পরী 


১০৬০ ভারতী । (ভা, ফাল্তুন, ১৩১৩ 


বিজ্ঞান কলেজ ।-_এ কলেজে অস্ক, জ্যোতিষশান্ত্, প্রক্কৃতিবিজ্ঞান, 
রসায়ণবিদ্ভা, উত্ভিদবিদ্যা, জীবতবব (2০০1০%%) এবং ভূতত্ব শিক্ষা 
দেওয়া হয়। উত্তীর্ণ ছাত্রগণ রিগাকুণী উপাধি পাইয়। থাকেন। , 

কৃষি কলেজ ।-_ আমাদের দেশ ক্ষিকার্ধোর পক্ষে নিরতিশয় উপযোগী 
ক্ষেত্র। অথচ এত প্রকাণ্ড ভারতবর্ষে, পাহাড়পর্বতসমাকীর্ণ একমাত্র বঙ্গ- 
দেশের চেয়ে ক্ুত্র জাপানের অনুরূপ কৃষি-কার্যের বন্দোবস্তটুকুও নাই। 
বিবেকানলসমিতির স্বামী সদানন্দ তাহার জাপানী শিক্ষা সমালোচনায় 
কতিপয় মাস পুর্বে (গত আবাঢ় মানে) বাঙ্গালীর সম্মুখে জাপানের 
কৃষি-প্রণালী উপস্থিত করিয়াছেন এবং জাপানীর! কি উপায়ে প্রস্তর- 
মিশ্রিত মাটীতেও এক কাণি জমিতে ভারতের তিন কাণির সমান 
শন্ত উৎপাদন করে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাসও দিয়াছেন। নানারূপ 
* প্রতিবন্ধকের ওজর দেখাইয়৷ আমরা শিল-বাণিজ্য-বিষয়ে হতাশ হই, 
অথচ সহজসাধ্য কৃষিকার্ধ্যের উন্নতির বিষয়েও শৈথিল্য প্রকাশ করিয়া 
থাকি। জাপানে গবর্ণমেন্ট নানাভাবে কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য 
সহায়তা করিতেছেন। তিনশত কৃষিতবজ্ঞ নানারূপ উপদেশ দিয়া 
সমগ্র জাপানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। জমি এবং সার পরীক্ষা করিয়া 
দিতেছেন। গাছের রোগের প্রতীকার বলিয়৷ দিতেছেন। জেলায় 
জেলায় একটা করিয়া আদর্শ ক্রবিক্ষেত্র আছে। ক₹ষিকাধ্যের জন্য 
গবর্ণমেপ্ট অজন্্র টাকা বার করিতেছেন। আমর; গবর্ণমেন্টের নিকট 
তেমন কিছুই পাইতেছি না সতা, কিন্ত ষদি দেশীয় রাজা, মহারাজা, 
জমিদারগ্রণ স্বীক্স স্বীয় এলাকাস্থ কৃষিকার্ষ্যের উন্নতির জন্ত কিঞ্চিৎ 
বিধান করেন তাহা হইলে একমাত্র কৃষিকার্ষ্ের দ্বারাই অপর 
দেশীয় শিল্পবাণিজ্যকে পরাস্ত করা ষায়। আমাদের দেশ এখন ষে 
পরিমাণ চাউল, পাট এবং তুলা অন্তদেশে রপ্তানী করিয়া থাকে 
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ভ 1 ফান্তন, ১৩১৩ ] জাপানের অভ্যুদয় । ১৯৬১ 


কিঞ্চিৎ ব্যবস্থা করিলেই আরও অনেকটা উন্নতি হইবার বিশেষ 
সস্ভতাবন1। 

জাপানে ছুইটী কৃষিকলেজ আছে। এই কলেজ শিবপুর কৃষি 
কলেছের তায় নহে। আমার বোধ হয়, অজন্্র অর্থবায়ে পুষার থে 
কলেজ হইতেছে সেথানেও একট! কাধ্যকরী বিদ্যার বন্দোবস্ত হইবে 
কিনা সনদেহ। এখানকার কৃষিকলেজে ৪টী বিভাগ আছে (১) কৃষিতত্ব, 
€২) ক্ৃষিবিষয়ক রাসায়ণবিস্তা, (৩) বনবিভাগীয় কৃষিবিগ্ঠা, (৪) পণ্ড- 
চিকিৎসা। প্রথম ছইবিভাগের জন্ভ নো-গাকুশী উপাধি প্রদত্ত হইয়া 
থাকে । স্থানে স্থানে ছেলেদের শিক্ষার নিমিত্ত প্রশস্ত আবাদী ভূমি 
এবং বন রহিয়াছে । আমাদের কলেজের আবাদী ভূমি (ছি) এবং 
ৰন যথাক্রমে ১৫৬৭৪ এবং ১৩০৬৩* একর বিস্তৃত। 

এখানে ইউনিভার্সিটা বলিতে উল্লিখিত কয়েকটা কজেজই বুঝায় ॥ 
স্কুলনমূহ ইউনিভাদিটার অস্তর্গত নহে। 

নর্মাণ স্কুল। নর্মাল স্কুল ছুই পকার, নিষ্ন ও উচ্চ। নিম্ননর্ালস্কুলে 
প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকগণ এবং উচ্চনর্্মালস্কুলে মধ্যবিষ্ঠালয়ের শিক্ষক গণ 
অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। পুরুষদিগকে চারিবংসর এবং স্ত্রীলোক দিগকে 
তিনবৎসর পড়িতে হয্স। কিন্ধূপে শিক্ষকতার কার্যে দক্ষত। লাভ 
করিতে হয়, তাহা! এখানেই শিখিতে হয়। স্ত্রীলোকদিগকে অন্তান্ত 
বিষয়ের লহিত সেলাই ও রন্ধন এবং নানারূপ গৃহকর্্ম শিক্ষা করিতে 
হয়। প্রত্যেক জেলাতেই অন্ততঃ একটা নিক্ননন্ালস্কল আছে। 
ছেলে ও মেয়েদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্লাস আছে কোন কোন জেলা 
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্কলই আছে। নর্ম্মা্কুগের ছেলেমেয়েদের বাজার খরচ. 
গরবর্ণমেন্টই বহন করিয়া থাকেন। ছাত্র পাঠ সমাপ্তে যখোপযুক্ত 
বেতনে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকতার কাধ্য করিতে বাধা । নিমস্কুলের 
"ফ্াত্রগণ ১৬ বংসর উাক্ম্তালব চাঁতগণ «এ ঙসিন ০৭৯ “কানন ১ 2 
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জাপানে ৫৪টী নিম্ন নম্্মীলস্কুল আছে। পুরুষছাত্র-সংখ্যা ১১৯৯৯ 
এবং মেয়ের সংখ্যা ২০*০ জন। ১৯৯২ খৃঃ এই স্কুলের জন্ত ৪৫৩১৫৬*২ 
টাক! ব্যরিত হইদ্লাছে। উচ্চনর্্ালস্কুল কেবলমান্্র টোকিওতে 
একটী ছিল। ১৯০২ খৃঃ হিবোশিমা সহরে অপর একটী স্কাপিত 
হুইয়াছে। ১৯*৩খৃঃ উচ্চনর্শ্দালস্কুলদ্ধয়ের জন্ত গবর্ণমেন্ট ৮৮২৬*২ 
টাকা ব্যয় করিয়াছেন। 

উপরোক্ত «স্কুল-কলেজ বাদে €টা ডাক্তারী স্কুল, একটা বৈদেশিক 
ভাষার, একটী শিল্প এবং একটা সঙ্গীত বিস্তালয় জাপানে অল্পদিনের 
মধ্যেই স্থাপিত হুইয়াছে। 

বিশেষ বিশেষ কোন কোন বিষয়ের জন্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্কুল আছে। 
একপ স্কুল জাপানে ৫৭টা। তন্মধ্যে বেসরকারী ৪€টী। এই সকল 
স্কুলে সম্প্রতি ১৪৫৭৩ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে । ৯*২খৃঃ এই 
সকল স্কুলের নিমিত্ত ৯৭৯৫৭৫২ টাক! ব্যয়িত হইয়াছে। 

টেক্নিকাল স্কুল।-_টেক্নিকাল্‌ স্কুলের জন্তই জাপান এত দ্রুত 
গতিতে শিল্পবাণিজ্যো বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে । ১৯*:ৃঃ জাপানে 
২৯২টী টেক্নিকাল্‌ স্কুল ছিল এবং ৩৪৬৬৫ জন ছাত্র সকল স্কুলে পড়িত। 
এ বৎসর টেক্নিকাল্‌ স্ুলসমূহের নিমিত্ত ৩৪২৩২১*২ টাক! খরচ হয়? 

এই ছুই বৎসরের মধ্যে টেকৃনিকাল্‌ স্কুলের সংখ্যা আরও বাড়িয়া 
গিয়াছে। উচ্চ টেকৃনিকাল্‌ স্কুল জাপানে ৭টী মাছে। তন্মধ্যে ছইটা 
কুধিতত্বব্ষয়ক, দুইটা বাণিজ্যবিষগ্নক, এবং তিনটা নানারপ প্রয়োজনীয় 
বস্ত-প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা দেওমার অন্ত আবার প্রত্যেক বিষক্কেই 
নিয়, মধ্যম এবং উচ্চ এই তিনটী বিভাগ রহিগ্নাছে। এই উচ্চ 
বিগ্ভালয়ে ১৯৫৩থুঃ ২৯৭২টী ছাত্র অধায়ন করিতেন। এ বৎসর এই 
পটী স্কুলের জন্ত ১২০৭২*২ টাকা খরচ হয়া তন্মধ্যে গবর্ণমেপ্ট 


ভা, ফাল্তুন, ১৩১৩ ) জাপানের অভ্যুদয়। ১০৬৩ 


১৯০২ খুঃ উল্লিখিত স্কুল-কলেজ সমুদয় বাদে নানাবিষয়ক মোট 
১৪৭ওটী স্কুল ছিল। উহ্হার আরঁধকাংশই বে-সরকারী। এর বৎসর 
জাপানে ১৫টী মুক-বধির এবং অন্ধ বিদ্যালয় ছিল। ৫*টা লাইব্রেরী 
ছিল। বলা বাহুল্য, শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই বাড়িয়া 
যাইতেছে । এবং গবর্ণমেন্টও এসকল বিষয়ে বিশেষ সহায়ত| 
করিতেছেন। 

জাপানের সর্বত্রই ছাত্র-সাাহা-সমিতি নামক বথেষ্ট সমিতি 
'আছে। এ সমিতি হইতে দরিদ্র ছাত্রদিগের অধ্যয়নের ব্যয় বহন করা 
হয়। কালে অর্থ উপাজ্জন করিয়৷ উহার! খণ শোধ করিয়া থাকেন। 
স্থলবিশেষে কোন কোন সমিতি কিঞিৎ সুদ লইয়া থাকেন; আবার 
কোন কোন সমিতি লয়েন না। 

যুদ্ধবিদ্াশিক্ষার ভন স্থানে স্থানে স্কুল আছে। অনেক জাগায় 
যুদ্ধ এবং যুযুৎস্থ শিখিবার ক্লব আছে। কিওটো সহরে একটা ক্লব আছে, 
উহার সভ্য সংখ্যা পাচলক্ষ পঞ্চাশহাজার। পালাক্রমে উহারা সপ্তাহে 
ছুই ,দিন পৃথক্‌ পৃথক দল বাধিয়া গোলাগুলি লইয়া যুদধবিদ্তা শিক্ষা 
করিয়] থাকে । 

আমাদের দেশের ছেলেরা ধুলামাটী লইয়া খেল! করিয়া থাকে। 
এখানকার ছেলেদের থেলা ভিন্নরূপ। তাহারা দলে দলে সৈন্য সাজিয়া 
ৰাশী (১5819) বাজাইয়া জ্গাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে জাতীয় নিশান 
উড়্াইয়া কোন দিদ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়। জাপানের অনেক 
জায়গায়ই খুব ছোট ছোট পাহাড় আছে। কোন 'াহাড়ের নিকট 
গিয়া উহার৷ ছই দল হয়। একদল পাহাড়ের উপর বাইয়া! কাগজ 
দিয়! হুর্গ নিম্মীণ করে। তৎপর ছুই দলের মধ্যে ঘোরতর" যুদ্ধ বাঁধিয়া 
"যায়। ফ্কীকা বন্দুক এবং বাশের লাঠিই ইহাদের অন্তর) ক্রমে নিচেক্র 
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লব । মাঝে মাঝে হুর্গে আগুনও লাগাইয়া থাকে । অনেক সময় ছুই 
একজন বয়স্ক ব্যক্তিও ছেলেদের যুদ্ধের বন্দোবস্ত করিতে উহাদের সঙ্গে 
যাইয়া থাকে। আমাদের দেশে এরূপ খেলায় বিরত থাকিতে বরং শাসন 
করা হয়। এখানকার ছোট ছোট ছেলেগুলিও বিস্তর কষ্টসহিষুঃ । 
্ত্ীশিক্ষা ।_-ভারতে স্্রীশিক্ষাসম্বন্ধে অনেকের অনেক মত। হতে 
দর্শাইয়। কেহ বলেন স্ত্রীশিক্ষায় দেশের উপকার, কেহ বলেন অপকার। 
কাষেই নিজে ঠিক মত কোন্টা বুবিয্জা উঠিতাম না। কিন্ত জাপানে 
"আলিয়া স্ত্রীশিক্ষায় ঘে দেশের সমূহ ইষ্ট সাধিত হয়, তাহ! বেশ হৃদয়জম 
করিতে পারিয়াছি । আমাদের দেশের ভ্ত্রীলোকদের ন্তায় এদেশের স্ত্রী 
লোকেরা অন্ধকারে জবদ্ধপ্রায় কৃপমণ্ডুকের মত নহে। তাহার! দেশের, 
কত কাজ করিতেছে । মেয়েরাই কত স্কুল চালাইতেছে। মেয়েদের 
কত সভানমিতি রহিয়াছে । কত সংবাদপত্রই মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত 
হইতেছে। পোষ্টাফিষ, রেলওয়ে অফিষ, এবং সওদাঁগরি অফ্রিষে 
মেয়েরা কত ন্ুশৃঙ্ঘলভাবে কেরাণীর কাষ চালাইতেছে। সাধারণ 
দোকানদার অধিকাংশই স্ত্রীলোক । পুরুষেরা কল কারখানা অথব৷ 
কোন অফিষে গিয়া থাকেন। মেয়েরা দোকানের কাষে এদিকে ব্যন্ত। 
কেহ একদণ্ডের তরেও বসিয়া থাকে না। যেন সকলেই কলে 
পরিচালিত হইতেছে । 
১৯*০খুঃ পুর্ব পর্য্স্ত কলেজ ছাড়া মেয়েদের অন্তান্ত সকল রকম 
স্কুলই ছিল। ১৯*০থুঃ এপ্রিলমাসে মেয়েদের ইউনিভা্সিটা অর্থাৎ, 
কলেজ স্থাপিত হয়। ১৯*৩থুঃ ১২৯ জন মেয়ে প্রথম বৎসর গ্রাজুয়েট 
হইয়! বাহির হন। 
১৯০২তৃঃ জাপানে ৭*্টা মেয়েদের উচ্চস্কুল (0115 17121) 9০7০0) 
ছিল। এ সকলম্বুলে সে বসব ১৭৫৪০ ভন “হাম পতিত) % সক - 


ভা, ফাস্তন, ১০১৩] জাপানের অভ্যুদূয়। ১০৮৫ 


১৮৭১খুঃ মেয়েদের শিক্ষার বন্দোবস্ত প্রথম আরম্ত হয়। এ বৎসর 
শিক্ষার জন্ত কতকগুলি মেয়ে আমেরিকায় প্রেরিত হন, উহার! 
কয়েক বৎসর আমেরিকায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়৷ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন) 
উহাদের একজন ক্্যাভূমিরাল উরিউ (0710) এবং একজন মার্শ্তাল 
মাকুহিশ্‌ ওইয়মার পত্ধী। [ও 

কতিপস্ন শিক্ষিতা জাপানী রমণী মঙ্সোলিয়া, শ্তাম এবং চীনে 
" শিক্ষয়িত্রীর কার্ধ্য করিতেছেন। মিস্‌ ইয়াস্থই নাম্নী জনৈক জাপানী 
রমণীকে শ্তামের রাণী য়ং শিক্ষপ্থিত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন ; তিনি ইংলগু 
হইতে শিক্ষিতা হইয়া আসিয়াছিজেন। 

কেবলমাত্র টোকিওসহরেই মেয়েদের ডাক্তারী, জর্মান, টেক্নিকাল্‌ 
কৃষি, বাণিজ্য, চিত্র এবং সঙ্গীত বিদ্যার ৭৩টা স্কুল আছে। তন্মধ্যে 
২০টা স্কুল কেবল মেয়েদের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে । বৈদেশিক 
মিশনারীরাও টোকিও, ইয়াকোহামা, নাগোইয়া, ওশাকা, কোবে, 
কিওটো এবং অন্থান্য সহরে মেয়ে স্কুল স্থাপন করিয়াছন। 

দাতব্য হাসপাতাল, জাপানী মহিলাদের শিক্ষাবিষয়ক নমিতি 
(047987956180195) 200০8610108] 90০65) $ রোগী-পরিচর্য্যার 
বিশেষ সমিতি (592০115০০19 ০1001580805 5101) রেড্ক্রশ- 
সোসাইটা ; মহিলাদের স্বাস্থ্যবিষয়ক সমিতি (].59159 520167 
5০০1৩০) ১ পিভৃমাতৃহীন বালকবালিকাঁর জন্ত সমিতি (1,89195 0₹- 
01১97 5০০19) 5 শিশুসস্তান(দিগের' প্রতিপালন-সমিতি (9০০15 
00 টিস19106 675 11005065) এবং আরও কতিপয় বিশেষ কাধ্যকরী 
সমিতি কেবল মেয়েদের দ্বারাই পরিচালিত হুইতেছে। স্বয়ং রাজ্জীও 
কোন কোন সমিতির প্রেদিডেপ্ট.। রি 

টোকিওতে নর্ড, ব্যারণ প্রভৃতি বিশিষ্ট লোকের মেয়েদের অন্ত 


টিন. ব্রন সিজন বনাহ সহ বারা ররর রে দ্জযা ৭ 


১০৬৬ ভার্তী। [ ভা, ফাস্তুন, ১০১৩ 


ভদ্রলোকের মেয়েও সেখানে পড়িতে পাবেন, শর স্কুলটা স্বয়ং সম্ত্াজ্জীর 
তত্বাবধানে পরিচালিত হয় । 

সেদিন এ স্কুলের মেয়েরা সর্বস্মক্ষে নানারপ ক্রীড়। প্রদর্শন 
করিলেন । সম্রাটের মেয়েরাও অন্তান্ত মেয়েদের সহিত ক্রীড়া ক্ষেত্রে 
উপস্থিত ছিলেন। অনেকরকম আমোদজনক ক্রীড়ার মধ্যে যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রের খেলাটী উল্লেখ না করিয়া! থাকতে পারিলাম না। যুদ্ধক্ষেত্রে 
আহত, রক্তাক্তকলেবরে নিপতিত সৈন্দের প্রতি রেডক্রশ- 
সোসাইটার মেয়েদের কর্তব্য কি, তাহা সেদিন নোবল্বংশীয় মেয়েরা 
সর্বজনসমক্ষে দেখাইয়া! দিলেন। জনৈক যুদ্ধে আহত সৈম্/ ভূমিষ্ঠ 
হইয়া যেন যন্ত্রণায় ছট্ফট্‌ করিতে লাগিল। অপর ব্যক্তি কথঞ্চিৎ 
আহত হৃইয়! যেন চলনে অশক্ত হইয়া পড়িল। যাই উহাদের যুদ্ধে 
আহত হওয়া অমনি নিকটবর্তিনী জনৈক মহিলা নিশান তুলিয়া! জ্ঞাপন 
করিলেন ষে, এথানে আহত ব্যক্তি আছে, সেবা-শুশ্রাধার জন্ত লোকের 
দ্রকার। অমনি এদিক ওদিক হইতে মেয়েরা দৌড়াইয়। আসিয়া 
কেহ ব্যান্ডেজ করিতে লাগিলেন, কেহ চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন, 
কেহ ওঁষধ দিতে লাগিলেন, কেহ মাথায় বরফজল দিতে লাগিলেন। 
আহত ব্যক্তিদের প্রথমটাকে মেয়েরা একরূপ খাটায়ার উপর অতি 
সাবধানে শয়ন করাইয়। স্কন্ধে বহন করিয়া সেবা-শুশ্ধার জন্য শিবিরে 
লইয়। গেলেন। অপর ব্যক্তির ছুই হস্ত ছুই জনের স্ন্ধে স্থাপন করিয়া 
অতীব সতর্কতার সহিত বীরে তীরে ঢালাইয়া লইয়া গেলেন। 
মেয়েরাও দেশের জন্ত কত কি করিতেছে! 

মাসিওনেস্‌ ওইয়ামা তাহার যুদ্ধবিবরণীতে লিবিয়াছেন প্ত্রীজাতির 
উপর জাপানের উন্নতি অনেকট। নির্ভর করে। যে পকল রাজকন্তা 
কুমালের চেয়ে ভারী জিনিষ কখন বহন করেন নাই, ধীহার। ২৩ জন. 
পরিচারিকা বাতিরেকে কখন ঘরের বাহির হন নাই, ষাহার| চুধ, সরু, 


ভা, ফান্ধন, ১৩১৩] জাপানের অভুদ্বর। . ১৬৭ 


নবনী ভোজনেও অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন, আজ সেই সব রাজকন্তা 
একাকিনী ব্যাগ হস্তে অনশনে, অনিদ্রায়, বিজন অরণ্যে বা পার্বত্য 
; গরদেশে ঘুরিতেছেন এবং নানারকমে আহত সৈন্তের সেবাশুশরাষাক় 
নিয়োজিত আছেন ।” 

পিতার চেয়ে মায়ের দেশগুণই ছেলেমেয়েরা অধিক পাইন 
থাকে। মানবের যাহা। কিছু গুণ জাপানী মেয়েদের মধ্যে সে সম্তই 
দেখিতে প।ওয়া যায়। এমন নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া জাপানীর! 
কেন স্বনামধন্ত মহাপুরুষ বলিয়৷ গণ্য হইবেল না? 

জাপানী মেয়েরা শিল্প ও চিত্রবিগ্তায় সিদ্ধহস্তা। উহ] স্কুলে 
শিখিবারও একটী প্রধান বিষয়। গত বৎসর একটা উচ্চস্কুলের 
মেয়েরা ওলাউঠাক্রান্ত রোগীর জন্ত দশহাজার কোমরবন্ধ তৈয়ার 
করিয়া যু্ক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এবারও তীহারা দশহাজার 
জোড়া মোজা গৈম্তদের জন্ত প্রেরণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। 
এবং তদমুযাক্মী কাধ্যও করিতেছেন। জাপানী মেয়েরা লঙ্ষীন্বরূপা, 
একটী জিনিদও নষ্ট হইতে দেয় না। পাতের ভাতগুলি পর্য্যস্ত 
শুকাইয়া যুদ্ধসাহায্যে প্রেরণ করিয়া থকে। 

এই ত্রিশবৎসরের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বলিয়া কেন, প্রত্যেক বিষয়ে, 
জাপান যেরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের চক্ষের সম্দুণে উপস্থিত করিয়াছে, 
ইহাতেও যদি আমাদের ঘুম না ভাঙ্গে তবে আমাদের উন্নতির আশা 
সুদুর পরাহত। জাপানীদের মধ্যে ভূরি ভূরি বিশেষত্ব দেখিয়া স্বতঃই 
মনে হয় এই জন্যই ভারত পরাধীন, এইজ্ন্তই ভারতবাসী একটা 
জাতির মধ্যে ধর্তব্য নহে। যতদ্দিন না ভারতবামী রাজ! (05৮৮6 
197001575) প্রজা, ধনী, দরিপ্র; স্ত্রী, পুরুষ জনসাধারণ্‌ এক প্রাণে 
স্বদেশকে ভালবাদিতে জানিবে, যতদিন না! নিজের! নিজেদের শির 


১০৬৮ ভারতী । [ ভ" ফান্তুন, ১৩১৩ 


দেশের উন্নতি বাস্তবিকই সুদুরপরাহত। পক্ষান্তরে দেশের ধনৈস্্যয 
বিদেশীর পরিপোষণার্থে নিঃশেষিত হইবেই হইবে। ছুভিক্ষ, অল্লকষ্ট, 
জলকষ্ট এবং ব্যাধি চিরদিনের তরে ভারতে আশ্রয় লইবেই। 
নিজেদের স্বার্থ নিজেরা যতটা বুঝি অন্তে কি তাহা বুঝে? অপরে কি 
তাহাদের স্বার্থের কিঞ্চিৎ হানি করিয়াও আমাদের উন্নতির কোন 
উপায় নিদ্ধীরণ করিবে? আমাদের দেশে বৈদেশিক গবর্ণমেণ্ট। 
উহাদের ধর্ম, সমাজ, আচার, রীতি, নীতি, পদ্ধতি, এমন কি, উহাদের 
দেশের আবহাওয়া পর্য্যস্ত বিভিন্নপ্রকারের। যাহা তাহাদের মতে 
ক্কায়, আমাদের মতে হয়ত অন্তায়। আবার যাহা তাহাদের মতে 
অন্তায় হয়ত আমাদের মতে গ্ায়। দেশকালপাত্রঙেদে ওক্ধপ 
মতান্তর হইবারই কথা । তাই বলিতেছিলাম নিজেদের সাধ্যশক্তিতে 
ষতটা আমাদের আয়ত্তাধীন দেশহিতব্রতে কেন তাহ উদ্যাপন 
করিব না? 
জাপানের মোট ছাত্রসংখ্যার তালিকা (১৯৯২ খুঃ)। 
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তা, ফান্ধন, ১৩১৩ ] ভ্রাপানের অস্যুদয়। ১৯৬৯ 


- পড়িতেছে। শতকরা ৯৪ জন ছেলে এবং ৮৬'জন মেয়ে লেখাপড়া 
শিখিতেছে। জাপানে সাড়েচারিকোটী লৌক। তাহার এক- 
পঞ্চমাংশের এখনও ছাত্রজীবন । 


উপসংহার । 


ষে চারিটী বিষয়ে “জাপানের অভ্যুদয়” প্রবন্ধটী সমাপ্ত করিলাম, 
এই চারিটী বিষয়েই ম্বৃতকল্প ভারতবাসীর সৃতসঞ্জীবনী লুক্কারিত আছে। 
সে স্থধার উদ্ধারপাধন না করিলে ভারত বুগষুগান্তের তরে মৃতাবস্থায় 
রহিয়া ষাইবে। গবর্ণমেন্ট বলিতে পারেন, ভারতবাসী, তোমাদের 
জন্ত আমরা কত কি করিতেছি। রাক্জনীতির অভাব কিসের ? রাঁ- 
নীতিরাজ কার্জনসাহেব স্বয়ং তোমাদের কর্তী। রাজনীতির জোরেই 
ভারতের আয়তন-বৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে । তিব্বত-মিশন, পার্ত- 
মিশন, আফগান-মিশন রাজনীতির জোরেই। ভারতের মঙ্গলের তরেই 
ইংরাজ ও জাপনীদের বন্ধৃত্বস্থত্রে (47810-15817655 £১0115099) 
আবদ্ধ হওয়া। উহ্াও কুটীল রাজনীতির জোরেই। দরিজ্্ প্রজা- 
পুর রক্তশোধিত অর্থেরও যথাসম্ভব সন্ধযয় হইতেছে। কেননা, দিল্লীর 
দরবার, ভিক্টোরিয়া-স্বৃতিশৌধ-নির্মাণ, যুবরাজের অভ্যর্থনা, রাজার 
গোষ্ঠীগোত্রের অর্থাৎ বিলাতী সাহেবদের পরিপোষণ ভারতের অর্থে 
যেরূপ স্বন্দরভাবে নির্বাহিত হয়, কুক্রাপি তেমন হয় না। কয়জনের 
ভাগ্যে এমন রাজপুজা সম্ভবপর ১ 

সমাজসন্বন্ধে গবর্ণমেপ্ট দুরের কথ! আমরা নিঞ্জেরাই সমাজ 
ভাঙ্ষিতে ম্জবুত। সকলেই যুখে অনেক কথা বলিয়া থাকি, কাজের 
বেলায় ফাঁকা। আমরা এক শ্রেণীর লোকই, মিলিতে মিশিতে 
জানিনা। কেমন করিয়া সমগ্র ভারতের নানাধন্্ীবলঙ্বী নানাজাতি এক 
হইয়া জাতীয় সমাজ গঠন করিষে? সমাভ-গঠান লগিন 


চি ভারতী । [ ভা, ফাল্তুন, ১৩১৩ 


গ্ণ্যমান্ত ব্যক্তি ছইচারিটী একমতাবলক্বী হইয়। অগ্রসর হইলেই 
হলে দলে লোক তাহাদের পদানুসরণ করিতে পারে । (5৮০ ৮11] ১০11 
0১৩ ০৪৮? )1 

শিল্পবাণিজ্যে গবর্ণমেন্টের যেরূপ সহানুভূতি দেখা বায়, তাহাতে 
কারখানার প্রতি ট্যাক্স দিন দিন বাড়িবে ছাড়া কমিবে না, এবং 
লেবার স্ন্যাকৃট্‌ও ক্রমেই অসহনীয় কড়া হইয়া উঠিবে, নতুবা ম্যাঞ্চে্টারের 
“গতি, বার্িংহামের কামার, গ্লাসগোর ইঞ্জিনিয়ারদের কিন্ধপে 
পোধাইবে; রিপোর্টে প্রকাশ, জাপানে গড়ে দৈনিক ২২২ ঘণ্টাকাল 
কলকারখান1 চলে, অথচ অন্নবস্ত্রহীন পরিশ্রমোপজীবী ভারতবাসী 
অতিরিক্ত পরি শ্রমে মারা যাইবে বলিয়৷ কি, উদ্ধার গবর্ণমেন্ট দয়াপরবশ 
হুইয়! লেবার য়্যাকৃটু জারি করিয়াছেন 2 

উচ্চশিক্ষা কি আর নিম্মশিক্ষাই কি, গবর্ণমেন্টের উভয়েই 
অপরিসীম সহানুভূতি । টাকা ভারতের অথচ সেই টাক ব্যয়ে 
-ভারতবাসী শিক্ষিত হইবে এবিষয়েও ভারত পরমুখাপেক্ষী। কেকাণি- 
গৃরি-বিদ্তা ছাড়া কার্ধাকরী বিদ্ার আদৌ প্রচলন নাই, থাকিলে 
গ্বর্ণমেন্ট শ্বজাতীয় প্রেম রক্ষা করিতে পারিৰেন কেন? শিল্প- 
বাণিজ্যের বাবদ যে বিলাতে প্রতিবৎসর কোটী কোটী মুদ্রা যাইতেছে 
সে পথ কি বন্ধ হওয়া উচিত? ভারতে রাজার দেশের লোকের ভাত 
বন্ধ, এও কি সম্ভবপর? খবরদার ভাই সব, রাজনীতির সহিতই 
শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ এবং শিক্ষার যোগ, কাযেই গবণমেণ্ট যাহাই 
করুন আমার্দের শিরোধার্য্য। সুখ ফুটিয়া কথ! বলিলে রাজভক্তির লাঘব 
হুইবে। দেশ দিয়াই কি করিব আর দেশের উন্নতি দিয়াই কি করিব, 
ছবেনা। হুমুট্]ে ভাত হইলেই যথেষ্ট। ইহাই আমাদের বান্দনীতি। 


মুক্তি” 
৩ 
এখনকার-_ও তখনকার । 


ভ্তি-_মোক্ষ_লয়-_নির্বাণ_-প্রভৃতি শবগুলি আজকাল শিক্ষিত 
মু সমাজে এতই ক্ুপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে যে, ইহাদের অর্থ আর 
কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার জন্ত বিশেষ আয়াসের প্রয়োজন 
মাই। এখন আমর] ঠিক বুঝিয়া লইয়াছি যে, মোক্ষপদ একটা 
অনির্বরচনীয়, অনন্ুভবনীর, কিস্ভৃতকিমাকার স্থান বা অবস্থা ব্যিশষ। 
আর, কি উপায়ে যে মুক্তিলাভ হয় সে সম্বস্ধেও আমাদিগকে আর কিছ 
বলিয়া দিতে হইবে না। সকলেই এখন জানিয়া লইয়াছি যে, 
প্রাচীন স্বার্থপর খধিগণ যে সকল বেদাস্তাদি শান্্র নিজেদের কাছেই 
নুকাইয়া লুকাইরা রাখিতেন, দেই বইগুলির থামিক খানিক আন্বদ্ধি 
করিতে পারিলেই, এবং “জামিও যে ব্রহ্ধও দে" এই কথাটা সময়ে 
সময়ে বলিতে পারিলেই মুক্িলাভ ইয়া যায়। অঞ্ো! ভারতের 
এমন ছুদ্দিনেও যে আমর! এতগুলি সুক্কিতত্বজ্ঞ মহাপুরুষ ঘরে ঘরে 
বিরাজ্িত রহিয়াছি ইহা! পরম সৌভাগ্যের কথা৷ বলিতে হইবে । 
পরম পুণ্যময় সত্যধুগে যে মহাসূল্য রত্ব অতান্ত হর্ণত বলিয়া চিৎ 
কোনও গিরিকন্দরে কোনও বিশেষ সুকৃতিমান্‌ মহাপুরুষের আশ্রমে 
নুক্কায়িত থাকিত, আজ এই পাপপুর্ণ কলিবুগে সেই অমৃল্যনিধি যে এগ 
স্থলভ হইয়া হাটে-বাজারে পথে-ঘ'টে ছড়াছড়ি যাইতেছে, ইহার তুল্য 


"ননদ কথা আর কি হইতে পারে? পুরাকালের অমিতপরমান্ু 
খবিগণ কাঠির তপজ্ঞা জনও ৪ এবি ২০১১ ৩ এ 


১৯৭২ ভারতী । [ ভা, ফাল্তন, ১৩১৩ 


করিতেন, নামর! আজ ১০।৭* বৎসর পরমাযুর মধ্যেই, বিনাতপত্তার 
যে তাহা হাসিল করিয়া ফেলিতে সাহস বাঁধিতেছি, ইহার তুল্য বিল্ময়- 
কর ব্যাপার আর কি আছে! পূর্ববকালের সেই চিরনির্ব্যাধি, বলবীর্যা- 
সমন্বিত, শ্ীতবাতাদি-ক্লেশসহিষ্ণ সাধনৌপযোগী দেহ ধারণ করিয়াও 
খধিগপ যে কার্ধ্য ছু্ধর ভাবিতেন, আমর। আজ এই ম্যালেরিয়া 
জর্জরিত, বলবীধ্যবিস্ীন একট! অকর্মণ্য দেহ ধারণ করিয়াও যে, 
সেই প্রাচীন মহাত্মার্দিগের অসাধ্য-সাধনে আপনাদিগকে সক্ষম মনে 
করিতে পারি ইহা একট। নিতান্ত সামান্য কথা নহে। পুরাঁকালে 
ষখন হিন্দুরাজগণ রাজত্ব করিতেন, ঘখন শাসনপ্রণালীর গুণে সকলের 
জীবিকাবৃত্তি ধর্মীনুকুল ছিল, যখন রাজদণ্ডভয়ে কোনও প্রজা 
উচ্ছ,ঙ্খল হইয়। শ্ববধর্থত্রষ্ট হইতে পরিত না, যখন উঠা, বসা, খাওয়া» 
শোওয়া প্রত্যেক কার্ধ্যই এক একটি ধর্মানুষ্ঠাননূপে অনুষ্ঠিত হওয়ায়, 
প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্মতাব ও ধর্ম্জীবন স্বভাবগত হইয়৷ দাড়াইত, তেমন 
দিনেও সেই মহাত্মগণ যাহা অসাধা ব! ছুঃসাধ্য ভাবিতেন,__ আমরা 
আজ বিজাতীয় রাজার শাসনাধীন থাকিয়া, ধর্মমবিগর্থিত যথেচ্ছবৃত্তি 
অবলম্বন করিয়।, জীবনধারণার্থ অনুষ্ঠিত কাঁ্যগুলিকে ধর্ানুষ্ঠান 
হইতে পৃথক করিয়। দিয়া, কচিৎ কখনও অনভ্যাসের-ফৌঁটা-পরার 
মত একটা-আধট! সদাচরণ করিয়াই যে সেই খ্ধিছূর্নভ কৈবল্য- 
প্রাপ্তির উপযুক্ত অধিকারী হইতে পারি, ইহা! কি সম্তবাসম্ভব-চিস্তাণীল 
ব্যক্তির একটু ভাবিবার বিষয় নহে? প্রাচীনকালে সংস্কতভাষা সমগ্র 
আধ্যঞ্জাতির মাতৃভাধাব্রপে বিগ্কমান থাকায়, শাস্তগ্রন্থের তাৎপর্য্য 
গ্রহণ এখনকার অপেক্ষায় অনে কগুণে সুসাধ্য ছিল, তথাপি দে সময়েও 
শাস্ত্রার্থ সম্যক “উপলব্ধির জন্ত উপনয়ন হইতে সমাবর্তন পধ্যস্ত অর্থাৎ 
জীবনের প্রথম চতুর্থাংশকাল ব্দাধ্যয়নের আবশ্তকতা ছিল, আর " 


ভা, ফান্তন, ১৩১৩ ] শ্যুক্তিশ। ১০৭- 


নির্বাচিত সংস্কৃতগ্রন্থের কিয়দংশমাত্র, শতকরা ২৫।৩* নম্বক যাহাতে - 
পাওয়া ধায় এইবূপভাবে পাঠ করিয়া যতটুকু সংস্কতে ব্যুৎপত্তিলাভ 
হইতে পারে, তাহারই জোরে, শাস্ত্রের নিগৃঢ় অর্থ ষে বুঝিয়া ফেলিতে 
পারি, ইহা! অপেক্ষ। অসাধারণ কাধ্য আর কি হইতে পারে 2 প্রাচীন 
কালের সংস্কৃতভাবাজ্ঞান ও শাস্ত্রাধ্য়নের উক্তরূপ সুবিধা থাকিলেও, 
যখন প্র(চান খষিপণ অধাত শান্তার্থ সম্পূর্ণ উপলদ্ধি করিবার জন্ত 
উর্বর মস্তিষ্কের আবগ্কতা অনুভব করিতেন এবং দেই অভিপ্রায়ে . 
্র্গচর্ধ্য অবলম্বন করিয়া অধ্যয়নাবস্থাক্স গুরুগৃহে বাস করিতেন, এবং 
অধ্যয়নাস্ত্ে গৃহে সমাবর্তন করিয়া অধীতশাস্ত্রের ধর্মজ্ঞান অহরহঃ, 
অনুষ্ঠানদ্বারা পরিপুষ্ট করিতেন, এবং প্রর্ূপে পরিপুষ্ট ধর্শজ্ঞান ও 
ধর্দজীবন লাভের পর নির্জন বনপ্রদেশে গমন করিয়া! সংবতমনে 
বহুকাল ধ্যানধারণা দ্বারাও যে বস্তু লাভ করা ছুফধর মনে করিতেন, 
আজ আমর৷ সংস্কৃতভাষায় পূর্বোক্তরূপ পাগ্ডিত্যলাভ করিয়া, ত্রদ্ষ- 
চর্ধ্যাদির তে। কথাই নাই, বাল্যকাল হইতে নানাকারণে শিথিলবীর্য্য 
হইয়া, একটু সামান্ চিন্ত। করিতে হইলে অমনি মাথা গরম হইয়া 
উঠে, এরূপ মন্তিষ্ষ লইয়া যতটুকু শাস্বার্থবোধ সম্ভব হুইতে পারে 
ভাহাই বুঝিয়া, আবার যাহাও বা বুঝি তাহ! কদাপি কার্ধ্ে পরিণত 
করিবার চেষ্টা! না করিয়া যে, সেই দেববাঞ্িত পদ অধিকার করিতে 
উদ্যত হইতে পারি, ইহাতে কি আমাদের এককালে বৃষ্টতা-প্রকাশ এবং 
সেই বন্দনীয় পদের মর্ধ্যাদার হানি করা হয় না? ফলকথা এই যে, 
পুরাকাঁলৈ নুদীর্ঘ পরমাধু, সুস্থ ও বলিষ্ঠ শরীর, ধ্যানশীল মস্তি, সংস্কত- 
ভাষায় অভিজ্ঞতা, ধর্্মাহৃকৃল রাজশাসন, ধন্দ্ময় জীবন ইত্যাদি নানাবিধ 
স্থবিধাসন্ধেও খধিগণ বে বস্তর তত্ব নিগৃঢ় ও হজ্জের বিয়া বর্ণনা 
“করিয়। গিয়াছেন, আমরা যে আজকাল এই মক্ষিকা-মশকাদির স্তায় 


এত. ভারতী । [ ভা, ফান্ধন, ১৩১৩ 


ধর্প্রতিক্ল রাজ-শাসন, ধর্মানুষ্ঠানহীন জীবন ইত্যাদি, নানাবিধ 
অনুবিধাসত্বেও সেই মোক্ষতত্বকে এত সহত্র ব্যাপার বলিয়া! মনে 
করিব যে, গুগ্নে-গোবরা, কেলো-ভূলো, সকলেই ভগবদ্গীতার ছুইটা 
প্লোক আওড়াইতে পারিলেই, মুক্তিঘার্গের অধিকারী হবে ও 
মুক্তির স্বরূপ হৃদয়গ্গম করিতে পারিবে, ইহ নিতাস্ত বাতুলের যুক্তির 
অনুযায়ী বিচার ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারাধাগ না! 

একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, বদ্দি দুই, ব্যক্তি এক 
নামের কোনও দ্রব্য বি.ভন্ন মূল্যে ক্রয় করে) অথবা তাহার অন্বেষণের 
জন্ত একজনের অপেক্ষ। অন্তকে অধিক যত্ব, পরিশ্রম ও ক্লেশ ভোগ . 
করিতে হয়, তাছ। হইলে লোকে সাধারণতঃ এই বলিয়া থাকে যে, 
যে ব্যক্তি অধিক মুল ও অধিক পরিশ্রমে উহা প্রাণ্ড হইয়াছে, সে হয়ত 
নির্বোধ বলিয়া প্রতারিত হইয়াছে, অথব| যে ব্যক্তি সুলভমূল্যে ও 
বিনারেশে এ বস্ত প্রাপ্ত হইয়াছে, সে হয়ত খাঁটি বা গাপল বন্ধ 
চিনিতে ন! পারিয়। ঝুট! বা নকল বস্ত গ্রহণ করিয়াছে। মুক্তি 
পদদার্থটর সন্বন্ধেও তাহাই ঘটিয্বাছে। হয় বলিতে হইবে যে, প্রাচীন 
খ্বধিগণ বড়ই নির্বোধ ছিলেন বলিয়। তাহাদিগকে মুক্তির জন্ত ওরূপ 
অতাধিক আদ্াস পাইতে হইত, আর না হয় বলিতে হইবে যে, আমর! 
ওবিষয়ে কাণা, স্থৃতরাং খষিছুলভ মুক্তিবস্তটি না চিনিয়! সহজে যাহা 
করারত্ত করিতে চাহিতেছি তাহ! আদৌ মুক্কিপদবাচ্য নহে। কিন্তু 
প্রাচীন খধিদ্দিগের যে সমস্ত কীন্তি শস্ত্াদিতে চিরন্মরণীয় হই! 
রহিয়াছে, তন্কষ্টে তাহাদিগকে নির্ধ্বোধ বলিতে সাহসী পুরুষ এ 
পর্যন্ত কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না, তাহ! জানি ন7া। কাজে 
কাজেই এহ দিদ্ধাস্ত হইতেছে বে, আমার! যাহাকে মুক্তিগদ বলি 
ভাহা আদৌ সেই/দেবধি-ব্রক্মধি-সেবিত মোক্ষবস্ত্ নহে । 


ভা, ফাস্তন, ১৩১৩ ] পমুক্তি” । ১০৭৫; 


যুক্ষিমার্গের অধিকারী-নির্ণয়ের বাধাবাধি দেখিশেই বুঝিতে পার! 
যাইবে । মুক্তির স্বরূপ-জ্ঞান তাহাদের মতে অঙ্বৃৈতক্ঞানসাপেক্ষ । 
স্বতরাং সেই পুরাকা'লীন খষিদিগের সাধনীয় মুক্তিবস্তর শ্বব্ূপ তবগত 
হইতে হইলে অস্থৈতবাদাম্মক বেদাস্তাদি অধ্যয়ন করিয়া অদ্বয়জ্ঞানে 
জ্ঞানী হইতে হইবে । কিন্তু সেই অন্ধয়জ্ঞানলাভের অধিকার, তাহার! 
ধাহাকে-তাহাকে প্রদান করেন মাই। অধিকার-ভেদের কথ শুনিলেই 
আমাদের একটা বিরক্তির সঞ্চার হইয়া উঠে। আমরা মনে করি যে, 
বখন হ্বীত, পা, নাক, চোখ ইত্যাদি সকলেই সমানভাবে পাইয়াছি 
তখন অদ্রয়জ্ঞানেরই বা সমান অধিকার কেন না থাকিবে? কিন্ত 
একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, যখন 
আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়াছালম, তথন ছুগ্ধ ভিন্ন অন্ত পদার্থ ভোজ্নে যেন 
আমাদের অধিকার ছিল ন!, ক্রমে বযপোবৃদ্ধিসহকারে কত কি থাস্াখান্ত- 
ভোজনের অধিকার জন্মিয়াছে ; শৈশবাবস্থার যখন 'চুষিলাঠিম' হাত 
হইতে বারংবার স্থলিত হইত, তখন যেমন আমাদের মুদগর-ক্রীড়াক 
অধিকার ছিল না, পরে বদ্নোবৃদ্ধিসহকারে সেই অধিকার জন্মিয়াছে 
বিস্তালগ্নের নিয়শ্রেণীতে অধ্যরনকালে খন সামান্ত ফোগ-বিয়োগের অন্ক 
বুঝিতে কঠিন বৌধ হইত, তখন যেমন আমাদের কলেঞ্জ-ক্লাসের উচ্চ 
গণিত শিখিবার অধিকার ছিল না, বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞানরৃদ্ধিসহকাঁরে 
ঘেমন সে অধিকার জন্মিয়াছে,_এইগুলি যদি একটু অস্কুধাবন করিয়া 
দেখি, তাহ! হইলে সহজেই বুঝিতে পারি যে, অধ্যাত্ম-বিদ্যা- সম্বন্ধেও 
ড্ঞানবৃদ্ধির তারতম্যান্ুসারে অধিকারি-তেদ থাক অসঙ্গত বা অস্বাভা- 
বিক নছে। এই স্বাভাবিক নিমের মর্ধ্যাদা রক্ষা করিয়া প্রাচীন খষিগণ 
মঅধরজ্ঞানলাতের অধিকার আপাঁমর দকলকেই প্রদান করিতেন না। 

প্রাচীন খধিদিগের মতে যতদিন কোনও ব্যক্তি যুমুক্ষু না হন 


১৪৭৬ ভারতী । [ভ1, ফাল্গুন, ১৩১৩ 


দৃঢ়তাপ্রাপ্ত না হয়, ততদিন তীহার উক্ত জ্ঞানলাভে অধিকার নাই । 
যদি আমর! বলি যে, যখন আমি পয়সা খরচ করিয়া বই কিনিতেছি 
ও পড়িতে চাহিতেছি তথন মুমুক্ষু অবশ্তই হইয়াছি। এরূপ উক্কির 
প্রত্যুত্তরে ত্বাহারা বলিতে পারেন যে, যতদ্দিন তোমাদের ধনোপার্জন- 
লালসা বলবতী রহিয়াছে, কামাদি রিপুগণ ষতদিন প্রবলপরাক্রমের 
সহিত তোমাদিগকে পুত্তলিকার স্যান্স প্রতিনিয়ত পরিচালিত করিতেছে, 
ততদিন শুধু বই পড়িবার ইচ্ছ। দেখাইয়। তোমর| কখনই বলিতে পার 
না যে, তোমাদের মোক্ষলাভের জন্ত দৃঢ় ইচ্ছা হইয়াছে ;* কারণ, 
মোক্ষেচ্ছ! এবং ভোগবাসনা উভয়ে পরস্পর বিরোধী । স্থতরাং যতদিন 
পর্যন্ত আমর! এ অবস্থা প্রাপ্ত না হই, ততদিন খষিদিগের মতে 
আমাদের অদ্বয়জ্ঞানে অধিকার. নাই। এবং অধিকারী, ন| হইয়া 
স্বেচ্ছামত একখানা বেদাস্তগ্রস্থ লইয়! ষ্দি আমরা পড়িতে চেষ্টা 
করি, তাহ! হইলে নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, আমরা উহ্থার নিগৃড় 
, অর্থ বুঝিতে পাঁরিব না। আমরা যতই কেন আপনাদিগকে সংস্কৃত 
ভাষায় পণ্ডিত মনে করি না, যতই কেন তীক্ষবুদ্ধিশালী হই না, 
তথাপি মুমুক্ষু না হইয়া বেদীস্ত পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলে কখনই 
উহার নিগুঢ়ার্থ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব না। কথাটা অনেক 
পাঙ্ডিত্যাভিমানীকে ভাল লাগিবে না, বুঁঝতেছি__কিন্তু কি করিব, 
সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য হইলাম। 

ংসারে সকল বস্তরই এক অবস্থা হইতে অবস্থাস্তর প্রাপ্তির কতক- 
গুলি ক্রমও প্রক্রিয়াবিশেষের আবশ্তকতা দেখিতে পাওয়া যায় । একটি 
বীন্ত হুইত্ডে কিরূপ ক্রমপরম্পরায় অঙ্কুর, পত্র, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, 
মুকুল ও পুষ্প”উদ্ভূত হুইয়! পরিণামে ফলের উৎপত্তি হয়, ইহা সকলেই 
দেখিয়াছেন। অত্যন্ত গ্রীষ্মের পর সমুদ্রের জল হুর্য্যের উত্তাপে? 
কিরূপে বাশ্পাকার ধারণ করিয়া শুন্তে উত্থিত হয় এবং বাুবেগে 


ভা, ফাস্কন, ১৩১৩] পুতি” ১০৭শ 


সঞ্চালিত হইয়! পরিশেষে দেশদেশাত্তরে গিয়া বৃষ্টিবূপে পতিত হয় 
আবার সেই সমুদ্রের জল শীতপ্রধান দেশে হৃর্ষ্যের উত্ভতাপবিহনে 
কেমন কঠিন হইয়া বরফের আকার ধারণ করে, তাহা শিক্ষিত 
ব্যক্তিমাত্রহই বিলক্ষণরূপে অবগত আছেন : জীবজস্তর জনন, মরণ, 
বদ্ধন ও পোষণসম্বন্ধেও কেমন এক অবস্তা হইতে অবস্থাস্তর প্রাপ্তির 
কতকগুলি ক্রম স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া বায় । এবং সেই ক্রমগুলি 
সকল সময়ে সকলের সম্বন্ধে একইরূপ লক্ষিত হয়। সহজ্র বৎসর 
পূর্বে গ কারণবশতঃ জল বাম্পাকারে পরিণত হুইত বা ষে কারণে 
বরফের আকার ধারণ করিত, এখনও সেই কারণে হইতেছে ? বৃক্ষের 
ফল সহ্ত্র বৎসর পুর্বে ষে ক্রম অবলম্বন করিক়া উৎপগ্ন হইত এখনও 
সেই ক্রমানুসারে হইতেছে । সহম্র বৎসর পূর্বে জীবজন্তর জানন- 
মরণাদ্দির যে ক্রমপরম্পরা লক্ষিত হইত, এখনও তাহাই হুইতেছে। 
তবে শুধু বন্ধজীবের যুক্তপুরুষে পারণত হওয়ার ক্রমটাই তখনকার মত 
না হইয়া নূতন রকমের হইবে, এরূপ মনে করা যে সম্পূর্ণ যুক্তিবিরু্ধ 
তাহ। সকলকেই স্বীকার করিতে ইহুবে। 
জীবিকা! উপার্জনের নিমিত্ত যিনি যে বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, 
তিনি ভাল করিয়া জ্ঞাত আছেন যে, তাহার প্র বৃত্তি অবলম্বন করিবার 
পূর্বে কেমন সেই বৃত্তি অবলম্বনের উপযোগী শিক্ষালাভ করিতে 
হইয়াছে এবং ধতদিন তিনি উপযুক্ত হন নাই ততর্দিন তাহাকে সেই 
কাধ্যক্রণের অধিকার প্রদত্ত হয় নাই। উকীলদিগকে ওকালতী 
পরীক্ষায়, ডাক্তারদিগকে ডাক্তারী পরীক্ষায়, কেরাণীদিগকে স্কুলের 
এপ্টান্সাদি পরীক্ষায় আগ্রে উত্বীর্ণ হইতে হইয়াছে, শিল্পী ও শ্রমজীবী- 
দিগকেও আর্ঈনাপন কাধ্যের উপযোগী শিক্ষালাভ ও অন্প্রত্যঙ্গের 
: বলসঞ্চয় করিতে হইয়াছে । বখন সংসারের সকল কাধ্যেই উপযোগিতা 


১০৭৮ ভারতী । [ ভা, ফাস্তুন, ১৩১৩ 


কি অরাজকতা! পড়িয়। গিল্বাছে যে, সেখানে অধিকারবিধির কোনও 
ম্ধ্যাদা থাকিতে পারিবে না, যার যা খুনী তাই করিতে পারিবে ?, 
স্কুগ-কলেজে যেমন জ্ঞানের তারতম্যান্থুসারে কতকগুলি শ্রেণীবিভাগ 
দেখিতে পাওয়। যায়, একটি শ্রেণীর উপযোগী ভ্ঞানলাভ প্রক্ষ্টর্ূপে 
বম্পর্ন করিয়া যখন বালকগণ সেই শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তখন 
যেমন তাহার! উচ্চতর শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়া তথাকার 
উপযুক্ত জ্ঞানোপার্জন আরম্ত করে, সেইরূপ মাধ্যাত্মিক জ্ঞানোপার্জন 
সন্বন্ধেও কতকগুলি শ্রেণীবিভাগ আছে, এবং এক এক শ্রেণীর উপযুক্ত 
জ্ঞানের সীমাঁও নির্দিষ্ট আছে, এবং যখনই কেহ্‌- এক শ্রেণীর জ্ঞাতব্য 
. বিষয় সম্যক্‌ অবগত হইতে পারেন, তখনই উচ্চতর শ্রেণীর জ্ঞানলাভের 
অধিকারী হইয়া থাকেন। যেমন বায়টাদ-৫প্রমটাদ-বৃত্তির উপযোগী 
পুস্তক অধায্পনের পূর্বে এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্টক? 
তেমনই “অদ্বরজ্ঞানাত্মক বেদান্তশান্ত্রর পড়িবার পুর্বে “সুমুক্ষৃতব” 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্তক; আবরার এমএ ক্লাসে পড়িবার 
পূর্বে যেমন একে একে বি-এ, এফ .-এ, এবং এণ্টণান্স পরীক্ষার 
উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্তক, তেমনই মুমুক্ষত্ব ক্লাসে ভণ্তি হইবার পূর্বে 
“শমনমাদি” তৎপুর্বে পবৈরাগায* এবং তৎপুর্বে পবিবেক” পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্তক ; আবার এপ্টযান্স-ক্লাসে পড়িবার পূর্বে যেমন 
স্কুলের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্তক, তেমনই 
“বিবেকশ ক্লাসের যোগ্য হইবার পৃর্বের বিছিতবিধানে গৃহস্থাশ্রমোচিত 
কর্মমানুঠান দ্বার] “চিত্ত সুদ্ধি্-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবস্ঠক। 
স্লতঃ, অগ্রে চিত্ত-শুদ্ধি-সাধন না করিয়! এবং তৎ-পশ্চাৎ-সাধ্য 
বিবেকাদ্দি সাধনচতুষ্টদ্নকে স্বতাবগত ন1 করিয়া, শুধু ধেঁদাস্তাদি শান্ত 
অধ্যয়ন করিলেই খ্ববোক্ত অদয়জ্ঞানসাঁপেক্ষ মোক্ষের স্বরূপ হৃদয়জম 
আলা সম্মব লাভ) আ্বল্রবিদা বালক একথানা উচ্চশ্রেণীর গণিত-গ্রহ্থ 


ভা, ফান্ধন, ৯৩১৩ ] বোবার কথা । ১০৭৯ 


সঙ্ক্‌ আবৃত্তি করিতে পাঁরিলেও, যাবৎ সে প্রাথমিক গণিত গ্রস্থগুলির 
প্রত্যেক প্রকরণের অঙ্কলমূহ কাগজে-কলমে ন। কষিবে, তাবৎ সে 
যেমন উদ্চগণিতের মক উপলব্ধি করিতে অদমর্থ, আমরাও পৃর্ধোক্তরূপ 
সাধনবিহীন হইয়া! শুদ্ধ শাস্ত্াধায়ন করিয়! খষিত্রোক্ত মুক্তিকে ্বন্ধপ 
উপলব্ধি করিতে অদমর্থ ইহাই তাৎপর্য । 


জরীসত্যজ্ঞান শন্মা । 


বোবার কথা । ্ 
চিরবধির-শিক্ষাকাল। 


উভঁমান যুগ পৃথিবীর এক উন্নন্চির যুগ। বর্তমানের এক বৎসর 
ভূতপুর্বের দশ বৎসরের সম'ন। ' সাহিত্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও 
নৈতিক জগতে উত্তরোত্তর পরিবস্ুনের সঙ্গে সর্বত্রই এক নৃতনতর 
আলোকচ্ছটা গ্রভাপিত হইতেছে । পৃথিবী সর্বত্রই এই আলোকে 
উদ্তাসিত। স্বপ্লািক সর্বত্রই এই আলোকের জ্যোতি বিকীরিত হইয়াছে । 
আমাদের চিরপৃ্জনীয়া মাতৃভূমি ভারতবর্ষ ৪ এই আলোকলাতে 
বঞ্চিতা চয়েন নাই | ভারতবর্ষে মৃক-বধির-শিক্ষার অভ্যুদয় বর্তমান 
ফুগের উন্নতির একতম উল্লেখফোগা ঘটনা । অতি প্রাচীনকাল হইতে 
প্রচলিত, ভারতের কোনও শান্ত বা পুরাণে হুর্ভাগ্য মুক-বধিরদিগ্লের 
শিক্ষাকল্পে কোনও অনুষ্ঠানের ইতিহাস পাওয়া যায় না। পর্ধ 
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১০৮০ ভাবরতী। [ ভা, ফান্ধুন, ১৩১৩ 


মৃক-শিক্ষা প্রণালী ও পদ্ধতির প্রবর্তনে কেবল যে মৃক-বধির বালক- 
বালিকাগণই উপকৃত হইতে পারে তাহা নহে-ফলে ইহার 
সর্ববিধ শিক্ষা-প্রণালী ও পদ্ধতির থে্ট উপকার হইবার বিশেষ 
সম্ভাবনা রহিক়্াছে। যেহেতু শ্রুতিমান বালক-বাঁলিকাগণের শিক্ষা- 
কল্পে, শিক্ষণীয় বালক-বালিকাগণের স্বভাবজ মানসিক গতির প্রাত 
শিক্ষকের বিশেষ তীক্ষদৃষ্টি না থাকিলেও কিয়ৎপরিমাণে তাহাদের 
শিক্ষার বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্ত বধিরদিগের শিক্ষাদান করিতে 
যাইয়া শিক্ষক যদি ছাত্রগণের মানসিক গতির প্রতি তীক্ষদৃষ্টি রাখিতে 
না গারেন তাহা হইলে তাহাকে অম্পূর্ণকূপে অকৃতকাধ্য ও বিফল 
মনোরথ হইতে হইবে। গুত্যুত ছাত্র মানসিক গতির গ্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া শিক্ষাদানের প্রয়াসফলে লোকশিক্ষার নানাবিধ তত্ব ও 
প্রণালী মাবিষ্কৃত হইতেছে । 

মৃক-বধির কথাটা আমাদের দেশের অতি প্রচলিত কথা। 
সাধারণের ধারণ! মূক হইলেই তাহাকে বধির হইতেই হইবে, মৃকদ্বের 
সহিত বধিরতার সম্বন্ধ অতি নিকট। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহ। 
একটি বিষম ভ্রম । আমরা কি প্রকারে কথা কহিতে শিক্ষা করি? 
বাল্যকাল হইতেই যদি আমরা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভন্মি ও খেলার 
সারী ও প্রতিবাঁসিগণের সহিত মিলিত না থাকি তাম ও কথ দ্বার 
ভাবের আদান প্রদ্দান হয় বুঝিতে ন! পাঁরিতাম তাহা হইলে আমরা 
কি শ্রিক্ষা করিতাম? অবস্ত কোন না কোন উপায়ে মনোভাবের 
প্রকাশ আবস্তক হইতই হইত। তখন তাদৃশ অবস্থায় প্রকট উপায় 
কি? বোধ হয় সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে সন্কেত। বধির 
বালক স্বীয়" পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভন্মী প্রভৃতির মধ্যে থাকিয়া 
তাহাদিগের হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সে অপরের ওষ্ম্পন্দন দর্শন করে 
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বুঝে না, কারণ সে কথা শুনিতে পার না কাজেই কিছু বলিতেও 
পারে না। শ্রবণ ও কথনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। আমরা জন্মাবধি 
ষে ভাষা শুনি তাহাই আমাদের মাতৃভাষা । আমর! জন্মাবধি বঙ্গভাষা 
শ্রবণ করি ও বলি ও তাহাতেই আমাদের মনোভাবের আদান প্রদান 
করি, কিন্তু আমরা ভাষা জানিন! বলিয়া আমাদিগকে বোধ হয় সক 
বলা যাইতে পারে না। যাহারা কোনও দিন কোন কথাই শুনিল না 
তাহারা যে মূক থাকিবে তাহাই স্বাভাবিক। তবেই দেখা যাইতেছে 
যে, যাহার শ্রবণশক্তির অব সেই মূক হয়) কারণ সে কিছু 
শুনিতেও পায় না কাজেই বলিতেও পারে না। কিন্তু যাহার 
বাকৃশক্তির অভাব সে বধির হইবার কোনও হেতু নাই। অপিচ 
মৃকবধিরদিগের মধ্যে অনেকেরই বাক্যস্ত্ররে কোনও. দোষ পরিলক্ষিত 
হয় না। পরস্ত বাক্যস্ত্রের বিকলতাবশতঃ যাহারা মক তাহারাও 
প্রায় কেহই বধির নহে। অতএব সাধারণতঃ বধিরতা প্রযুক্ত মুক- 
দ্িগকে মুক না বলিয়৷ কেবল চিরবধির বলাই যুক্িলঙ্গত। বর্তমান 
যুগের শিক্ষা-প্রভাবে চিরবধিরেরা প্রায় কেহই আর মৃক নহে। 
কুঁতিমান ব্যক্তিদিগের ন্তায় তাহারাও শিক্ষার উচ্চতম সোপানে 
আরোহণ করিতেছে । চিরবধিরদিগের শিক্ষাপ্রদানকল্ে বর্তমান 
দময়ে আমেরিকা ধর্কোচ্চন্থান অধিকার করিয়াছে । অত্রত্য বধির 
বিদ্যার্থিগণ বধিরবিদ্যালয়ে অনেকস্থলে মাত্র প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ 
করতঃ অপর জ্রতিনান বিদ্যার্থিগণের সহিত উচ্চবিদ্যালয় প্রবেশ 
করিয়া বিবিধ ভাষা, বিজ্ঞান ও দর্শনাদিশান্তে গুতিষ্ঠালাভ করিতেছেন। 
তাহারা আমাদের দেশের মত্ত কথার কাঙ্গাল বা অন্ুগ্হের পাত্র 
নছেন। শ্রতিমান ব্যক্তিগণ শ্রুতিশক্কির্ প্রভাবে যেমন সকল কথা 
বুঝিতে পারে, বধিরগণও তক্মপ দৃষ্টি প্রভাবে সকল কথাই বুঝিতে 
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তাহারা কথা দেখিতেছে কি গুনিতেছে। শিক্ষার্থারা মুক-বধিরগণ 
কতদুর শিক্ষিত ও উন্নত হইতে পারে শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মভ্মদার 
মহাশক তাহার মৃক-শিক্ষাগ্রন্থে তাহার কয়েকটা জবস্ত ভৃ্টাস্ত গ্দর্শন 
করিয়াছেন। অক্লান্ত চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে অন্ধ ও বধির 
বাঁলিক1 কুমারী হেলেন ফেলার কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে মৃক- 
শিক্ষার পাঠকগণের নিকট তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইহাদিগের 
শিক্ষার উপায় বা প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বের সাধারণতঃ 
বালকবাপিকাদিগের শিক্ষা কখন হইতে আরম্ভ হয় সে সঙ্বন্ধেও 
কিঞ্িং আলোচন! উপযুক্ত । 

শিল্ত ভূমিষ্ঠ হইয়া! অবধিই কখন্‌ হইতে শিক্ষালাভ করিতে থাকে 
ও কোন্‌ সমগ্ধে কি উপায়ে কি শিক্ষা করে তাহার নির্দিষ্ট কোনও 
মত প্রচারিত নাই, তথাপি শিশু যখন অন্মাবধিই সকল কর্েন্িয় ও 
ক্ঞানেন্ড্রিয় লইয়া জন্মগ্রহণ করে তখন যে জন্মের অব্যবহিত পরক্ষণ 
হইতেই তাহার জ্ঞান ও কশ্েন্িযগুলির ক্রমশঃ বিকাশ ও তৎসহ শিশুর 
কিয়ৎ প্রমাণে জ্ঞানের ও উন্মেষ হয় তাহাতে অথুমাজও দন্দেহ নাই। 
অপিচ ডারউইন, স্পেন্সার, ও পিরেজ প্রভৃতি মনশ্থিগণ স্বীয় গবেষণ! 
স্বার। পিশুর প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষার বিষয়গুলি অনেক নির্ধারণ 
কঠিয়াছেন। পক্ষান্তরে প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকগণের মতে প্রাক্তন 
অন্মবিদ্যার আভাসে বর্তমান জন্মে মানবের স্বভাব গঠিত হয়। পূর্ব 
জন্মে যাহা অভ্যাস, বর্তমান জন্মে তাহা শ্বভীবরূপে পরিণত ভ্ব। 
জন্মাবধি কি প্রকারে কোন সময় হইতে শিশুর ইন্জিযাদির শ্রুতির 
আরস্ত হয় ও কি প্রকারে তাহা অনুমিত হইয়া থাকে, €বাধ হয় তাহার 
সামান্ত আভাশ এস্থলে বাহুল্য হইবে না। 

বহিঃপ্রক্কতি ও সমাজ আমাদের শিক্ষার হুইটা প্রধান উপাদান । 
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জন্াবধি জীবনের শেষকাল পথ্যস্ত ইহাদের নিকট শিক্ষাপাভ করি। 
অবশেষে ইহাদের শিক্ষার 1বরক্ত হইয়া নিজের অভ্যস্তরে দৃষ্টিপাত করি, 
এবং আখ্মদৃষ্টিজনিত অনেক শিক্ষালাত করতঃ মানব ক্রমশঃ পুণন্ধ 
প্রাপ্ত হয়। 

শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই চীৎকার করিতে থাকে; এবং তাহাকে 
অগ্রিসেক ইত্যাদি দ্বারা শান্ত হইতেও দেখা যায়। ইহা হইতেই 
অরাযুর আত্যন্তরীক উত্তাপ অপেক্ষা বহির্বাযুর শৈত্যানুভব শিশুর 
ক্রদনের কারণ অনুমান করা যায়। এবং ইহাও অনুমিত হয় যে, 
জন্মাবধিই শিশুর স্পর্শাস্ুভব অপরাপর ইন্দরিয়-কাধ্য অপেক্ষা প্রাথমিক । 
আতুরঘরে যখন শিশু কাদতে থাকে তখন প্রায়ই' দেখ। যায়, 
হয় ক্ষুধা না হয় মশকাদির কামড় বা শৈত্যান্তব তাহার 
ঞর্দানের কারণ। এবং ইহাও দেখা যায় যে, তাহার ব্রনের কারণ 
অপনোদিত হইলে সে আর ক্রন্দন করে না, স্থির হই কেবল নিদ্রা 
যায়। এই প্রকারে কিয়দ্দিন পধ্যস্ত অতিবাহিত হইলে শিশুর 
'পরাপর ইন্দ্রিয়ের ক্রমবিকাশ আরম্ত হয়। এই সর্ধপ্রাথামক 
অবস্থায় আমর] দেথিতেছি, শিশু জন্মাবধিই তাহার মনোভাব প্রকাশের 
উপায় করিয়া লয়, সেইটা তাহার ক্রনদন। যখনই কোন বিষয়ের 
অতাবান্তব করে তখনই ক্রন্দন করিয়া তাহা ব্যক্ত করে ও সেই 
ভাব পূর্ণ হইলে সে শাস্ত হয়। দ্বিতীয়, সুখ ও অন্থথ অনুভব । 
শিশু উত্তাপ ভালবাসে, শৈত্য ভালবাসে না। মশকদংশনে কষ্টাম্থুভৰ 
করে। তাহা হইলেই দেখ! যাইতেছে জন্মাবধিই মানবকে স্পর্শেকিয়- 
জনিত সুখ, ছুঃখ, ক্ষুধা ও তৎসমুদয় ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা ও উপায় 
বইয়। জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পর ছুই তিন সপ্তাহ পর্ধ্যস্ত শিশু কেবল 
নআহার করে ও নিদ্্! যায়। এই সময়ের মধ্যে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কল 


১০৮৪ ভারতী । [ ভা, ফান্কন, ১৩১৩ 


আলোক দৃষ্টে আনন্দান্ুভৰ করে। খুব সন্নিকটবর্তী উজ্জল অলি বা 
প্রদীপের দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়৷ থাকে £! ইতঃপুর্বে 
তাহার দৃষ্টিশক্তির কোন কার্ধ্যই পরিলক্ষিত হয় নাই। প্রন্থৃতি 'এবং 
ধাত্রীদিগের নিকট ইহাও শুন! যায় যে, প্রান এই সময় বা ইচ্ছার 
অব্যবহিত পরে শিশ্তর ক্রতিশক্তিবিকাশের প্রারস্ত হয়। শিশুকে 
ক্রতিস্থথকর শব শ্রবণে তৃপ্ত হইতে দেখা যায়। ফলতঃ দেখা যাইতেছে 
থে, জন্মের অব্যবহিত পরবর্তী সময় হইতেই ক্রমশঃ শিশুর ইন্দ্রিয়াদির 
বিকাশ আর্ত হয় ও তৎসঙ্গে তাহার মস্তিফেরও স্করণ হইতে থাকে। 
এই' মস্তিষ্ক ও অনুভবশক্কিনিচয়ের ক্রমবিকাশ ও তজ্জনিত যে জ্ঞান 
বা শিক্ষা লাভ হয়, তাহাকেই শিশুর প্রাথমিকশিক্ষার তিত্তিতূমিস্বরূপ- 
গ্রহণ করা যাইতে পারে। 

প্রক্কতি সর্বদাই কর্মনিরতা। শিশুর যেমন যেমন অঙগ-প্রত্যঙগাদি 
ক্রমশঃ পুষ্ট ও দৃঢ় হইতে থাকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে তেমনই তাহার 
মানসিক শক্তিনিচয় ক্রমশঃ সম্পূর্ণতা লাভ করিতে থাকে । আড়াই 
মাস তিন মাসের শিশু নিতান্ত পরিচিত কয়েকটি জিনিসের পার্থক্য 
অনুভব করিতে পারে দেখা বায়। মাতৃত্তনবৃত্ত শিশুর একটি 
অতি পরিচিত জিনিস। অনেক শিশুকে এরূপ দ্রেখ। গিয়াছে যে, সে 
এই বনসে স্বীক্ মাতৃম্তনের পরিবর্তে অপর কোনও রমণীর স্তন মুখে 
লয় না বা লইতে চাহে না। এহ সময়েই শিশুর দুরত্ব জান অল্প অল্প 
জন্সিতে দেখা বায়; শিশু জানে না যে, হস্ত প্রসারণ করিস কোন 
বিনিস ধরিতে পারা বার, অথচ নিকটস্থ কোন কোনও বস্তলাভের 
আশয়ে হন্ত অগ্রসর করিয়া দেয়। ইহা হইতে এই অনুমান হম 
ষে, সে বুঝিতে পারে তাহার অভিলবিত বস্ত তাহার শরীরলগ্ন নহে 
তাহ! কিছু দুরে। এপ্রকারে জরমশঃ বয়োবৃদ্ধির সহিত শিশুর শারীরিক * 


1, ফান্ধন, ১৩১৩] বোবার কথা । ১০৮৫ 


অক্াস্ত উদ্যোগে সে অপরের স্যার কাধ্য করিতে চেষ্টা করে ও 
অনুকরণ দ্বারা অপরের স্তাক্স তাহার ইচ্ছা ও অনুভব ব্যস্ত করিতে 
চেষ্টা করে এবং তাহাতে কিমুৎ পরিমাণে কৃতকার্যাও হইয়া থাকে। 
সে আদর ও অনাদরের পার্থক্য বুবিতে পারে, ক্রোধ ও ভালবাস! 
বুঝিতে পারে, ইহাও বুঝে যে তাহার হান্ত, রোদন ও চীৎকার ইত্যাদি 
অপরের মনোযোগ আকর্ষণ করে ও তাহার অভিলবিত বস্ত প্রাপ্ত 
করাইয়া দেয়। সেইঙ্সন্তই শিশু তাহার অভিলধিত লাভের নিমিত্ত 
খান্ত-রোদনার্দির কোনওকোনও উপায় আকাঙ্ষ। করে। যণ্দও 
সে কথ! কহিতে পারে ন। তথাপি সে বাক্য ও ভঙ্গি দ্বারা অপরের 
মনোভাব অতি অল্পপারমাণে বুঝিতে পারে। সে তাহার মাতা, 
পিতা, ভ্রাতা, ভগ্মী ও ধাত্রী প্রভূত নিকট-আত্মীয়গণের স্বর চিনিতে 
পারে ও চেহারা, স্পশ ও শঙ্গানুভব দ্বারা একের সহিত অপরের পার্থকা 
বুঝিতে সক্ষম হয়। 

শ্রতিমাঁন বালকবালিকারা প্রায় ০৯ মাস বয়সের সময় হইতেই 
কথা কহিতে শিক্ষা করে। এই সময়ে অপরের কঠম্বর শ্রবণ করে 
ও তদন্থক্ণে নিজের কণ্ঠ হইতে অনুরূপ স্বর'নর্গমনের প্রয়াস 
পাইতে থাকে। এবং এই স্বগনির্থমনের প্রধানফলন্বরূপ অস্পৃট 
তা-তা» দা-দা, গু- প্রভৃতি শব্দে পিতামাতার হৃদয় আনন্দে উৎস 
হইতে থাকে । কথা কহিতে শিক্ষা করিবার পূর্ব হইতেহ বপ্তর 
নাম আছে, শিশু তাহা বুঝিতে পারে। যদিও নামের সহিত 
বস্তর কোন সাদৃম্ত নাই। সে এইমাত্র বুঝে, বাবা বলিপে তাহার 
পিতা ও মা বপিলে তাহার মাতাকেই বুঝায় । বস্বর নাম শিক্ষার 
পূর্বেই সেই বস্তরবিষয়ক জ্ঞান তাহার জন্মে। শিশু, সকলকেই ভিন্ন 
ভিন্ন বস্ত, ভিন্ন ভিন্ন কথা ছার প্রকাশ করিতে দেখে। তদনুসারে সেও 


১০৮৩ ,. ভারতী । | ভাকফান্তন, ১৩১৩ 


ও যখন ভাঁবভক্ষিতে বুঝিতে পারে যে, সে যে উদ্দেহ্ে যে শব্দটি 
উচ্চারণ করিয়াছে, ত'হার*সেই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, তখন তাহার 
আননৌর সীম! থাকে না। সে অবিরত সেই শন্াট্র উচ্চারণ করিতে: 
থাকে ও নিদিষ্ট বস্ত বা ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট নামে. ডাকিতে থাকে। 
ক্রমে যতই তাহার ভাষার সম্পদ বাড়িতে থাকে, ততই সে অপরাপর 
বিষয় ও ভাব সকল কথ! দ্বারা ব্যক্ত করিতে থাকে । শিশু এই 
প্রকারে ফথ। বলিবার পামর্থ্যান্ুভব করতঃ নিরতিশন্ন আনন্দিত 
হয়। সে" প্রথমতঃ এই উপায়ে বাক্যকথনব্রতে দীক্ষিত হয়। 
দেখা যাঁউক শিশুর এই প্রাথমিক ভাষাশিক্ষার উপাদানকিকি? . 
£ ১1" শিশুর নিরন্তর প্রত্যক্ষাভৃত বন্ত, বিষয়, ব্যক্তি ও কাধ্যাদি। 
২। শ্রী সমুদয়ের অন্তকত্তৃক উচ্চারিত নাম শ্রবণ। র 
,৩। এ সকল নাম ও বিষয়ের পরস্পর সম্বন্ধ । 
প্র সকল নাম ব্যবহারে কৃতকার্ধ্যতা। এই শকল উপাদান 
রি রি বিস্তীর্ণ অনুকরণীয় ও সিদিবো ক্ষেত্রে উপনীত 
হয় ও ক্রমশঃ কৃতকার্য! হইস্বে থাকে। 
কেবল শ্রুতিশাক্তর সাহায্যেই শ্রুতিমান বানকবালিকাগণ শিক্ষা 
লান্ত করে'না, তাহাপ! ঘৃথিরও সাহাধ্য গ্রহণ করে। বণ বাহুল্য 
শ্রতিই ভাষাশিক্ষার প্রধান সাঙ্গ, যেহেহু নৃষ্টিশাক্তবিহীন অন্ধ 
বালকবাণিকাও. আত শৈশবেই ভাষা শিক্ষ। করিতে সমর্থ হয়। 
পরন্ধ দৃষ্টিও ভাখাশিক্ষার অনেক সাহাধ্য করে। শিশু প্রায় সর্বধাই 
বাক্যকথনদময়ে বার মুখের দিকে চা'হয়া থাকে । মুখ লুক:ইরা 
কথা কহুলে শিশু তাহাতে বিরক্ত হয়, এমন কি, আবরিত মুখ হইলে 
তাহার আপব্রল উন্মেচনের জগ্ত যথেষ্ট চেষ্টা করে। শিশু শত্যন্ত 
মনোধে'গপহ কারে বক্তার ওষ্ঠাধরের কম্পন অবলোকন করে $, 
কিন্তু হহ। দ্বারা তাহার বাকাকথনের আত অল্পনাএই সহায়তা হয়। 


তা, ফাত্তুন, ১৩১৩ ] বোবার কথা। ১০৮৭ 


কারণ, ওষ্ঠাধর সঞ্চালন দ্বারা কেবলমাত্র কয়েকটি ওল্্যবর্পের উচ্চারণ- 
স্থান জ্ঞান হইতে পারে মাত্র। শিশু কিন্তু তাহার শ্রুত শব্বগুলির 
পুনরুক্জির চেষ্টা দ্বারা ও মুখাগ্যস্তরে দন্ত, কিহ্বাদির স্পর্শান্থভব 
স্বার৷ ও স্বীয় শ্রতির সাহায্যে উচ্চা রত শবে ষাথার্থ্য ও স্বরূপ নির্ণয় 
করিতে মক্ষম হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে 
শব্ধ ঠিক উচ্চারিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জিহ্ত্র। ও ওষাদির স্থান 
পরিবর্তন করে ও শব্দ ঠিকরূপে উচ্চারিত হইলে আবৃত্তি দ্বার তাহ! 
অভ্যাদ করিয়া লয় এই প্রকারে শিশু পিতামাতার নহিত 
প্রথম প্রথম কথা দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে, সর্বদা, 
মাতাকে প্রশ্ন করে, মাতাও সানন্দচিত্তে প্রথমতঃ ছোট ছোট কথাক়্ 
অতি পরিচিত বস্তগুলির নাম শিক্ষা দেন, ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর 
গান গাহিয়৷। শিশুর আননাবদ্দন করেন। শিশু, মাতাপিতা। প্রভৃতি 
আত্মীয় কুটুম্বগতণব নিকট হইতে ও খেলার স্জগণের নিকট হইতে 
নৃতন কথা কহিতে ও নৃতন ভাব ব্যক্ত ক!রতে শিক্ষা করে। শ্রুতি- 
মান বালকবান্িকাগণ ঈদৃশ উপায়ে জীবনের অতি প্রথম হইতেই 
নানাবিধ শিক্ষার সহিত ভাষা শিক্ষা করিতে থাকে, বিস্ত বধির বালক- 
বালিকাঁগণের শিক্ষাপদ্ধতি সম্পৃণ ভিন্নরকম। কারণ, যে শ্রুতিসাহাযো 
শ্রতিমান বালকবালিকারা কথা কহিতে শিক্ষা করে, চিরবধিরদ্িগের 
সেই শ্রুতিদ্বার রুদ্ধ। 
[ক্রমশঃ ] 
শ্রীচিন্তাহরণ ঘটক । 


সুখে । 


6১) 
আজি যদি বলি আমি তোমারে চাহি না স্বামি 
যাবত জীবন, 
যা' তুমি দিসাছ মোরে দেখিয়াছি আখি ভ+রে-_ 
পুর্ণ আজি মন, 
হেলা ভরে তবু তুমি স্লামার মানস-ভূমি 
করোন। শ্বশান, 
তুলায়ে রি +ন! মোরে হেরেছি যা” আখি ভরে 
সে তোমাণর দান]! 


6২) 

এ আবেগ হবে গত আসিবে পুর্ববের মত. 
অনস্ত তিয়াষ,-- 

ভাগডার ভরিয়! খাও_- আরও দাও আরও দাও 

মিটাইয়। আশ! 

* জল্রাশি ল'য়ে নদী ছুটিতেছে নিরবধি 
সাগরের মাঝে, 

নদী সে ফুরায়ে বায়-_ অপূর্ণ সাগর চায় 
পুনঃ কোন্‌ লাজে! 


6৩) 
আমার এ চিত্তমাঝে উঠিবে দিবস সাঝে 
* যে আকাঙজ্ষা রোল, 
হে আমার অন্তর্যামি, নীরবে কহিব আমি 


স্তাঃ ফ্লান্তুন, ১৩১৩ ] সুখে । ১০৮৯ 


অপূর্ণ রেখোনা তরে জীবনের এই পারে 
দিও সফলতা, 
যেন এই বক্ষোমাঝে শেষদিনে শুধু রাজে 
আশ্বাসের কথ।। 
মোহ নয়-ভ্রান্তি নর-_ হইয়াছি নিঃদংশয় 
জীবনে মরণে, 
বাধিয়া রেখেছ মোরে বিশ্বাসের হেমডোঁরে 
| * অনস্ত বন্ধনে ; 
তুলে যদি কোনও দিন দীপশিখা হয় ক্ষীণ 
অন্ধ গৃহকোণ,_ 
সহসা বিছ্যৎবেগে শত বজ্র উঠে জেগে «. 
আলোকি গগন। ্ 
(৫) 
পাপে তাপে এ জীবন রাখিয়াছ অন্ুক্ষণ 
হে আমার স্বামি, 
নতশিরে ছঃখ বহি, বুহিয়াছি সব সহি 
সারা দিবা যামি ১ নব 
হৃদয়ে জেনেছি স্থির ধুলিমাটি পৃথিবীর 
যদ্দি লাগে গাক্স, 
তব পাশে যাব নেবে স্বহন্তে ধোয়ায়ে দেবে, 
তর (কিবা তায়। 


শ্রীবীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় । 


গ্রাম্য ছড়া । 


০ 
প্রাদেশিক বাঙ্গালা । 


তি? মাতৃভাষা বাঙ্গালা । ইা বাঙ্গালিজাতিসাধারণের খাঁটি 
বৰ নিন্ব। এই ভাষার বহু স্তানে রহুমুস্তি) একপ্রদেশের 
লোঁকে অগ্ঠ প্রদেশের গ্রাম্য ভাবা বুঝিতে অক্ষম । শিক্ষিত সমাজে 
এবং ভদ্রপাধারণে যে ভাবা ব্যবহার করেন তাহা উচ্চ সাহিত্যের 
ভাষা। বর্তমানে বঙ্গভাষার বহুল উন্নতি সাধিত হইয়াছে বটে, কিন্ত 
অন্তান্ঠ ভাষার নায় ইহা বিগৃতিলাভ অন্যাপিও ঘটে নাই। উদ্দি, 
পার্স, হিন্দি, সংস্কৃত এবং ইংরেজি যেমন সমগ্র ভারতব্যাপী, বাঙ্গলা 
ভাষা তদ্রপ হয় নাই অথবা গাঁার গাঁলকগণ অন্ভাপি সে চেষ্টা 
করেন নাই। কিন্তু ভাষাক্গননীর পুর্রকন্ঠাগণের মধ্যে তাহার প্রভৃত 
উন্নতি ঘটিয়াছে। বৈষ্ণব সাহিতাালোচনা করিলে প্রতীত হয় ষে, 
বন্ভাা ইংরে্গণের ভারতরাক্রয-গ্রহণের পূর্ব ষে আকারে প্রচলিত 
ছিল, তাহা ইংরেজ বাজ্যাবলম্বনের প্রথম যুগে আবার অন্ন্ধপে 
প্রচলিত ছিল। বৈষ্ণবসাছিত্যপ্রচারযুগ  বঙ্গভাষা গদ্য সাহিত্যে 
অথব। সাধারণ কথিত বাক্যে তত সৌষ্ঠব সম্পন্ন ছিল না। তৎকালে 
বাঙ্গাপিসাধারণের ভাষায্প হিন্দি, পরপি, উদ প্রারুত এবং সংস্কৃত 
বাক্যের প্রাধান্ত ছিল। আবার ইংরেজি ভাষার প্রথম প্রচলন-দময় 
ইতে তাৎকালিকের শিক্ষিতগণের ছারার ইংরেজির প্রাবল্য লক্ষিত 
হইতে লাগিল । 

উল, হতনা 'বাালাভাব বাবহাত তইরী, রাজা রামমোহন 
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অত্যুন্নভাকারে আনিয়! দাড়াইপ্লাছে, কিন্তু অদ্যাপি প্রাদেশিকতার 
বিভিন্নতা যথেষ্ট আাছে। পুর্ববঙ্গের ভাষা পশ্চিমবঙ্গ বুঝে না, পশ্চিম 
বঙ্গের চলতিকথা উত্তরপৃর্বব-বঙ্গ বুঝিতে পারে না। আবার দক্ষিণ- 
বাঙ্গলার কথা পূর্ব-পশ্চিম বাঙ্গল বুঝিতে পারে ন1। এইবপে 
এক প্রদেশের ভাষা অন্থ প্রদেশে ছর্ষোধ্য ) কাজেই আমরা বলিতে বাধ্য 
যে, ব্গভাষা এখনো পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় নাই । 

স্থথের বিষয় যে» এইকূপ ভাবা-বিভিন্নতা লইয়াও আটকোট 
বাঙ্গালি এক অথণ্ড বঙ্গ'দশে একভাষী একজ্জাতি বলিয়। পরিচিত 
আছে। এইতো কত ঝঞ্জা, কত উৎপাত, কত আপদবিপদ বঙদেশের 
শ্তানল হৃদয়ের উপর দিয়া আনিল, চলিল, রহিল, তথাপি বাঙ্গাপিজাতি 
এক মহাজাতি। উক্ত সাহিত্াই এই মহাসম্মিলনের '্গনয়িতা। 
লিখিত ও পঠিত ভাবা এক বলিগ্। আমর! অন্যাপি রাজ কীয় দ্বিধাকার্ধ্ে 
এক মদ্বহীন মহাঞ্জাতি বলিয়া জগতে পরিচিত আছি। এইরূপ 
সাংঘাতিক আঘ তেও যখন আমরা সজীব আছি, তখন আমাদের 
উচিত যে, প্রাদেশিক ভাষার মিলনে এক মহা অদ্বিতীয় ভাষার প্রচলন 
করিয়া! আমর] আমাদিগের ভাষা-জননীর মহাবিস্তৃতি সংসাধিত করি। 
এই কার্য ছোট বড় সকল সাহিত্যিকগণই ক্য/করী গুণে আকর্ষিত 
হইলে তবে কার্ধ্য সহগ্গ হইম্! আইগে। সাহিত্যালেন্চনার*একভাষী 
প্রত্যেক ব্যস্কিরই পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। যাহার যেফন শক্তি তিনি 
তেমণ্ন ভাবে কার্য্য করিলে বঙ্গভাষার প্রাদেশিক বিভন্নতা বিদুরিত 
হইতে পারে। 

এই মহাকাধ্যসাধনোদ্দেশে জামরা সাহিত্য-পরিষদ এবং সাহিত্য - 
সভার সভ্যগণের নিকট অনেক অংশ রাখি। প্রাদেগিকতা আল্)েচন। 
করিতে দেখিতে শাওযা যায় যে, বাখরগঞ্জের কথা কলিকাতা, নদীয়া, 
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দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে । অনেকেরই জানা! আছে যে,২_-”বাঙ্গীল 
মাঝি” একরূপ ভবকর্ণধার, ইহার কথায় জীবনের অনেক রহস্ত প্রকাঁশ- 
অপ্রকাশ থাকে। একদিন কোন স্থানে ঘটনাক্রমে শ্রাবণের ভূকানে 
পড়িয়া মাঝির মুখে শুনিয়াছিলাম ষে “কর্দাজি হুপাঁনে পাণিতো। 
কর্দরাইছে ভালিতে! পাণি পালাম না। অবাবু ফাঁল দিয়া ডগর নিবু 
ডর ক্যান হুপানে হজর কল্লাম। টেমাবের তনপিয়! বোলি আমেতে! 
খান্না হালাম হরিবোল হরি ।” আমিতো শুনিয়া অবাক। আম'র সঙ্গী 
রাণাথাট-নিবাপী হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং ধোগেন্দ্র নাথ রায় হাসিয়া 
অস্থির হইলেন। অনেক কণ্টে মাঝির কথার মর্ম বুঝিরা নৌকার 
ছাঁদে বসিয়া ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে বলেশ্বর পাড়ি 
দিলাম । আমাদের ঘামদিয়ে জর ছাড়লে! ; তখন মাঝির সঙ্গে অনেক- 
রূপ আলাপে বরিশালের গ্রাম্যভাষা শিখতে লাগিলাম। এইইজন্ঠই বলি 
প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষা না হইলে বাঙ্গালি বাঙ্গালির কথা কিছুই 
বুঝিতে পারে ন!। 
বাঙ্গালি বাঙ্গালির ভাষ। বুঝিতে না পাব্রিলে জাতীয় একতার মুলে 
. মহা অন্তরা উপস্থিত হয়। আমাদের মাতৃভাষার আরো উন্নতি 
চাই। প্রাদেশিক ভাষার বিভিন্নতা এতদূর গড়াইয়াছে যে, যে পশ্চিম- 
বঙ্গ শিক্ষাবিষ়ে অন্য প্রদেশ হইতে উন্নত হইয়াছে সেই অংশের গ্রাম্য- 
ভাষা কাটোয়া, বীকুড়া, রাজসাহী, ইত্যার্দি জেলার লোকে বুঝিতে 
পারে না । এমন কি যাহার সার্থক লেখনি বঙ্গভাবা যুগান্তর উপস্থিত 
করিয়াছে, সেই ব্যাসপ্রতিষ বস্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি নৈহাটি প্রদেশের 
ভাষা আমরা অন্যাপিও বুঝিতে পারি না। কাঠালপাড়ার একটি 
বালিক' সাহিত্যপগ্তরু বস্কিমচন্দ্রকে একদিন বলিয়:ছিল যে "আপনার 
বাড়ি খেতে যাবো কি? পাটুখানা সঙ্কৃতে বেধে থেল”। ইহ! শুনিয়া 
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পর ফরিদপুরের দক্ষিণভাগও বরিশালের উত্তরভাগের লোকে এক 
অদ্ভুত ভাষা ব্যবহার করে। যথা “ওমরদে| হাঙ্গ! দ্রিন কারের পর 
খারাইয়া আছ কিলাগ্ো। কুলোবধূ বারকরছে! কি ঠ্যাকৃন! দিবে ।” 
বলি শিক্ষিত পশ্চিম-উত্তর-মধ্য-দেশবাদী বাজালিভায়া ইহা তোমার 
জানে পৌছিল কি? 
ইহার পর আর একটা কথা আবার প্রসঙ্গাধীন মলে পড়িল। 
বঙ্গের রসিক কবি নাট্যকার মৃত রায় দীনবন্ধু বাবু তাহার স্থরধুনী 
কাব্যে লিখিয়াছেন যে_ 
পকাটোয়ার কাঠ ভাষ। কণ্টকের ধার 
মেয়ে বলে বনিতায় ওকারে আকার ।” 
অর্থাৎ কাটোয়ার ভাষা যেন নীরস কাষ্ঠবিশেষ। তথাকার রুধক। 
কবিগণ যে সকল গ্রাম্য কবিতা প্রস্তত করিয়াছে তাহা অন্তদেশীয় 
কষকগণ তো দূরের কথ! ভদ্রলোকেও বুঝিতে পারে না। প্র অঞ্চলের 
একটি গ্রামাগীতি সংগ্রহকালীন আমি কলিকাগাবামিনী ঝিগণের 
. নিকট শুনিয়াছি এবং একটি চাকুরে ভদ্রলোকের টিনার কন্যার 
মুখে শ্রত আছি যে-_ 
১। গাও কলে মাও কল্লো কড়ে বাড়ি আনা 
ভাতারশালে কাপড় কাঁচে বরের নাহি জানা । 
২। মাকড়ি লবঙ্গ বালা পঁঠি তাবিজ বাজু কার্ণ 
মারবো খ্যাংরা চটিজুতা পড়বে খান খান। 
ঘরজামায্মের তিনটে পা শালার কানে টু্ই 
শ্বশুর শ্বাশুড়ি পেয়ে বিনে নোনদ ঝুই সুই'। 
৪! আগুন বেগুন হাট বাটে হাড়ি কোণে লুই 
চপড়, থুয়ে নপড়ু মাগি সাপড়ো কাঠে রূই | 
৫৭ আঠে কাটে পাঠা বান্ধা ভোনার সিয়ে মাসি 


ও 
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বলি পাঠক ভায়া! ইহার কিছু মর্শগ্রহণ হইল কি? গ্রাস্যকবিতা- 
গুলির অর্থবোধ হয়েছে কি ? তাহার পর বর্থমান গজেলার কোন পল্লি- 
গ্রামের গ্রাম) কবিতা সংগ্রহ জন্ত আমি যখন খাটি রাঁঢ়দেশীয় লৌকের 
তত্ব লইতেছিলাম তখন একটি অদ্ধ-গৃহিণী, অদ্ধ-পরিচারিকার কাল 
মিশ.মিশে মুখে শুনিয়াছিলাম যে, এ অঞ্চলের স্ত্রীলোকমাত্রেই আ্াম্যছড়া 
আর চণ্ডীগীতি জানে । এখন সমন্ব নাই ভাই একটি সামান্ত ছড়া 
শুনিলাম, তাঙ্৷ ছারা এই "প্রবন্ধের উপকার ভিন্ন আমার গ্রাম্যকবিতা- 
সংগ্রহকার্ধ্য নিষ্পন্ন হয় নাই । 
প্ছাঁদন তলায় লোড়। সুড়ে জামাই শাল! বোদে 
নাপিত এলে! চেলির রংএ সাবল দিদি খোদে। 
উঁষে-_আছু থালু বাগনাপাড়া বরের ঘানি রোগন। 
কোনের ছার! পাি লাগি খড়ের টেমে! টোমন|। 
রুনু লা, মা, বাজনা মাকড়ি বিনে ঝি 
পান্তা ভাতে বেগুণ পোড়া তন্ত ভাতে ঘি।” ইত্যাদ্দি। 
এখন আক্কন দেখি সাহিত্যারাথগণ ইহার বিন্দুবিসর্গ বুবিলেন ' 
কি? ইহার পঞ আমার জন্মভূনি “সোণার ঘশোহরেশর কোন কোন 
অংশের গ্রাম্যভাষার উদাহরণ দির এই অংশ শেষ করিব। যশোহর 
জেলায় চারির কম ভাষা প্রচলিত । আমার জগ্মভূম্ি নড়াইল মহকুমায় 
সাধারণত কথার শেষাঁশে একটা। ধাক। দিয়া কথা বলা হম । আর 
অনেকগুলি প্রচলিত দ্রব্যের কিরূপ একট! অদ্ভুত নাম ব্যবহার কর! 
হয়। যথা 
হাৎনের উপর পাত্তা মান্দুর দেখতি বুজি পাওনা 
২ ঘ্বাইটির ঘাই ধ্যালা মারে দিনিক্যান উলতি বুজি দান! । 
আবার ঝিনাইদহ! উপবিভাগে নলডাঙ্গা অঞ্চলে দ্বিগুণ স্বর যোগে 


ভা, ফান্ধন, ১৩১৩ ] শ্রাম্য ছড়া। ১০৭৫ 


' ঘোলের ঘড়া কাকে নিক্ষে দড়া দিয়ে বাপছে 
কুলে €গারু সানকি খায় ক্যামন যেন ঠ্যাকছে। 

আবার মাগুরা মহকুমার কথার স্থুর অতিকদর্ধ্য। ইহার! চলতি 

কথায় বজে যে 
অত ঘাপান ঘাপাস্নে লো বউ 
ছাগণেতে খাবি ঘাস বাঘের * * কেউ। 

তারকাচিস্তিত কথ!টি অতি অশ্লীল ইহা এই অঞ্চলের চলতি কথ! । 
এইরূপ শব্দ ব্যবহারে এদিকে ভদ্রলেকেও লজ্জাবোধ করেন ন।। 
ইত্যাদি। 

এইরূপভাগুব বঙ্গভাষা বিভিন্নমুর্িতে প্রচলিত গদ্য পদ্য সমন্তরূপ 
সাহিত্যেই এই প্রাদেশিক বিভিন্নতা প্রচলিত আছে। পুরাতন বঙ্গের 
চলতি পুরাশুন সাহিত্যকগন শুনিলে নব্যবঙ্গ হাসিতে হাসিতে অস্থির 
হইয়া! উঠিবেন ইহা নিশ্চয়। তবে এ কথা স্বীকাধ্য যে উচ্চ 
সাহিত্যের ক্রমোন্নতি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে । কিন্তু প্রাদেশিক 
সাহিত্য আলোচন; করিলে যাহা অনুমিত হয় তাহার একটা কিছু হেস্ত 
স্তেম্ত চাই। 

প্রত্যেক জেলাতে চলতি কথায় বস্তু, কার্ধ, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য 
ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি সকল অবস্থাই একটা কেমন বিভিন্ন ভাব আছে। 
ধাহারা একটুকু তলাইয়! বুঝিয়াছেন তীহার। স্পষ্টই অনুমান করিতে 
পারেন যে, এই প্রাদেশিকতা হইতেই অথও বঙ্গভূমির অনেক স্থানে 

গ্রক্কত জাতীক়তাবোধক একপ্রাণতা আসিতেছে না। প্রত্যেক দেশের 

লোকে প্রত্যেক দেশের ভাষা ন! বুঝিলে কখনো মনের মিলন হর না। 
, বঙ্গের যাহার! প্রকৃতপক্ষে এখনে! পুর্ণ নিরক্ষর তাহাদের সঙ্গে শিক্ষিতের 
মনের দিল না হইলে শত কংণ গস, লক্ষ স্বদেশী আন্দোলন হইলেও 


১০৯৬ ভারতী । [ ভা, ফাস্তন, ১৩১৩ 


সাহিত্যই জ'তীয়ত' গণ্ঠনের প্রধান সহায় । এই সাহিত্যার পর্ধবতো- 
মুণ্ী গতি যাহাতে অনুকুল হয় তাহা প্রত্যেক সাহিত্যিক এবং 
কর্তৃপক্ষের করা উচিত। এই অর্থে আমাদের বর্তমান জাতীয়”বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ একটুকু দৃষ্টি করিবেন কি? প্রত্যেক জাতীয় 
বিদ্যালয়ে প্রাদেশিকভাষামিশ্রিত সাহিত্য পুস্তক পড়াইবার জন্ত অতঃপর 
বত্ব কর কর্তব্য। জাতীয়তা গঠন যদি জাতীয় বিদ্যালয়ের উদ্দেস্ত 
হয় তবে আমাদের এই গ্রস্তা'বটিকে বস্ত গ্রহণ করা৷ উচিত। 
এইঞন্ত আমর আশা করি অতঃপর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাম্য ভা! 
এবং প্রাদেশিক ভাষার সাহায্যে পুস্তক প্রণয়ন করিতে চেষ্ট! করিবেন । 
ধাহারা প্রাদেশিক ভাষার দ্বারা উক্ত সাহিত্য গঠন করিতে অনিচ্ছুক 
তাহার প্রকৃত জাতীয়তা গঠন করা বুঝিতে পারেন না। প্রাদেশিক 
ভাষাক়্ গঠিত গ্রাম্যছড়া কতদুর কবিত্বময় তাহা ষাহারা জানিতে ইচ্ছ। 
করেন তাহারা সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকার *নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য 
কবিতা” প্রবন্ধ পাঠ করুন। 


শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচাধ্য | 


গ্রন্থনমালোচনা । 


মুসলমান বৈষ্ণব কবি__-আলিরাজা | শ্ব্রজহদর সান্যাল সম্পা- 
দিত । যুল্য ছয় আনা । আলিরাঁজা একজন মুসলমান বৈধব কবি। এমন এক 
সময় ছিল যখন ভাববিহ্বল মুসলমান কবিরা বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিতেন। 
ইহাতেই বৃঝিতে পারা যার, হিন্দুদের প্রতি তাহাদের কত মুর ছিল। সেই মধুর 
সেকালের জন্য আক্ষেপ জন্মে। আঁলিরাজার অপর মাম ওয়াহেদকান; তিনি 
সাধারণতঃ কানুষ্ধকির নামে প্রসিদ্ধ। চট্টগ্রামের ওশখাইন গ্রামে ভাহার বাস ছিল। 
স্থলেখক মৌলবী আবদুল করিম এই পুস্তকে আলিরাঞ্জার সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন । আলিরাঝ্জা ভক্ত ও দাধক ছিলেন। তাঁহার পদা'বলীর অনেকগুলি পদ 
বেশ স্বমিষ্ট কবিত্বপূ্ণ, নিষ্পে আমরা একটি পদ উদ্ধত করিলাম, 


রূপ হেরি মোহিত সদায়! 

পরম হুনরী রাধা ভূবনমোহন। 
হংসগতি জিনি অতি. লজ্জিত খঞ্জন ॥ 
ইন্দ্রাণী মেনকা গতি জিনিয়। ভজিমা 
ভুজঙ্গ লেখন জিনি চুড়ার মহিম। ॥ 
কমল পোতল তনু বায় চলি পরে । 
সততে মোহিত রাণী মুরলীর স্বরে ॥ 
হরির মুরলী ধনী পূজে রাত্র দিনে । 
হরি রাধা কৃপা দানে আলিরাজ! ভণে.॥ 


ভপিত। না থাকিলে কে বলিতে পার্সিত ইহা। মুসলমান কবির বলা । ব্রজহন্দর 
বাবু এই সকল ছুপরাপ্য প্রাচীন পদাবলী সংগৃহীত ও প্রকাশিত করিয়! বঙ্গসাহিতোর . 
যথেষ্ট হিতসাধন করিতেছেন। তিনি উৎসাহলাভের ধোগ্যপাত্র ; পুস্তকের ছাপা, 
* কাগজ উৎকষ্ট হইলে ভাল হইত। 


নি খিজিবহএরীলন লতি িরনিব্র বরা. তা ৫৯ রর ০, 


ইত, 

১৯৯৮ ভারতী । [ তা, ফাস্তন, ১৩১৩ 
মুল্য তিন আন।। এই পুস্তকখানিতে বারজন মুসলমান কবির ৩৭টি পদ সন্নিবিষ্ট 
আছে। সৈয়দ আইনদ্দিন-র চিত একটি কাবতীর কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত হইল/_ 


কালারে মোর মনোহর, তুম আমার রমের গুণনিধি। 
এখ রূপ গণ দিয়। স্থজিলেক বিধি ॥ 

এ মেঘ আধার রাত্রি কেহ নাহি সাঁধে। 

একেলা আদিছ বন্ধু, প্রাণি লইয়া। হাতে ॥ 

বন্ধু এমেঘ জাধার রাত্রি বিজুলীর ছটা] । 

ধীরে ধীরে বাঁড়াইও পাঁও পিছল হৈছে খাটা॥ 


মুসলমান বৈষ্ণব কবি-_ চতুর্থ খণ্ড - ঈবজহন্দর সান্স্যাল-সম্পাদিত। 
মূল্য চারি আনা! ৪৮ পৃগার পুস্তকথানিতে পঁচিশ জন মুসলমান কবির পদাবলী 


সংগৃহীত হইয়াছে। ব্রজঙন্দরবাবুর উৎসাহ ও গবেষণ। প্রশংনাযোগ্য । পুস্তকের 
্রাস্তভাগ্গে কয়েকজন মুসলমীন কবির সংক্ষিপ্ত জীবনীও একাশিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত 
হইলেও জীবনীগুলি স্থপাঠ্য ও কৌতুহলোদীগক । কমর আলের একটি পদ নিয়ে 
উদ্ধত করিবার প্রলোভন দম্বরণ করিতে পারিলীম না 
বিরহের ছ্ধালাএ মরি 
কোথাএ গেল প্রীণের হরি ॥ 
বাঁকারূপ কালিন্দীর কুলে, দেখি না কদম্ব তুলে, 
আরও বাণী ধৃন্দাব ন ডাকে না৷ রাধ। প্যারি॥ 
শয়নে স্বপনে দেখি, জাগে কান্দিম থাকি, 
সব শুগ বৃন্দ।বন আইদে না! বংশীধারী ॥ 
হীন কমর আলি ভপ্ণ ভাবনা প্যারি তোর মনে । 
আনিব তোর প্রাণের সরি দেইখব গই নয়ান ভরি ॥ 
অনেক ভক্ত হিন্দু বৈধব পনকর্তার জেখনিমুখে এমন নধু্ ও জালিত্যপূর্ণ পদের * 
আবির্ভাব সর্ববদ! দেখ। যায় না। এই সকল পদাবন্ী বঙ্গভাষার ভাগারে সংরক্ষত 
হইবার যোগ্য হইয়াছে । আশা কর, ইহা। হিন্টুমুদলমানের শ্রীতিবদ্ধনের সহায়তা 
করিবে। রি 





শিবপুজা | 


: শিবরাত্রির উপবাসের দিনে দেব দেব মহাদেবের সম্ভুথে 
দাড়াইয় বাঁলতে হইবে। ) 


১ 

শিব?! শিব! শিব! ভোলা মহেস্বর ! 
দাড়াইয়। আছি যুড়ি ছুটি কর) 
এই বিন্বদূল ধর দেব ধর 

বম্‌ বম্‌ হর হর! 
না ভানি ভকতি, ন1 জানি অর্চনা, 
ভরসা কেবল তোমারি করুণা! 
এই রক্তজবা ধর ধর ধর, 

বম বম্হর হর! 


এ 

এই উপবাসে নাহি গো বিশ্বাস, 
যাগ যক্তে দেব ভাঙ্গে না তরাস! 
মনে হয় ভর এ শুধু বিলাস; 

বম্‌ বম হর হর! 
তাই বলি দেব করহ আশ্বাস, 
চাল ঢাল প্রাণে তকতি উচ্ছাস, * 
জাগুক্‌ পরাণে অপূর্ব উল্লাস ১ 

বম্‌ বম্‌ হর হর! 


১১৭৩ 


ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৩১৩ 


ওহে মহাযোগী ! কত কাল আর, 
মায়া-ফণী, ফণ! তুলি অনিবার, 
বিষদস্তে তন্থ দংশিবে আমার ? 
বম্‌ বম্‌ হর হর! 
যেই মহামন্ত্রে হে ফণিভূষণ, 
ফণিমালা কণ্ঠে করহ ধারণ, 
সেই মন্ত্রে ভাঙ্গ মায়ার দশন ! 
বম্‌ বম্‌ হর হর! 


ঞ 

ওহে নীলকণ | ভথিয়! গরল, 
জর জর তনু হয়েছি পাগল ; রর 
তপ্ত অশ্রজল বহে অবিরল? 

বম্‌ বম্‌ হুর হর! 
কেমনে করিলে হলাহল পান, 
শিখাও দে যাহ, হয়েছি অজ্ঞান, 
অমৃত পরশে বাচুক্‌ পরাণ । 

ৰম্‌ বম্হর হর 


৫ 
আমি শুনিয়াছি কাহিনী সরস, 
তুমি শুধু প্রেম-ধুতুরার বশ !. 
কেঁদে যে লুটায় সেই তোমা পায়! 


মইন সিনে ক স্ছি রি রা 


ভা, চৈত্র, ১৩১৩] শিবপৃজা। ১১০২ 


কর্মুষোগ মোর হয় নাই শিক্ষা, 

ভক্তিযোগে মোর হয় নাই দীক্ষা ; 

জ্ঞানযোগ ? সে তে অনল-পরীক্ষা। : 
বম্বম্হর হর! 


শু 

ছুটি যোড়হাত,--মোর 'কম্্রযোগ ! 
ছই বিন্দু অশ্রু, _-মোর ভক্তিযোগ ! 
শিবস্তোত্রপাঠ,_মোর জ্ঞানযোগ, 

বম্‌ বম্হর হর! 
“শিব” "শিব" বলা,_-মোর শঙ্খরব ! 
পশিব” পশিব” ধ্বনি, _াগধজ্ত নব! 
ইহা ধূপ ধুনা,--ইহাই উৎসব, 

বম্‌বম্‌ হর হর! 


আমার আমিত্ব তোমার তুমিত্বে, 
ডুবে ষাক্‌ দেব !-_-শামার অনিত্যে 
কর আচ্ছাদন তোমার শিবত্বে 
হর হুর বম্‌ বম্‌! 
বম্‌ বম্‌ বম্‌। হর হর হর! 
বামে কন্ত1! গোরী কি শোভা শুনার 
জয় জয় গৌরী! জয় মহেশ্বর ! 
বম্‌ বম্‌ হর হর! 
* শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেন । 


গোগীটাদ ও ময়নীমতী। 


গীত অগ্রহায়ণমাসের 'ভারতী'তে “গোপীচাদ” শীর্ষক যে প্রব্ধটা 
বাহির হইয়াছে, তাহা রঙ্গপুরবাণীর পক্ষে বিশেষ কৌতু- 
হলোদ্দীপক । রঙ্গপুরের গন্সাসীরাজ। গোগীর্টার্গের খ্যাতি যে বিদ্ধযাচল 
উন্নজ্ঘনপুর্বক মহারাষ্ট্র কবির বীণার বঞ্কার দিতেছে, তাহা পৃব্ধে 
জানিতাম নাঁ। শুনিয়াছি, হিন্দীভাষায়ও গোপীটাদ্দের সন্স্যাসসন্থন্ধীয় 
গাথা প্রচলিত আছে 

গোগীঠাদ বা গোপীচন্ত্র প্রতিহাসিক ব্যক্তি_ত্াহার মাত। 
ময়নামতীও ( উল্লিখিত প্রবন্ধের “মৈনাবতীস ) প্রতিহাসিক। রঙ্গপুর 
অঞ্চলে পযুগী* বা যোগী নামক এক সম্প্রদায় আছে। তাঁহাদের 
. মধ্যে প্রচলিত কিন্বদন্তী ও পুরুষপরম্পরা'গত সঙ্গীতই গোপীটাদ ও 
ময়নামতীসম্বন্ধে প্রতিহাসিকতত্বনির্ণয়ের প্রধান সহায় । যোগী সম্প্র- 
দায়ের লোক প্রায়ই নিরক্ষর । গোপীষস্ত্রের সাহায্যে গোপীচন্দ্ররাজার 
কাহিনীগান এখনও ইহংদের জীবিকা-নির্বাহের অন্থতম উপায়-_ 
বোধ হয়, পুর্বে ইহাই প্রধান উপায় ছিল। নীলফামারী মহকুমার 
অন্তর্গত ডিমলাথানার অধীন হুরিণচরা ও আটিয়াবাড়ী গ্রামে এখনও 
ময়নামতীর কোট” বা বাসস্থানের নিদর্শন বর্তমান । চতুর্দিকন্ক 
ৃ্য় প্রাকার কালের নানা অত্যাচার সহ করিয়! ক্বীণকায় হইলেও 
এখনও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবার আশা রাখে। প্রাকারের নিয়স্থ 
পরিখাও সম্পূর্ণরূপে পঞ্চভূতে বিলীন হয় নাই। 

ফোগীদিগের মধ্যে প্রচলিত মন্নামতী ও পোপীটাদের গানে 
বৌদ্ধযুগের স্পষ্ট নিদর্শন রহিম্বাছে। কালক্রমে এদেশীয় ক্ষমতাশালী 

০... বু এ অন কটিযা। গাদকি আমুলামতীবও তাহ? 


ভা, চৈত্র, ১৩১৩]. গোপীটাদ ও ময়নামতী। ১১০৩ 


'ঘটিয়াছে--তিনি দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্ময়নাবুড়ী” নামে স্থানীয় 
. লোকের পুজার পাত্রী হইয়া পড়িস্বাছেন। ভগ্মপ্রাকারের উপর 
তাহার পুজার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে__ব্য়নির্ববাহের জন্ত ভূমিবৃত্তি 
বরাদ হইয়াছে। এেঁওদা উপাধিষুক্ত রাজবংশীক্াতীয় পুরোহিত 
তাহার পুজার মন্ত্র আবিষ্কার করিতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই। 
জমীদারের প্পুণ্যাহ”র সময়ই তাহার পুজার পক্ষে প্রশস্ত | অবশ্ত যে 
তক্ত “ময়নাবুড়ী”র নিকট মানত করিয়া অভীষ্টলাভ করতঃ ছাগাদি 
পণ্ডর সাগতি করিতে প্রস্তত তাহার পক্ষে কালাকাঁল নাই। বৌদ্ধ- 
তান্ত্িকতায় দীক্ষিত ময়নামতী যাংসাহার করিতেন কি না জানি না। 
কিন্ত কাজে পুরোহিতের কৃপায় নৃমুণ্ডমালিনী দেবীর সহিত তাহার 
অভিন্নত্ব কল্পিত হইয়াছে__স্থতরাং এখন তাঁহাকে ছাগশিপুর মণ্তক 
হইতে বঞ্চিত রাখা নিতান্তই অভক্তের কাজ । 


গ্রিয়ারসন্‌ সাহেব “মাণিকচন্ত্র রাজার গান* নাম করিয়া এসিয়াটিক- 


সোসাইটার ]০/71এ গোগীটাদ ও মক্সনামতী বিষয়ক সঙ্গীত প্রথম 
প্রকাশ করেন (4518110 3০০160৮7$ [০৬7] ০1. 1৮] 7878), 
এটা বাস্তবিক ময়নামতীর গানের একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। যোগীর। 
জীবিক? উপার্জনের জন্ত এই গানের ন'নারূপ পালার সৃষ্টি করিয়াছে। 
নিরক্ষর সমাজে সকলে বৃহৎ গানের সকল অংশ আয়ত্ত করিতে না 
পারায় ভিন্ন ভিন্ন গানের দলে ভিন্ন ভিন্নরূপ পালার স্থষ্টি হইয়্াছে__ 


. কোনটা বৃহৎ, কোনটা ক্ষুদ্র। দেশকালপাত্রভেদে এবং গায়কের' 


রুচিভেদে মৌখিক গানের অংশবিশেষ ক্রমশঃ পরিবন্ভিত হইয়াছে ; 


বৌদ্ধপ্রভাবের স্থলে ক্রমশঃ হিনুপ্রভাব, অধিকার বিস্তার করিয়াছে। 


্রিকারসন্‌ সাহেবের প্রকাশিত গানে যতটা বৌদ্ধগ্রভাব লক্ষিত হ্য় 
" তদপেক্ষা বৃহত্তর গানেও আন্গকাল সে প্রভাব ততটা পাওয়া কঠিন। 


১১৪ ভারতী । [ ভা চৈত্র, ১৩১৩ 


উল্লেখ আছে, সেই গীতে বৌদ্ধপ্রভাব অধিকতর পরিষ্কার আকার 
ধারণ করিয়াছে। “গোবিন্দচজ্্রঁ ও “গোপীচন্ত্র” অভিন্ন ব্যক্তি। 
এই গীতের রচদ্মিতা ছুল্পভ মল্লিক সম্ভবতঃ পশ্চিমবাঙ্গালার লোক । 
বিষয়কন্্ন উপলক্ষে রজপুর অঞ্চলে আসিয়া অথবা অন্ত প্রকারে যোগী- 
দিগের গানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তিনি আর একটা সংক্ষিপ্ত 
সংস্করণের স্থষ্টি করিয়াছেন। তাহার রচিত গীত লেখনীর সাহ্থাধ্যে 
লিপিবদ্ধ হইয়াছিল এবং রচমার পর ইহার পত্র হতে বৌদ্ধসন্ন্যাপীর - 
প্রভাবলোপের বিশেষ কোন কাঁবণ উপস্থিত হয় নাই। কবি, বোধ 
হয় গোপী্টাদ নামটা একটু সংস্কৃত করিয়া” গোবিন্দচন্দ্রে পরিণত 
করিয়াছেন। রঙ্গপুরের যোগিসম্প্রদার “গোবিন্দচন্দ্র”কে চেনে নাঃ 
তাহারা গোগী্টাদ বা গোপীচন্ত্র রাজার যশোকীর্নেই অভান্ত। 
গোবিন্দচন্দ্রের গীতে যে তাহার রাজধানী পার্টাকানগরের উল্লেখ আছে 
তাহা এক্ষণে এপা্টকাপাড়া” নামে বিখ্যাত” _ময়নামতীর কোটের 
অদুরে অবস্থিত । মন্্নামতীর কোট ও পাট্কাপাড়া হইতে কিয়দদুরে 
ধর্মপালের গড়। ইহার আকৃতি অনেকটা ময়নামতীর কোটের ন্ায়+ 
কিন্ত আক্কতন অনেক অধিক। এই ধম্মপাল সম্ভবতঃ বাঙ্গালার 
বিখ্যাত পাঁলবংণীয় কেহ ছিলেন। ডাক্তার বুকানান্‌ স্থামিপ্টন্‌ 
ধর্পালের সহিত মফ্জনামতীর স্বামী মাণিকাদের ভ্রাতৃত্ব সদন্ধ 
স্থাপন করপতঃ ময়নামতী ও ধন্মপাল্পের যুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। 
শ্রিয়ারসন্‌ গ্নেক্তিয়ার এবং অন্যান্য অনেকে বুকানানের উপাধ্যানের 
পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। এই উপাখ্যানের অনুসরণে উপন্ঠাস পর্্যস্ত 
রচিত হইয়া বাঙ্গালী বাবুর ও গৃহলক্ষ্মীদের সময়ক্ষেপের সুবিধা করিয়া 
দিক্লাছে। আমাদের মনে হয়, বুকানানের এই মত সম্পূর্ণ ভ্রমাতমক ১ 
কিন্তু আপাততঃ সে বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনায় ক্ষান্ত থাকিলাম। 
বঙ্গদেশীয় আখ্যাত্িকা মহারাস্ট্ী পথ্যন্ত পর্যটন করিতে গিয়া! 
. কতকটা বিক্ৃতাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। মহারা্ট্রদেশীয় প্রবাদামুসারে 
ত্রেলোক্যটাদ গোপীটাদের পিতা ; কিন্তু যোগীদিগের মতে গোপীটাদের 
পিতার নাম মানিকটাদ, মাতামহের নাঁম তিলকটাদ। মহারাষটীয় 
প্রবাদানু্সারে গোপীটাদের রাজধানী কাঞ্চমগর ষোগীদিগের মতে 
শরির ্ 


০ ০৩৫ পথ, পপ লেস 


, ভা, চৈত্র, ১৩১৩] গোগীর্টাদ ও ময়নামতী । ১১০৫ 


শীতে কাঁঞ্চনা নগরে গোপীচাদের শ্বশুর়ালয় বলিয়া উন্ত হইস়্াছে। 

মহারাইীয় প্রবাদে গোপীটাদের মহিষীর সংখ্যা যোলশত এক । বঙীয় 

কবিগণের কাহারও মতে ইহাদিগের সংখ্যা ১১* কাহারও মতে ১২*। 

দ্বারিকীপুরীর অদূরবর্তভী আহমদনগরের কবি হয়ত মনে করিয়াছেন যে, 

যোলশত মহিষীর কমে বড়লোকের মর্যাদা রক্ষা পায় না। মহারাস্্ীয় 

আখ্যাক্িকায় রাজমাতা ময়নামতী এবং রাজ! গোপীটাদদ উভয়েই 
" জলন্দরের শিষ্য। বঙ্গীয় প্রবাদে গোরক্ষনাথ ময়নামতীর 'এবং জলন্দরি 
. বা হাড়িপ! গোপীটাদের গুরু। “গোবিন্দচন্ত্রের” গীতেও নৃপতির গুরুকে 
তূগর্ভে প্রোথিত করার, উল্লেখ আছে, তবে এখানে জলন্দারি-কর্তৃক 
দ্বীকৃত মৃত্তি তিনটাই স্বর্ণের? লৌহ ও রৌপোর কোন উল্লেখ নাই। 
জলন্দরির শিষ্যের নাম কানুফাই যে রূপান্তরিত হইয়া! মহারা্ট্রীয় কবির 
কণিকা হইয়া দাড়াইয়াছে তাহ! সহজেই বুঝিতে পার! যায়। 

মহারাষ্রীয় সাহিত্য হইতে উপলব্ধি হয় যে, এককালে গোগীটাদ 
রাজার খ্যাতি করতোয়ার তীরে আবন্ধ ছিল না, স্থদুর পশ্চিম ও 
দক্ষিণ ভারত পর্য্যন্ত ব্যাপূত হইয়াছিল। এই গোপী্টাদ যে নিতাস্ত 
সামানস রাজা ছিলেন তাহা মনে হয় ন!। গ্রিয়ারসন্‌ সাহেব লিখিয়া- 
ছেন, "13219 112101:0190072, 7618550০৮০৫ 019 17211 002017 
১০৪৪1৪1001195 01 (00169151010) ০0056108659 থা) ও 
£772%/%7727. 
সেকালে রাজাধিবাজগণ সংখ্যায় অনেক ছিলেন স্বীকার করি, কিন্তু 

যেরূপ উত্তরবঙ্গ, আদাম, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি নানাস্থানে গোগীটাদের 
খ্যাতির তগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাতে তাহাকে বড়বর্থমাইল 
পরিমিত ভূমির অধীশ্বরের উত্তরাধিকারী বলিতে মামরা একেবারেই 
প্রস্ত নহি। 


ময়নামতী, মাণিকাদ, গোগী্টাদ ও যোগীজাতিসম্বন্ধে আরও এ 
অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু এ প্রবন্ধে এই পর্যন্তই! 


স্ীবরান্রম্পটর ভখটীচা্গা ) 


/ 
৬ 
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মহানন্দির পরে ভারতে ম্হাবিপ্লব । 

€ অবশি্টাংশ )। " 
সঙ মহাপগ্নানন্দের অধিকারকালে সমগ্র ভারতবর্ষ ক্ষত্রিয়শূন্ঠ 
হইয়াছে। এই কণা বিষুণ ও ভাগবতাঁদি পুরাণ এব! পুরাঁণ- 
ব্যাখ্যাতা প্রাচীন চিৎন্থথ যোপীন্তর, শ্রীধরন্বামী এবং ন্লাগোজী- 
ভট্ট * প্রমুখ আচার্ধ্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। ইহা কোন 
নুতন কথা নহে। বিষ্ুণপুরাণে মহধি পরাশর লিখিয়াছেন, _ভূতলে 





* আমরা এই প্রবন্ধে অনেকবার নাগেশ বাঁ নাগোজীতট্ের নাম উল্লেখ 
করিয়াছি। ইনি পরবর্থী কালীন ভারতবর্ণের সর্বপ্রধান পণ্ডিত) পূর্ববকালে 
চিৎছ্গথ যোগীন্দ্র ও স্বামী প্রভৃতি আচার্য্গণ কলির ধর্শ বর্ণন| উপঝক্ষে ক্ষত্রিয় ও 
বৈগ্ জাতির বিলৌপ নিশ্চয় করিয়। যাইবার পর ইনি স্বগ্রস্থে এ বিষয়টি এতই 
দক্ষতার সহিত ব্যাগা। করিয়াছেন যে, তাহাতে ভারতীয় পত্ডিতগণ বিমুগ্ধ হইয়, 
গিয়াছেন। চি 

নিয়লিখিত অত্যুচ্চন্তরের গ্রন্থরাশি দ্বার] নাগেশভট বা নাগোজীভট ভায়তে £ 
মহাগৌরবাস্বিত পদ অধিকার করিয়। রহিয়াছেন 8 

পাতগ্রল মহান্ভাষোর কৈয়টকৃত টাকার ভাষ্যপ্রদীপোদ্যত নীম্মী টীকা। 
(নাগোজীভট ভিন্ন পাতগ্জল মহাভাষোর অর্খ্ব বুঝিবার উপাধ নাই ।) পাণিনি 
ব্যাখ্যাত্বক বৃহম্মগ্রষ। ; লঘুমঞ্জ,ষ1! ; পরমলঘুমঞ্জ,ষা ; বৃহচ্ছবোন্দুশেখর ; লখুশবেন্দু- 
শেখর (সিদ্ধান্ত কৌমুদীর টাক1) ; পরিভাষেন্দুশেখর ; শবারত্র ; বিষমী টীকা 
( দীক্ষিতকৃত শব্দ কৌন্তুভের চীক1); জ্ঞাপকসংগ্রহ ; প্রত্যাখ্যানসংগ্রহ ; এক- 
ক্রতিবাদ প্রভৃতি পাশিনিশান্তব্যাখ্া1। আচীরেন্দুশেখর প্রভৃতি বারখান! শেখরাখ্য 
স্থৃতগ্রন্থ। অশৌচনির্ণয় ; সাপিগ্াপ্রদীপ প্রভৃতি স্মৃতিনিবন্ধ। যোগসুত্রবৃত্তি ; 
কাব্যপ্রকাশের গ্রদীপনান্নী টাকার প্রদীপোদাতনাম্মী চূড়ান্ত টীকা। রসগল্গাধরের 
মর্ধপ্রকাশনাযী বিস্ময়জ্নক টীকা । রসমগ্ররী টীকা । গীতগৌবিন্দ টাকা । চ্তীর 
টাকা। কুবলয়ানন্দ টাকা। কুধা্জহরী টাকা। বাল্সীকি রামার়ণের টাকা। 
অধ্যাত্ম রামায়ণ টীক1 প্রভৃতি শত শত গ্রন্থ। ইহার রচিত প্রত্যেক গ্রন্থুই তত্বৎ 
জাতীর গ্রস্থমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কুশাহীয় বুদ্ধির পরিচারক। ইণ্ার সমান লোক _ 
পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে আর জন্মায় নাই ইনি শব্ববিদ্যায অদাধারণ পণ্ডিত 


ভা, চৈত্র, ১৩১৩] মহানন্দির পরে ভারতে মহাবিপ্লব । ১১০৭ 


ষতরিজাতি নির্শুল হইয়াছে; আগামী সত্যযুগে ক্ষত্রিয়জাতি পুনঃ 
উৎপাদনের জন্য মরু ও দেবাপি নাম! ছুইজন ক্ষত্রিক়-রাজর্ধি যোগবলে 
হিমাচলের কলাঁপগ্রামে বিগ্যমান আছেন) কেবল বর্তমান কজিতেই 
যে ক্ষত্রজাতি লোপ পাইয়াছে, এমন নহে, প্রত্যেক কলিতেই এইরূপে 
কষত্রিয়জাতি নির্খুল হন, এবং প্রত্যেক কলির পরবর্তী সত্য 
দেবাপি ও মরুর স্তায়প্রচ্ছন্নভাবে লুকায়িত ক্ত্রিবীজপুরুষগণ ভূতলে 
আগমন 'করিয়া কত্রিয়জাতি প্রবন্তিত করেন। সর্বজ্ঞকল্প শ্রীধরস্বামী 
একাধিকবার ইহা বুঝাইয়াছেন,__« পঞ্চদশো ত্তরসহতবর্ষপর্যাস্তং শুদ্ধঃ 
ক্ষত্রিয়বংশঃ স্থাস্ততি অনস্তরং নন্দেন সর্বক্ষত্রিয় নাশাৎ।” পরীক্ষিতের 
পরে ১০১৫ বৎসর মাত্র ক্ষত্রিয়জাতির স্থিতি। তৎপর নন্দ ভারতের 
সমস্ত ক্ষত্রিয় নাশ করেন। দৈব ও ুগশক্কি মিলিত হইয়া এই 
: ধর্মবিপ্নব সাধন করিয়াছে । পূর্ব প্রবন্ধে এই বিষয় সবিস্তর বলিয়াছি। 
বাছারা ক্ষত্রির্রশব্দের শক্তিগ্রহ কবিতে সমর্থ অর্থাৎ স্বাহারা ক্ষত্রিয়, 
" শবের অর্থ বুঝেন, তাহারা উগ্রাদি সঙ্করগণকে ক্ষত্রিয় বলেন না ; 
ববাহারা মানব শব্দের শক্কিগ্রহ করিতে সমর্থ, তাহার! হস্তী বা অশ্বকে 
মানব বলেন না। যুদ্ধ ও রাজাশাপন দ্বার ক্ষত্রত্ব সিদ্ধ হয় না। যজন, 
অধ্যয়ন, দান, প্রাণিগণের রক্ষা, স্বর্গকামনায় রণে প্রাণ পরিত্যাগার্থে 
'দৃটসংকল্প, শ্রোত স্মার্ভধর্ের রক্ষার্থে প্রাণধারণ, ব্রহ্মবিছধা, বরহ্ষণাতা, 
সত্যবার্িতা, অদীনতা, সর্বস্বদাঁনশক্তি, অকোৌটিলা, অসেবা! এবং অদ্ান্ত 
এইসুলি ক্ষত্রিয়ের নিয়ত লক্ষণ! নহ্ষ, যযাতি, হৈহর, কার্তবীর্ধয, 
সগর, অংগুমান্‌, দিলীপ, মান্ধাতা, মৃচুকুন্দ, অস্বরীষ ও দাশরণি রাম- 
প্রমুখ লোকাতীত শক্কিসম্পন সম্রাটগণ ক্ষত্রজাতিকে স্ব স্ব ।তগঃ 
প্রভাবে, দিবাভাবে আরোপিত করিয়া গিয়াছেল। ঘখন বিধাতার 
” অলংঘা' আদেশে নন্দের সময়ে দেবতারপা এই ক্ষত্রিয়জাতি উচ্ছিন্ন 


ক বজ্র স্রারাকে ররর 


১১০৮, ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৩১৩ 


সম্পর্কজাত অস্সদূশ জস্তগণ সদশ্বগণের কাধ্য সম্পাদন করিতে পারে 
না, তেমনি ভারতের সেই ্ুমহতী দেবতারূপ ক্ষত্রিয়ের ধর্মরক্ষারূপ 
স্থুহৎ কার্ধা সঙ্করগণ দ্বার! সম্পাদিত হইতে পারে না। অতএব 
ক্ষত্র-নাশই হিনুসমাজের স্থুমহান্‌ বিপ্রুবের প্রথমাংশ। 

ক্ষত্রিয় নাশ হইবার পরে, ক্ষত্রশোণিতসস্ভৃত বিবিষসঙ্কর ও 
সঙ্করান্থসঙ্করগণ ভারতের বিন্তির প্রদেশে প্রবল হইয়। তত্তৎ দেশ শাসন 
করিতে আরম্ত ক'রন। ইহাদের মধ্যে উগ্রনামক জীব শ্রেণীতে 
স্বয়ং মহাপস্মনন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। + 'নন্দের জুমাল্য প্রভৃতি 
৮পুত্র ছিল।' তাহাদের রাজাবসানে নন্দের মুরানারী পত্বীগর্ডে 
মৌধ্যগণ উৎপন্ন হন । 3 

নন্দগণ, চন্দ্র গুপ্তাদি মৌধ্যগণ, পুষ্পমিত্র অগ্নিশিত্র বন্ুমিত্র আর্দ্রকাদি 
শুঙ্গগণ, কণ ও কাণুাপ্ননগণ সকলেই জাতিতে উ্রক্ষত্তিয় ও উগ্রসঙ্কর। 
,ক্ষত্রিয'নাশের পরে ক্ষত্রস্থানে এই নকল সগ্কর প্রতিষ্ঠিত হন। 
“তৎমস্তানভূতা উগ্রাঃ রাজ্জো স্াপিতাঃ 1” (নাগেশঃ )। 

ইহাদের সময়েই তৃখার, মুণ্ান্্, মৌন ও গর্দভিল প্রভৃতি যবনগণ 
কখন কখন প্রবল হইয়া উঠেন। $ কিন্তু তাহাদের সঙ্গে সমাজ- 
বিপ্লবের কোন সম্বন্ধ নাই। তাগাদের বিবরণ উল্লেখ কর। গেল না? 

উগ্রাদি সঙ্করের শেষাবস্থায় কৈবর্ত, মদ্রক ও পুলিন্দ নামক তিনটি 
শিথিলাচার খ ক্ষত্রসঙ্কর অত্যন্ত প্রবল হইস্স। উঠেন। নন্দাদি উপ্র ও 


* মনু ১০ অং। ৯ঙ্গোক। 1 অন্নস্তা গ্রত্েৎততত । (নাগেশত )। 

$ নন্দত্তৈব পত্তান্তরন্ত মুরাসংজ্ঞন্ত পুত্রং ( চন্ত্রপপ্তং ) মৌর্যাপাং প্রথমম্‌। 
(স্বামী )। মুরা লন্দের একতর পড়ী ছিলেন । চন্দ্রপুপ্ত উহার গর্ভজাত । চন্গুপ্ত 
জাতিতে নন্দের স্ার উত্রক্ষত্রির়। মুর! নন্দের অভিষিক্তা মহিষী ছিলেন না এই 
যাত্ত। স্বামী মুরাকে পরী শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। $ বিষণ পুরাঁপ ৪1২৪ । - 

শ এই শিথিলাঁচার শব্দে চমকিয়া উঠিবার কারণ নাই । তখনকার শিখিলাচার 


ভা, চৈত্র, ১৩১৩] মহাননদির পরে ভারতে মহাবিপ্রব। ১১০৭ 


উগ্রাভাসগণ ক্ষত্রাভিমানী ছিলেন। গ্রামে না যানিলেও মোড়ল হইস্া 
ষতরত্বের ভাগ করিতেন । কিন্তু কৈবর্ত, মন্ত্রক ও পুলিন্দগণ কষত্রসঙ্কর 
হইয়া ক্ষব্রাভিমানশৃন্ত আচারশিখিল জাতি ছিলেন । 

ক্ষত্রিয়নামের কিছুকাল পরেই, _ক্ষত্রাভিযানী উগ্রা্দ সক্কর এবং 
কৈবর্ত, সদ্রক, পুলিন্দরূপ সন্কর মধ্যে প্রাধান্ত লইয়া! এক গুরুতর 
সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। পুরাণকারগণ ও আচাধ)গণ এই সংঘর্ষ অতি 
অতি উত্তমরূপে বুঝাইয়া গিয়াছেন। 

যেমন সআাটু মহাপদ্মানন্দের 'সময়ে নিথিল ক্ষত্রিয়বণ নাশ পাইয়া 
ছিল, সেইরূপ এই সংঘর্ষে অতি ভগ্মাবহ সপ বিশবস্কটিকের নেতৃত্বে 
ক্ষত্রাভিমানী সম্করগণও একেবারে নাশপ্রাপ্ত হ়। যেমন ক্ষত্রিয়গণ 
সমবেত মঙ্করদিগের হস্তে, তেমনই ক্ষত্রাভিমানী সঙ্করগণ আচারশিথিল 
সঙ্করগণের হস্তে নির্মল হন। 

সম্রাট বিশস্কটিক এই শেষোক্ত সঙ্গরদিগের নায়ক ছিলেন। 
তৎকালে উভয় সম্প্রাদায়ের সংঘর্ষে সমগ্র ভারতবর্ষ যেরূপ শোণিত- 
বস্তায় প্লাবিত হইয়াছিল, এরূপ আর কখনও প্লাবিত হয় নাই। 
ইহাই মহাবিপ্লব। . 

বিষুণ ও ভাগবতাদি পুরাণের বচনের সমস্বর ও ব্যাখ্যা পাঠ করিলেই 
সকল কথা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে । কথাগুপি বুঝিতে ₹ইলে 
কুসংস্কার ও অজ্ঞতা দ্বারা অবরুদ্ধ জ্ঞান-দ্বার একটু খুলিয়। লইতে 
হইবে। . 

বিষ্ুপুরাণে লিখিত আছে * ;- 

“মগধারাং বিশবস্ষটিকসংস্ঞোহন্তান্‌ বর্ণান্‌ করিস্তৃতি। কৈবর্ত-কটু- 








* ইহা নাগোজীভট ও ব্রাতাসংক্ধারমীমীতসাকবন শী ২০ ১ 


১১১০ ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৩১৩ 


পুলিন্ন-সংজ্ঞান্‌ শ্লেচ্ছপ্রায়ান্‌ ত্রাঙ্গণান্‌ রাজ্যে স্বাপরিস্যাতি উৎসান্তাথিল- 
ক্ষত্রজাতিম * 17১ বিষুর91২৪। 

সঙ্করগণের রাজ্য চলিতে থাকিলে মগথে বিশ্বস্ষটিক সম্ত্রাটহন। 
তিনি বহুদংব্যক ব্রান্মণদিগকে শ্রেচ্ছ প্রায় করির। তাহাদিগকে কৈবর্ত-কটু 
ও পুলিন্ন সংজ্ঞা সংজ্িত করেন, এবং তাহাদের হস্তে শাসনকর্্ম অর্পণ 
করেন এবং উগ্রাদি সঙ্করগণকে উহাদেধ দ্বারা নির্মূল করিয়া দেন। 

এই বচনানুসারে কৈবর্ত, কটু ও পুলিন্দগণ আচারশিিল ব্রাহ্মণ- 
সমষ্টি মাত্র। কিন্তু ভাগবতের বচন দ্বারা? সিদ্ধান্ত হইয়াছে, 
জাতিত্রয়ে বুতর ব্রা্ণ, হনাবশিষ্ট সপ্করক্ষব ও নিখিল বৈহ্যজাতি 
অন্ততূক্তি হইয়াছে । যগা ২ 

মাগধানাস্ত ভবিত! বিশবসঙ্ক,জিঃ পুরঞয়ঃ | 
করিষ্যাতি পরোবর্ণান্‌ পুলিন্দ-যহু-মদ্রকান্‌। (৯২1৯ ১৯ )। 

স্বামী-ততশ্চ মগধারাৎ রাজা বিশবস্ক,জির্ভবিতা! স প্রাপুক্রাৎ 
পুরজজয়াৎ অতি প্রসিদ্ধ: পুরঞয়ঃ সন বর্ণান্‌ ব্রাঙ্গণাদীন্‌ পুলিন্দ-যছু- 
মদ্রক সংজ্ঞান্‌ স্রেচ্ছ-প্রায়ান্‌ করিষ্যতি। 
, অর্থাৎ মগধে বিশ্বস্কজি রাজা হইবেন। তিনি পূর্ববণিত সম্রাট পুর 
হইতেও অধিকতর পরাক্রাস্ত হইয়! ব্রাহ্ধণ, ক্ষত্রসন্ধর ও বৈশ্যগণকে 
পুলিন্দ-যছু ও মদরক সংজ্ঞায় পরিণত করিয়া শ্্েচ্ছসদৃশ করিবেন । 

বায়ু 'এবং মবস্তয পুরাণেও ঠিক্‌ পুব্বোস্তরূপে পকৈবর্ত-কটু পুলিন্দান্ত 
কৈবর্ত-কটু ও পুলিন্দগণের পুষ্টি, উত্থান ও শক্তি বগিত আছে । 

ভাগবত, বিষ্ণু, বা « মতস্ত এই চাবি পুরাণেই পুলিন্দ বীরগণের 
স্বতন্ত্র উল্লেখ আঁছে। বিধু, বাষু ও মতস্ত পুরাগের কৈবর্ত ভাবতের 
একগ্তলে দাশ ও অন্তস্থলে যছ শবে বণি হইয়াছে । মধ্্রক শব 





ভা, চৈত্র, ১৩১৩ ] মহানন্দির পরে ভারতে মহাাবপ্লব। ৯১৯১ 


পাণিনিন্থত্র, হরিবংশ, মহাভারত, বিষুপুরাণ এবং অস্ট্রও উল্লিখিত 
আছে। যুলকথা। কৈবর্ত, যু বা দাশগণ, কটু বা! মদ্রকগণ এবং 
পুলিন্গণ এই তিনটি জাতি প্রবল হইয়৷ উগ্রাদি সঙ্করগণকে নির্খুল 
করেন | তৎপরই ৈবর্ত-মদ্র ক-পুলিন্দরূপ বিক্রান্ত জাতিত্রক়্ প্রাচীন 
ক্ত্রিয়ের-স্থলে দঈীড়াইস়া ভারতের হর্ভী, কর্তা ও বিধাতা হইয়া উঠেন। 

বিশবস্কটিকের সময়ে কৈবর্ত, মদ্রক ও পুলিন্দরূপ শাসিতৃজাতিতে 
বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, নিখিল বৈশ্বজাতি এবং হতাবশিষ্ট সন্করগণ গ্রবেশ 
করেন। তাহাতেই 'এই জাতিত্রয় অসাধরণ শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠেন। 
ষে কৈবর্ত-প্রবাহে সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সঙ্করক্ষত্র এবং সমগ্র 
বৈশ্তজাতি অনুপ্রবিষ্ট হইলেন, সে প্রবাহের মুলও তদন্ুবূপ ছিল। 
রঙ্গবৈবর্ত পুরাণটি বিঝু-+এবং ভাগবতাদি পুরাণের সমর্থন করিয়া 
তাদৃশ শ্রেষ্ঠ বর্ণ হইতেই সামরিক কৈবর্তজাতির উৎপত্তি-প্রবাহ 
বর্ণনা করিয়াছেন। উত্ত পুরাণমতে ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্তাতেই মূল 
বিক্রান্ত কৈবর্তজাতির উৎপন্ভি। যথা £__ 

ক্ষত্রবীর্য্েন বৈষ্তায়াং কৈবর্তঃ পরিকীত্তিতঃ। 

এবপ বীধ্যসম্পনন মূল না হইলে বিশ্বস্কটিক-যুগে সমাজের শ্রেষ্ঠ মানবগণ 
উ্নাতে অপুপ্রবেশ করিয়া একটা বঞিষঠ সম্প্রদায় গঠন করিয়া ভারতে 
অভূতপৃর্ধ্ব বিপ্লব ঘটাইতে পারিতেন না। বর্জিত সম্রাট বিশ্স্ফটিক 
ইহাদেরই * মহানায়ক ছিলেন । 


* এই কৈবত্বসম্প্রদায় দ্বাপর এবং ত্রেতাযুগেও বিক্রাস্ত ছিল। ক্ষত্রিগরদের 
প্রাধাস্তবশতঃ ইহারা তখন এরূপভাবে স্বতিস্তর অবলম্বন করিতে পারে নাই। 
তবে ইংরেজজাতি যেমন গর্থ। প্রভৃতি জাতিকে সৈম্তরূপে ব্যবহার করেন, ঠিক 
এই ভাবে ইহারা কষত্রিয়পণকতৃ্কি ব্যবহৃত হৃইত। এই »সন্বন্ধে ভাগবতাদি 
প্রামাণিক পুরাণ, নীলকঠ ও মাধ্বাদি গামাপিক ব্যক্তিগণ সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। 
সেই সকল কথ। উঠাইতে গেজে কতকগুলি অবাতর কথা উঠ৯ 5৭ ৩ 


১১১২ . ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৩৯৬: 


সমাজের -শ্রেষ্টবর্ণগণের এইরূপে কৈবর্ত নাম প্রাপ্তি বর্তমান 
কলিতেই ধে হইয়াছে এমন নহে, প্রতেক কলিতেই এইরূপ ঘটিয়া 
আদিতেছে। এই কৈবর্ত প্রবাহ অনাদি ও অনন্ত । যথা 82 ” 

ত্রেতাক়াং ব্রাহ্গণোত্তরাঃ প্রজাঃ। ছ্বাপরে ব্রহ্মকষজোত্তরাঃ প্রজা । 
কলৌ শৃদ্রদাশোত্তরাঃ প্রজা? । (সংস্কারমীমাংসাধৃত পুরাণ-বচন)। 
অর্থাৎ মানবগণ মধো ত্রেতায় ত্রাঙ্মণ, ছাপে ব্রাঙ্গণ এবং ক্ষত্রিয় এবং 
কলিতে কৈবর্ত ও শুদ্রঞ্জাতি প্রধান হন। 

কল শুদ্রনাশোত্তরাঃ প্রজাঃ। (ভাগবত ১২৩২২ )। 

দাশলুকৈবর্ত। (শ্রীধর বামী)। 

অর্থাৎ কলিধুগে কৈবর্তজাতি ও শুদ্রজাতি প্রধান্ত লাভ করে। 
মত্ম্তপুরাণে শূদ্র প্রাধান্তের আকৃতি বণিত আছে। কৈবর্ত-প্রাধান্তের 
ভত়্ঙ্কর প্রকৃতি বিশ্লব-বর্ণনায় প্রদর্শিত হইয়াছে ও হইতেছে। 

কতক বান্ধণ ও বৈশ্য এই কৈবর্ত-প্রবাহে প্রত্যেক কলিতে বিলীন 
হইলেও এই সম্প্রদায়কে মোটের উপর মূলত ক্ষত্রবৈশ্ত সন্কর ভিন 'আর 
কিছুই বজ| যায় ন1। প্রাচীন শান্তর ইহার মাহিষ্মনামে প্রক্ষিত 
ছিলেন প্রকৃত কথ! এই, তিনধুগে স্বধর্্মপালনকারা মাহিস্তের স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব থাকে, কলিতে তাহারা শ্রিথিলাচার মাহিষ্য বা কৈবর্ত বলিয়া 
প্রথিত হুন। পরবর্তী সত্যে আবার মাহিষ্যের উৎপত্তি হয়) পরবর্তী 
কণ্সিতে আবার তাহারা শিথিলাচার হন। এই প্রবাহ অনস্তকাল 
চলিয়াছে। * বাহার বিষু। ভাগবত ও ্রহ্মবৈবর্তোক্ত বিক্রমী 
কৈরর্ভকে মাহিষ্য বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন, তীহারা অতি গভীর 
ঞরতিহাপিক তন্বের ঘারে আঘাত করিয়াছেন। 








* অনু বলজকাছেন) তপোবীজ প্রভাবৈস্ব তে গচ্ছন্তি যুগে বুঙ্গে। উৎকর্ষকাপ- 


২. ২ ০ আিকিপজঞাবরে 


৮ ভা, চৈত্র, ১৩১৩] মহানন্দির পরে ভারতে মহাবিপ্লিব। ১১১৩ 


এই সামরিক সম্প্রদায়ের মহানাক্সক সম্রাট বিশ্বস্কটিক, বহুতর ব্রাহ্মণ, 
হতাবশিষ্ট সঙ্করক্ষত্র এবং বহুতর বৈশ্তকে মদ্রক এবং পুলিন্দ জাতিরও 
অন্তভূক্তি করিক্লাছেন। এই কৈবর্ত, মন্ত্রক ও পুলিল্দ ভিন্ন অন্ত 
কোন' জাতিতে ক্ষত্রবস্ত-শোণিত রহিল ন।। অর্থাৎ বিপ্লবযুগে 
ধাহাদের পূর্বপুরুষদের ললাটে কৈবর্ত, মদ্্রক-পুলিন্দের ছাপা অঙ্কিত 
হয় নাই, মেরূপ কোন হিন্দজাতিই ক্ষত্রবৈশ্ত-শোণিত ধারণ করেন না। 

বিপ্লবকারী মন্রকসম্প্রদায়সন্বন্ধে হরিবংশে লিখিত আছে, _হরি- 
বংশ বিষুইপর্র্ব ৩২ অং ২৭-২৮) রাজ! শিৰির বুষদর্ড, স্থবীর, কেকয় 
ও মদ্রক নাম! চারিপুজ জন্মে। ইহাদের স্ব স্ব রাজ্য স্বন্য নামে 
বিখ্যাত হয়। মদ্রকগণ সিদ্ধুনদের উভয়তট বা।পিয়া অবস্থান করেন। 
মহাভারতের কর্ণ ও শল্যের বিবাদবর্ণনস্থলে লিখিত হইয়াছে যে, 
পঞ্চনদদেশী় মন্ত্কগণকে ধিক্‌ থাকুক । মহৃষি পাণিনি কতকগুলি 
স্থত্রে মদ্রকগণের উল্লেখ করিয়াছেন । (মদ্রবৃজ্যোকন্‌ ৪8/২১৩১। 
ইত্যাদি, মন্তরকগণকে বাহীকও বলিত। কণ বলিয়াছেন, ছুরাচার 
মদ্রকগণ ব্রহ্ধার স্থষ্টি নহে, বাহী ও হীক নামক পিশাচ ও পিশাচী 
কর্তৃক উৎপাদিত! প্রান্তবর্ভী (29705) দেশবাসী বলিয়! উহার! 
তৎকালে কিরাতাদির সম্পর্ক বশতঃ শ্রেচ্ছপ্রায় হইয়া গিয়াছিলেন। 
তথাপি মদ্রকগণের শ্রেষ্ঠ শল্য ক্ষত্রির বলিয়া গণ্য ছিলেন। ইহার 
কিছুকাল পরেই মদ্রকগণ ক্ষত্রিরশব্দ হইতে বঞ্চিত ও শ্লেচ্ছ বলিয়া 
গণ্য হন। বিসুপুরাণে দিখিত আছে,-_পারসীক, মদ্রক, আরান ও 
অথষ্ঠাদি শ্লেচ্ছগণ নিদ্ধু, বিপাশ! ও চন্ত্রভাগা প্রন্থতি নদীর জল পান 
করে। (বিষ ২অংশ। ৩অং। ৯১) শ্লোক)। বস্ততঃ বর্তমান 
পঞ্জাবী শিখের ন্যায় পঞ্জাববাসী বীর মদ্রকগণ শ্লেচ্ছাচার অথচ প্রসিদ্ধ 


“বীরজাতি ছিলেন। সম্রাট বিশ্বক্ষটকের সময়ে এই জাতিতে বহতর 
বাণ ভালু ১৩০ ১০০ ,০১/০৩ ১১.) ৬ ০ 


১৯১৪ ভারতী? [ ভা, চৈত্র, ১৩১৩ 


তৎপর ইহারাও ছিন্দুমমাজ সমূলে বিধ্বস্ত করিয়া! দেন। শান্রে মদ্রক 
নামে স্বতন্ত্র কোন জাতির অস্তিত্ব নাই। শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়াতে এক 
প্রকার পুলিন্দজাতির বর্ণনা শাস্ত্রে আছে। তীহারাও মদ্রকে প্রবিষ্ট 
হন। -পুলিন্দগণ হিমাচল প্রত্যন্তবাসী মদ্রকমাত্র। ইহাদের মধ্যেও 
বহুতৰ ব্রাহ্মণ, সঙ্করক্ষত্র ও বৈপ্ত প্রবিষ্ট হন। কৈবর্ত, মদ্রক ও 
পুলিন্দ এই জ্রাতিত্রয়ই আচারশিখিল প্রাচীন ক্ষত্রসক্কর। এই 
্রিজাতিই বিশ্বশ্ষটিকখুগে নূতন বললাভ করিয়া একযোগে ভারতবর্ষ 
বিদলিত ও বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন। এই ত্রিজাতির অসামান্ত শক্তি 
দ্বারা উগ্রাদি ক্ষত্রাভিমানী সন্করগণ বিনিপাতিত হন এবং ভারতবর্ষ 
কৈর্ত, মদ্রক ও পুলিন্দ বীরগণের চরণে অবনত হইয়া পড়ে। 

্রাঙ্মণগণ কথিত বরত্রয়ে বিলীন হন বলিয়। সমস্ত ্রাঙ্মণই যে 
প্রূপে বিধ্বস্ত হুইয়াছিলেন তাহা নহে। শাস্ত্রকারগণ স্পষ্টই অবশিষ্ট 
তরাঙ্গণ্দিগের অস্তিত্ব লিখিয়। গি়াছেন। কিন্তু হতাবশিষ্ট ক্ষত্রসঙ্কর ও 
নিথিল বৈগ্তজাতি চিরতরে এই সামরিক বর্ণন্রয়ে বিলীন হইয়াছেন ; 
সে 'অগন্ত্যোদর হইতে ইহাদের উদ্ধারসাধন আর হয় নাই হইবেও না । 
কথাগুলি শাস্ত্র বিস্পষ্টরূপে দেখাইয়া! দিয়াছেন । য্থা £_- 

কলৌ ন.ক্ষত্রিয়াঃ সস্তি কলৌ ন বৈশ্াজাতয়ঃ। 
্রাহ্মণাশ্চৈব শৃদ্রাশ্চ কল বণদ্বযং স্মৃতম্‌ ॥ 
(নোগোজীধূৃত মতস্তপুরাণ )। 

কাঁজতে ক্ষতরজাতি নাই, বৈশ্তজাতিও নাই (মহানন্দের সময়ে 
ক্ষত্রিয়জাতি নাশ পাইক্ৰছে এবং বিশ্বক্ষটিক-কালে সমস্ত বৈশ্য মদ্রকাদি 
জাভিত্রয়ে মিপিয়। গিয়াছে ), কলিতে আছে কেবল ত্রাক্ষণজাতি ও 
শুদ্রাতি। অর্থাৎ কলিতে ব্রাহ্মণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রহিয়াছে । 

কলাবাদ্স্তয়োঃ স্থিতিঃ ৷ 


/ ইলা লতক আঙ্ক্তাগপ 9 ১ & 


ভা, চৈত্র, ১৩১৩] মহানন্দির পরে ভারতে মহাবিপ্লীব। ১১১৫ 


কলিতে আস্তজ্াতি ব্রাহ্মণ ও অস্তযজাতি শৃত্র এই ছুই জাতি আছে। 
( ষধ্যব্তা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত জাতি বর্ণিত প্রকারে লোপ পাইয়াছে )। 
কৈবর্ত-মন্্ক-পুলিঙ্, কষত্র-বৈশ্ত শোণিতধারী হইলেও ক্ষত্র বা বৈশ্ত 
নহেন, অতিষ্ট শু্। ভাগবতে শুত্র ও কৈৰর্ত স্বতন্ত্র বলিয়া লিখিত 
হইলেও কৈবর্ত বা শিখিলাচার মাহিস্য অতিদিষ্ট শুদ্রমান্র। 
বেমন মদ্্রকগণ ক্ষত্রশব্ব হইতে বঞ্চিত হ্ইক্সা একশ্রেণীর বিক্রাস্ত 
অথচ আচারশিখিল জাতিতে পরিণত হন, সেইরূপে যছ-দাশ বা 
কষত্রসঙ্করগণ ক্ষত্রশবব হইতে বঞ্চিত হইয়া শিখলাচার মাহিষ্ত বা 
কৈবর্তগণের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। পুরাণকাক্বগণ ইহাদের হত্তেই 
অন্ান্ত সমস্ত ক্ষত্রসঙ্কর নিহত হওয়া বর্ণন। করিয়াছেন । হিন্ুসমাজে 
কৈবর্ত-মত্ক-পুলিন্দেতর অন্ত কোন জাতিতে ক্ষত্রশোণিত নাই। 
যাহা হউক, আমরা! রকি বণনা করিয়াছি যে, বিষ, বায়ু ও মত 


কথাটি যেমনই ঁতিহাসিক তেমনই কোৌতুহলাবহ £__ | 
৮বস্কিম তদীয় কষ্ণচরিত্রে একটি হেয়ালী ছন্দঃ উদ্ধাপিত 
করিয়াছেন। তিনি লিখিক্লাছেন, যছ্বংশ তিনটি। একটি বেদোক্ত 
অনার্ধা যছুবংশ, একটি চন্ত্রবংশীয় বছবংশ ও একটি হুরধ্যবংশীয় যছুবংশ | 
তিনি আরো বলেন,--শ্রীকষ্চ কোন্‌ যছবংশে উৎপল্প তাহা! বলিবার 
উপায় নাই!” তিনি বলেন, বেদে থে যছুবংশের উল্লেখ আছে, সেই 
যছবংশ অনার্ধ্য; কারণ উক্ত বংশের প্রবর্তাযিতা যু ও তুর্বস্কে 
ধখ্েদ জাতিতে “দাস” বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমেশচজ দত্ত মহাশয় 
উক্ত কের অস্থবাদে লিখিয়াছেন, প্যছ ও তুর্বস্থ দাসেজাতীয় লোক 
-ছিল”। পাণিনি-মতে দাহ ও দাস্থ উভয় ধাতুর অর্থই “দেওয়া”। 
মৌলিক অর্থে দাশ ও দাস একই কথা। অতএব বেদের সময় হইতে 
২ 


১১১৬ ভারতী । [ ভা, চৈতু, ১৩১৩ 


এমন একটা প্রবল ব্ছুনংশ ভারতবর্ষে ছিল, যাহার দাশ, বলিয়া 
প্রসিদ্ধ ছিল। , 

হরিবংশে লিখিত আছে, বধাতিপুত্র যু হইতে একটি য্ুবংশ 
জনুগ্রহ্ণ করেন, ইহার! চন্ত্রবংশীয় যাদব। আবার ুর্যবংশীয় রাজা 
ভীঙের পুত্র বু হইতে এক যদ্রবংশ উৎপন্ন হন, তাহার! সুরয্যবংশীয় 
যাদব। ৮বঙ্কিম হরিবংশ হইতে এই পর্য্স্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্ত 
ঞ্ উভয় বংশ যে শেষে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল, তাহার বচনটি ভিনি 
উল্লেখ করেন নাই। উহা তাহার সিদ্ধান্তের নিতাস্ত প্রতিকূল *। 
'হরিবংশে আছে £_ 

“যষাতমপি বংশস্তে সমেষ্মুতি চ যাদবম্‌। 
অণুবংশং চ বংশস্তে সোমন্ত ভবিতা কিল॥* 
(বিষুপর্ব ৩৭ অং। .৬৪ শ্লোক?) 

র্থাৎ (মন্ত্রী অন্ধক শ্রীকষ্ণকে বলিতেছেন, ) হে কৃষ্ণ, তোমার 
এই কুর্যযবংশীয় যছ্বংশ, চক্দ্রবংশীয় বাতিজ যছুবংশে মিলিত হওয়াতে 
চক্রবংশনামেই প্রপ়িদ্ধ। 

কাজেই শ্রীকৃষ্ণ সূর্য ও চন্দ্র উতক্জ কুলজ যছুবংশে উৎপন্ন এৰং 
চন্দ্রবংশীয় বলিয়া প্রখ্যাত। 

উত্ত ল্লোকের টাকায় পণ্ডিতবর্ধ্য নীলকণ্ঠ ন্উ্ত দাস যদুস্তবর্সুপ্ঠ” 
(অর্থাৎ হু ও (তুর্ব জাতিতে দাস) এই খক্‌ উদ্ধৃত করিয়া! 
দেখাইয়াছেন যে, 'বেদোজ দাপজাতীয় যছু ও তুর্বস্থই চন্্বংশীয় দ্াশ- 
যাদবগণের মূল বা আদিপুরুষ। সুতরাং যছুবংশ তিনটা নহে, বস্তুতঃ 
ছুইটা, তাহাও আবার মিবিয়া শেষে চক্্বংশীন্ধ নামে খ্যাত হইয়াছে !! 

* প্রক্কত কথা এই, বু ও তুর্বনুসস্ততি যাদবগণের অনেকেই 





এ ৪ 


ভা, চৈআ। ১৩১৩ ]  মহানন্দির পরে ভারতে মহাবিপ্রব। . ১১৯৭ 


আচারশিখিল ছিলেন এবং তাহাদের সাধারু. নাম দাশ ছিল। এই 
'জন্ত ভাগবত তাহাদিগকে যু ,ও দাশ উনভয়শবে নির্দেশ করিয়াছেন । 
ীংর্থামী-প্রদ্থতি পঙ্িতগণ তাহাদিগকে কৈবর্ভ বলিয়াছেন। 

এখন পাঠক বুঝিতে পারিলেন, সমাজবিপ্লবকারী বর্ণিত জাতিত্রয় 
কি উপকরণে নির্মিত এবং কিরূপ শক্তিসম্পন্ন। এ 

এই কৈবর্ত (বিকৃত মাহিত্য ) মদ্রক এবং পুলিন্বরূপ বিপ্লবকারিগণ 
বর্তমান' হিন্দুমমান্ে কি ভাবে অবস্থান করিতেছেন তাহাও ইন্সিত 
কর] আবশ্তক। 

বিশ্রুতকীন্তি ৮ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাহার পুষ্পাঞ্চলি নামক 
স্গ্তভীর জ্ঞানগর্ড গ্রস্থে অগ্রিকুলের ( রাছপুতজাতির ) উৎপত্ভিপ্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন,__”সমাজবিপ্লবকারী রাজন্ঠদিগকে” বিধ্বস্ত করিখার 
উদ্দেশ্তে জমদগ্নি ও ভরছাজ প্রভৃতি গোত্রীক় ্রাহ্মণগণ "পুলিশ 
প্রভৃতি জাতীয় কতকগুলি মনুস্কে রাজপুত্র নাম গ্রদান করিয়াধশিষ্য 
করিয়। ্বদলতুক্ত করিয়া! লইয়াছিলেন। ঠা ন্‌ 

প্রক্কত কথা এই, এই বিপ্লবের বহুকাল পরে কতকগুলি শক্তিশালী 
্রাঙ্গণ মিলিত হন, এবং কৈবর্ত-মত্তরক ও পুলিন্দসমাজ হইতে কতিপর 
বলবান্‌ লোককে স্বদলতুক্ত করেন এবং তীহাদের মধ্যে খশাদিজাতীয় 
বীরগণকে অন্ততুক্তি করেন। ইহারাই বর্তমান রাজপুতজাতি *। 
ইঞছার। তিনবার বিপ্লবকারী কৈবর্তাদি রাজন্গণ-কর্তৃক পরাজিত হন, 
এবং পরিশেষে বর্ধিত “বিপ্লবকারী রাজন্ত শ্রেণিত্রয়কে* বিধ্বস্ত করিতে 

- সমর্থ হন। ইহাই বর্তমান বিক্রাস্ত জাতিগুলির গুড় ইতিহাস। 

গৌড়দেশে সেরূপ শক্তিশালী ত্রাহ্ষণ ছিলেন না, বিশেষতঃ গৌড়ে & 





"৯ এন্থলে ইহাও জানা কর্তব্য যে ওহওয়াল, প্রভৃতি মারওযারি' বণিক্গণ 
বাণিজাব্যবসাক্কী রাজপত মান্রে। 


১১১৮ ভারতা ॥ - - [ ভা, চৈ, ১৩১৩ 


জাতিত্রধের প্রতাৰ বিশেষভাবে বদ্ধসূল ছিল বলিয়া এদেশে কৈবর্ত- 
মন্ত্রক ও পুলিনের বাজপুত্রীকরণ হয় নাই ? কাজেই গৌড়দেশে রাজ- 
গুতনামক কোন কক্পিত জাতির স্থষ্টিও হয় নাই। কিন্তু গৌড়দেশে 
শুদ্রগণ_- সহজে মার্জিত হইয়্াছেন। এ সকল কথা আজ ভাঙ্গিয়া 
বলিবার স্থান ও অবদর নাই। প্রকৃত গ্রস্তাবে এখন হিদ্দুমমাঞজে ব্রাহ্মণ, 
রাজপুত্রীকৃত ও অরাজপুত্রীকৃত বিক্রান্ত কৈবর্ত মদ্রক পুলিনগণ, 
এবং নান। শ্রেণীর শুদ্রগণ বর্তমান আছেন) তাহা ছাড়া হিন্দুসমাজে 
অন্ত কোন বর্ণ বা জাতি বিগ্তমান নাই। ন্ভারতবন্দ্য নাগোজীভক্ট 
পাঠ করিলেই আমাদের কথ! ঞ্রব সত্য বলয়! বুঝিতে পারিবেন। 
পরীক্ষিতের পর কিঞিৎ কাঁল ক্ষত্রিয়জাতি ছিব $ তাহারও পরবর্তী 
পীঁচশত বৎসর সদাচার সম্করক্ষত্র বিগ্তমান ছিল? তৎপর কৈবর্ত মন্ত্রক 
ও পুলিন্দাথ্য সঙ্করত্রয় প্রবল হুইয়া অন্তান্ত সমস্ত সঙ্কর নির্মল করিয়া 
সমস্ত বৈশ্তজাতি এবং বহুতর ব্রাহ্মণকে স্বদমীজতুক্ত করিয়া লন? 
উহার গর প্রায় সহশ্র বংসর প্ী জাতিত্রয়ের প্রাধান্ত থাকে । তৎপর 
অর্থাৎ কলির প্রথম ২৫** বৎসর পর বৌদ্ধধর্ম প্রবল হয়। উহাও 
বণিত বিপ্লবের শেষাংশ মাত্র। বিক্রমাদিত্যের সময় হইতে বৌদ্ধধর্ম 
বা বিশ্লবের শেষাংশটি ক্রমশঃ দুর্বল এবং বর্তমান হিন্দুমমাজের সৃষ্টি 
আরন্ত হয়। এই সময়ই রাজপুতজাতির সৃষ্টি । বস্তুতঃ বর্তমান 
হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত-মদ্রক, পুলিন্দ ও শৃদ্রগণের সমষ্টি মাত্র! 
বর্ণিত বিপ্লবকারী জাতীয় নৃপতিগণের রাজত্ে ত্রাঙ্গণ ও শৃত্রের 
সাচার কি পরিমাণে রক্ষিত হইয়াছিল তাহ! অনায়াসেই হৃদয়ঙগম হয়। 
সেই বিধ্বস্ত সাজই বর্তমান আকার ধারণ করিকাছে। এই সমাজ 
প্রাচীন বর্ণাভ্রম ধর্মের ছায়ামান্র। এই সমাজ বর্ণাশ্রম ধর্মের কতদুর 
অন্থকুল শান্ত সন্ৃদর পাঠক তাহা অনায়াসেই বুকিতে পারেন। : 


গাদন বন বন্রন 


ভা, চৈত্র, ১৩১৩] মহানন্দির পরে ভারতে মহাবি্ীব। ১৯১৯ 


চীৎকার করেন, তাহাদিগের চৈতন্ত সম্পাদন কর! সহজ নহে, ইহা! 
আমরা শ্বীকার করি। 
বণিত মহাবিপ্লব বর্ণাশ্রমধর্ের মূলে যে কুঠারাঘাত করিয়াছে এবং 
তজ্জন্ত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব যে দীর্ঘকাল টিশকিতে পারে না, তাহ। সযং 
ব্যানদেব সন্্যাসপত্্ীততে বলিয়াছেন । বথা,__ 
শ্চত্বাধ্যব সহম্রাণি চত্বার্যযব্-শতানিচ। 
কলের্যদা গুমিষাস্তি তদ! ত্রেতা-পরিগ্রহঃ। 
সন্্যাদশ্চ ন কর্তব্যে ব্রাঙ্মণেন বিজানতা1% 
. (নির্ঘয়ধূত ব্যাসবচন। ) 
অর্থাৎ কলির চারিহাজার চারিশত বৎসর পরে কোন বিবেচক 
'বাহ্ষণই সন্ন্যাসগ্রহণ ও অগ্নি আধান (গার্হপত্যাদি অগ্নিস্থাপন) যেন ন! 
করেন। করিলে তাহার ফল হইবে না। এখন কলির ৫**৭ম বৎসর 
চলিতেছে) স্থৃতরাং ৫*০৭-_৪৪**-৬*৭ বৎসর পূর্বেই মহাবিপ্রব 
নিতান্ত প্রবলভাবে ব্রাঙ্গণশরীরে ক্রিয়৷ আরম্ভ করিগাঁছে। 
সম্রাট বিশ্বস্ষটিক সুমহতী এণী শক্তির প্রভাবেই এই বিষ্লাব সম্পা্নন 
করিয়াছিলেন। তাহার কতিপয় শতাব্দী পরে কতকগুলি তেজন্বী 
রাঙ্মণ গিরিগুহা হইতে নির্গত হইয়া বিশ্বামিত্রের স্তায় কেবল, শ্বকীয় 
তপঃগ্রভাবে শ্রণী শক্তির বিরুদ্ধে মহাবিপ্রবকে নূতন আকারে স্থাপিত 
করিতে যত্বপর হন। এই যত্বের ফলে এক বৃাজাল! দেশ ভিন্ন অন্তান্ত 
প্রদেশের কৈবর্ত, মদ্রক ও পুলিন্দগণ ক্রমে “রাজপুত্র্নামে এক 
অভিনব নাম ও মূর্তি গ্রহণ কত্রিয়াছেন। 
, এই রাজপুত্রীকরণের* আনুষঙ্গিক ক্রিয়াবলী দ্বারা এই মহাবিগ্বের 


ক 





৯ রাজপুতদিগসের মধ্যে অনেকে হৃর্যাযবংশীর ও বীর বলিয। পরিচয় দিয়া 


1 ওর 0) 2 02৯৮১৫ পএ এ ১৯ ১০০ ১ এ পে পট ১ নিলি পারার গন 


১৯২০ ভারতী । " [ ভা, চৈতত, ১৩১৩ 


ইতিহাস -অজ্ঞব্যক্তির নিকটে আবৃত রহিয়াছে বটে, কিন্ত শাসরদৃত্টি- 
সম্পন্ন জ্ঞানিগণের চক্ষে সেই" মহাবিদ্লীব কিছুমাত্র আবৃত হয় নাই। 
এই সকণ অবস্থা পরযযালোচন! করিয়াই মৃহধিগণ কলিতে হরিনাম'জপই 
জীবের একমাত্র উপায় বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন। অজ্ঞগণ এই 
স্মহুতী কথার সার গ্রহণ করিতে পারে না। 

পাঠক, যদি সম্রাটু বিশ্বশ্কটিকের রাষ্ট্রনীতি বুঝিতে ঠাহেন, তবে 
প্রথমতঃ ৬রাজা রামমোহন রায়কে মনে মনে চিন্তা করুন। তৎপর 
তাহাকে মগধরাঞজধানীতে দমগ্র ভারতের রাজনাজেশ্বররূপে অভিষিক্ত 
ককন। জাঠপ্রমুথ বিবিধ বিক্রান্ত সম্প্রদায়কে তাহার ভক্ত, তাহার 
অনুরক্ত ও তাহার আদেশপ্রতিপালনার্থ প্রাণদানে সমুগ্ধত বলিয়। 
মনে করুন, তাহার ভ্রকুটিতে সমগ্র ভারতবর্ষকে কম্পিত ও তটস্থ মনে 
করুন এবং স্তাহাকে, যুগধর্খে ও কালধর্ম্দে আ্বতীয় কা্্যকুশল পণ্ডিত 
বলিয়া মনে করুন। 


জ্রীপ্যারীমোহুন দাস । 





ববছিয়াছে তাহাও বিপ্রবের ইতিহাসবিরুদ্ধ নহে। প্রকৃত কথ! এই তন্রশুর্যাবংশ 
বিলুপ্ত হইবার পরে বে সকল ক্ষত্রসন্ধর পরস্পর হতাহত করিয়া বর্ণিত শিখিলাচার 
জাতি ভীবে বিদ্যমান রহিজেন, তাহাদের মধ্যে চন্ত্রনতরধ্যবংশের শোপিতধার। 
বিদ্যসান রহিয়া গ্রেল। কাজেই রাজপুত্রীকৃত বা৷ অরাজপুত্রীকৃত সস্্রকাদি 
সন্প্রদায়েও সেই শোণিতধার। বিদ্যমান রহিল, বস্তুত: ইহাদের চত্রা ৬ নুধ্যবংশের 
দ্বাবী লুতাতত্তবৎ অতি সুঙ্নত্রের উপর লম্থিত রহিয়াছে । এইজন্ক নাঞ্গোজীভট 
ইএনুতাদি সন্ধরগণকে চত্রনুধ্যবংনরগণের সস্তানস্থানীয় ( ত ৎসন্তানদৃতাঃ ) বলিয়। 
অর্শ) করিয়াছিল ) / 


পথে যেতে যেতে। 
১ 
পথে যেতে যেতে এক রমণীর রূপ 
নিরখি মুখরচিত্ত বিন্বয়েতে চুপ! 
সে নারীর প্রতি অঙ্গে, 

* জ্যোত্স। ঝরিছে রঙে । 
হেরি তাহা উড়ে ঘুরে, একি অপরূপ, 
এ ছুটি চাকার আখি, হইয়া লোলুপ! 


২ 
কহিলাম মনে মনে, কুম্থমেরি হাস . 
নারী ও বদনে হেরি) কুহুমেরি বাস । 
রূপের তরঙজ ভঙ্গে 
হিল্লোল খেলিছে রঙ্গে! 
গোলি পুণিমার যেন উদ্দাম উচ্ছাস ! 
রাসযামিনীর যেন উদ্দাম উল্লাস! 


৩ 
ক্ধপে ভোর, ঘরে আসি, “মা মা মা মা” রৰে 
নেত্র মুদি বসিলাম ধ্যানের উৎসবে ! 
তখনি সে নারী আসি, 
সম্মুখে দাড়াল হাসি! প্র 
কাঙ্গাল নয়ন মোর লাবণ্য বৈভবে 


১৯২২ 


ভারতী! ভা, চৈত্র, ১৩১৩ 


৪ 
কহিলাম “ষাগো বল্‌ কোন্‌:পুণ্যফলে 
পাইলাম দেখ। তোর ? পাদ্দপদ্মতলে 
পড়িতেছি লুটাইয়!! 
বল্‌ বল্‌ মা অভয়াঃ 
কোন্‌ যোগবলে, আর কোন্‌ মন্ত্রবলে? 
আপনি বুঝিতে নারি আপন কৌশলে । 


৫ 
কহিলেন আহলাদিনী “মা মন্ত্র মধুর ! 
সেই মন্ত্রে আছে বাছ। শকতি প্রচুর। 
প্রতি নারী ৃষ্তিমাঝে 
আমারি মুরতি রাজে ! 
কামী, হেরি নারীরূপ, হয় রে লোলুপ ; 
তক্ত কিন্তু সেইরূপে হেরে বিশ্বরূপ !” 


শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন। 


ফিরিঙ্গির বাণিজ্য. । 


চতুর্থ অধ্যায়। 
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রবণিকদ্দিগকে- ধ্বংস করিবার জন্তই আল্বুকার্ক এদেশে 
আসিয়াছিলেন। তাই তিনি একবার বলিয়াছিলেন_-পআমি 
মুমলমানদিগকে চিরদিনের জন্য উৎথাৎ করিয়া, মহম্মদের প্রজ্জলিত 
হুতাশন" চিরনির্বাপিত করিয়া পরমেশ্বরের বাসন! পূর্ণ করিব।” 
ফিরিঙ্গিদিগের সমরাভিষান তাই কোন কোন ইতিহাসে জেহাদ ব] 
ধরমযুদ্ধ বলিয় পরিচিত। কিন্তু প্ররুত ইতিহাস আলোচনা করিলে 
দেখা যায় যে, ফিরিক্ির যুদ্ধাতিষান ধর্মের আবরণান্তরালে অবস্থান 
করিয়া এদেশের বাণিজ্য সংহার করিতেছিল। ক্রুশের প্রতিষ্ঠা- 
কামনায় ফিরিঙ্গিগণ ভারতবর্ষে আসিয়াছিল না_-ভারতের অমুল্য ধন- 
“সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া লিদ্বনে কুবেরের ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্তই 
তাহারা আসিয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি যে, আল্বুকার্ক বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন যে, গোয়ানগর সেই প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি না হইলে 
ফিরিজির কোন আশা নাই। তাই তিনি ছলে-বলে-কৌশলে এবং 
দেশীয় বিভীষণনীতিকুশল রাজন্তবর্গের গৃহবিবাদে ও সাহায্যে গোয়- 
নগর জয় করিয়া শোণিতশ্রোতঃ প্রবাহিত করিয়াছিলেন । 
রণজয় করিত্বাই বিজয্মী ফিরিঙ্গি ঘোষণ! করিলেন--যে যাহ! 


-ুষ্ঠন করিয়া পাইবে তাহ! তাহারই হইবে। লুষ্ঠনপরারণ ফিরিজিগণ 
০১৫২ ২৯১২৭ লে ০ নি 


১১২৪, ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৩১৩ 


শাণিত কূপাণ-তাড়নে অসংখ্য যুহুলমান প্রাণ হারাইল-_নাগরিকগণ 
সর্ধন্বাস্ত হইস্সা পর়িল--সুগ্ুলমান রমন্ঈগণ ফিরিঙ্গির পাশবিক 
অত্যাচারে ধর্শাহীনা হইয়। রোদন করিতে লাগিল। গোগ্সানগর 
শ্মশানতুল্য হইয়। উঠিল। দেই মহাবিপদ রক্ষা পাইয্লাছিল কেবল 
্রাহ্মণগণ ও কৃষককুল। আল্বুকার্ক আদেশ দিয়াছিলেন যে, তাছা- 
দিগের উপর যেন কোন অত্যাচার না হয়। 

গোয়া বিজয়ের পর আল্বুকার্ক নৃপতি ইমান্থায়েলের নিকট ষে 
দীর্ঘ পত্র লিখিঘ্বাছিলেন, তাহার একাংশে দেখিতে পাওয়। যাক্স- 
"গোয়া অধিকারকালে তুক্কাদিগের ৩০ শত লোক নিহত হইয়াছে। 
যাহারা পলায়ন করিয়াছিল তাহাদিগের বৃতদেহে বানাস্তরি হইতে 
গণ্ডালে পর্যন্ত পূর্ণ হইয়াছিল। অনেকে সম্তণ করিয়া নদী পার 
হইতে চেষ্টা করিয়াছিল। আমরা তাভাদিকে জলমধ্যে নিমজ্জিত 
করিয়াছি। তাহার পর আমি নগরে অগ্নিসংযোগ করিয়াছিলাম। 
চারিদিন পর্ধ্যস্ত হত্যাকাণ্ডের বিরাম ছিল না। আমরা কাহাকেও 
মার্জনা করি নাই! ব্রাক্ষণগণ ও কৃষককুল কেবল রক্ষা) পাইকাছে। 
ছয় পহশ্র সুরের শোণিতে ধরণীপৃষ্ঠ রঞ্জিত হুইয়াছিল। এই বিরাট 
ব্যাপার সুচারুক্ূপে সম্পন্ন হইক্জাছে ৮ লুঠনকার্ধ্যে নরহত্যা করিয়! 
এদুর আত্মপ্রসাদ লাভ কেবল ফিরিলির ইতিহাসেই শোভ। পায়। 

গোকায় ষখন রণছুন্দুতি নিস্তব্ধ হইল তখন আল্বুকার্ক পর্ভ গিজ- 
দ্িগের সহিত বন্দিনী মুক্থলমান রমণীগণের বিবাহ দিতে লাগিলেন। 
সুন্দরী যুবতীর লোভে অনেক ফিরিক্ষিই খ্রীষ্টধর্মের বাধ! ও অনুশাসন 
ভুলিয়া মুন্থুলমান রমণীদদিগের পাণিগ্রহণ করিল এবং গোরায় বাস 
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সা, চৈত্র, ১৩১৩] ফিরিঙ্গির বাণিজ্য। ১১২৫ 


করি তারতবাসী হইল। অনেক হিস্ছু এবং মুন্ুলমানও স্থারথনধ হইয়া 
তখন ত্রীষ্টানের ধর্ম গ্রহণ করিল। গোয়ার ফিরিঙ্গির রাজ্য সংস্থাপিত্ত 
হুইল" আল্বুকার্ক তাহার নৃপতিকে জানাইলেন- গোয়া একটা 
অতি বিখ্যাত স্থান। যদি সমুদয় ভারতবর্ষ ও. একদিন ফিরিঞ্জির 
হত্তচ্যুত হয় আর কেবল গোয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতবর্ষ পুনঃরাক় 
অধিকার করিতে বিলম্ব হইবে ন!। কিন্তু ইতিহাস বলিয়া দিতেছে 
থে, গোয়ায় অধিকার.বিস্তার করিয়া রাজ্য স্থাপনই ফিরিঙ্গিদিগের 
পতনের কারণ হইয়াছিল। আল্বুকার্ক মনে করিয়াছিলেন যে, সক্গ 
ফিরিজিই তাহার মত স্বদেশপ্রেমিক, সাহসী, সমরকুশলা, ্থারথশূন্ঠ । 
কিন্ত হাই তাহার ভ্রম হইয়াছিল। উত্থানের পর পতন এবং পতনের 
পর পুনরুখান ইহাই বিধাতার অথগুনীয় নিয়ম। সুতরাং তাহার 
সরনিম্্মাণে ব্ধাতাই ব্যস্ত ছিলেন । আল্বুকার্কের তীক্ষ দুরদৃষ্টি সে 
সুত্র দেখিতে পাইয়াছিল না। 

পঞ্ভুগীজনরপতি আদেশ করিয়াছিলেন যে, কেবল উচ্চবংশের 
প্রধান প্রধান সৈনিকদিগের সহিত মুহ্ুলমান রমণীগণের বিবাহ দেওয়া .. 
হউক। কিন্ত আল্বুকার্ক নুপতির দেই শাসনৰাক্য উপেক্ষা করিয়া 
ফিরিজিমাত্রেরই মনোবাসনা পুর্ণ করিয়াছিলেন ।* ইতিহাস আলোচন! 
করিলে দেখ। যায় যে, প্রা ছই সহজ ফিরিজিবণিক এদেশীয় মহিলী- 
গণের পাণিগ্রহণ করিয়। জীবিকানির্ববাহোপযোগী অর্থাদি লাভ করিয়া- 
ছিল। স্বয়ং আল্বুকার্ক৪. এদেশীয় মহিলার পাণিপীড়ন করি! 
কৃতার্থ হইয়্াছিলেন। 

আল্বুকার্কের বিজয়বার্তা ভারতীয় নৃপতিদিগের ্বদয়ে ভীতির 
সঞ্চার করিল। ক্যাম্বের রাজা! কালবিলম্ব না কতিরা তাহার সহিত 





১১২৬ ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৩৯৩ 


সন্ধি সংস্থাপন কামনায় দূত প্রেরণ করিবেন এবং হুর্গ নির্্মাপের 
| ছ্ত দিউবনার ছাড়িয়া! দিতে চাহিলেন । হনোবর-রাজ গোয়ায় দূত 
. পাঁঠাইয সথ্যের প্রস্তাব করিলেন, ফিরিঙ্গির প্রধান ও প্রাচীন প্র 
কালিকাটের জামোরিগ পর্ান্ত আল্বুকার্কের সহিত মৈত্রী করিবার 
জন ব্যন্ত হইয়া উঠিলেন এবং স্বরাজ মধ্যে পর্ত,গীজ-ছু্গ প্রতিষ্ঠার 
জন্ত উপযুক্ত স্থান দিতেও সম্মত হইলেন । 

বিজয়ী আল্বুকার্ক তখন গোস্া স্থুরক্ষিত ক্রিতেছিলেন। ফিরিজি- 
কারিকরগণ এদেশীয় শিল্পকুলের সাহায্যে গোষানগরর হুর্ভেদ্য 
করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইল। তখনও আদিলশাহের সাহসী 
সেনাকুলের ভয়ে আল্বুকার্ক ভীত ছিলেন । তিনি কেবল, ক্লাদিল- 
শাহকেই ভয় করিতেন। তাই ছূর্গ-নির্দাণ ও নগর-সংরক্ষণ-কার্যয 
ধতদুর সম্ভব স্বর সম্পন্ন করিতে লাগিধেন । ছুর্গের নিমিত্ত প্রস্তরের 
প্রয়োজন হইল। খআল্বুকার্ক কালবিলম্ব না করিয়া মুন্ুলমানদিগের 
সমাধি-মন্দিরসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সেই সকল প্রস্তর দিয়া গোয়ার 
ফিরিঙ্গির ভুর্স নিম্মাণ করিতে লাগিলেন । * 

সেকালে মালাক্কাদ্ীপ অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। চতুদ্দশশতাব্দীর 
অতি বিখ্যাত ভৌগলিক আবুল্ফেদ। বলি গিয়াছেন থে, আরব এবং 
চীন বাণিজ্যের কেন্তুস্থল বণিয্া সে সময়ে মালাকা। প্রখ্যাত ছিল। 
মুসলমান, পারশিক, হিম্ছু এবং চৈণিক বণিকগণ তখন মালাক্কায 
ঝ্বাণিজ্য করিত। গোর জয় করিল্লাই ফিরিজিসার্দার আল.বুকার্ক 
মালাকাযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সুসলমান-বাণিজ্য 
বাহাতে একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হুয়, সেইজন্ত তিনি প্রাণপণে হন্ধ 
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করিতেছিলেন। পুর্কেই বলিয়াছি যে, সেই উদ্দেস্ত সফলীকৃত করিবার 
দত আল্বুকার্ক বহগ্রযকধে পারত্ী উপসাগর এবং লোহিতসাগরের 
প্রবেশপথ জয় করিয়া লইয়াছিলেন। তাহাতেই নীল এবং ইউ-, 
ফ্রেটশ নদী-তীরবস্তী স্থানে মুসলমান-বাণিজ্য চিরবিলুপ্ত . হইয়া 
গিয়াছিল। তাহার পরই ফিরিঙ্গিসদ্দার মালাবারতীরের মুসলমান- 
বাণিজ্য ধ্বংদ করিলেন। গোয়ানগর সুরক্ষিত হইয়া সেই একদা 
সমৃদ্ধ বাণিজ্যের কলক্কমলিন সমাধিমন্দির রক্ষা করিতে লাগিল। তখনও 
মালাকা বাকি ছিল। * 
মালাক্কাদীপপুঞ্জে প্রভৃতপরিমাণে মসঙ্লা উৎপন্ন হইত এখনও 
হইয়া থাকে । মুসলমান বনিকগণ সেই সমুদয় মসল্লা আচুনিয়া মালাবার- 
তীরে গু অন্যান্ত স্থানে বিক্রয় করিত। আলবুকাক সেই সকল 
সাধারণ বিক্রয়বিপণী রুদ্ধ করিয়াও নিরস্তভ হইলেন না_-কোন্‌ মূর্খ 
তাহা হইতে পারে! বাণিজ্যের জন্মতৃমি করায়ত করিবার অন্ত তাই 
ফিরিজি সৈন্তগণ সাজিতে লাগিল। | 
এদিকে ফিরিঙ্গি সৈন্যাধ্যক্ষগণ ইতিপূর্ব্ই দলবলসহ সমুদ্র তীরে 
তীরে দরিয়া বেড়াইতেছিল। সমুদ্রবক্ষে অর্ণবপোত দেখিলেই তাহারা 
সে সমুদয় ধরিয়া গোয়ার বন্দরে প্রেরণ করিতেছিল। গোর! যাহাতে 
. ফিরিঙিদিগের বিজয়কা্তশ্বরূপ ইতিহাসে স্থান পায়, গোয়াই যাহাতে 
বাণিজ্যের কেন্দ্র হইয়া উঠে, দাক্ষিণাত্যের সমুদয় বাণিজ্য যাহাতে 
গোয়ায় আপিয়৷ ফিরিঙ্গির থলি পূর্ণ করিয়া দেয়, এই মানসেই 
আলতুকার্কের আদেশে সমুদ্রপথে বাণিজ্যতরণীর অবাধগতি রহিত 
হইয়াছিল। ফিরিঙ্গিগণ, যে প্রকারে হুউক, বাণিজ্যপোত দেখিলেই 
তাহা গোরা প্রেরণ করিতে লাগিল। গোরীয় অসিয়াও নিস্তার 
"ছিল না। বণিকদিগকে তথ! হইতে আবার হরমুজের (০1002) 
ৰন্বরে যাইতে বাধ্য করা হইতে লানিল। লোহিতসাগরের বাণিজ্য 
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বাহাতে অতণ 'সদিলে ডুবি বায়, যাহাতে ফিরির্গির বাণিজ্য লোহিত 
সাগরে একাধিকার লা করে, এষ মানসেই গোয়ার সমবেত বাণিজা- 
পোতগুলিকে হরমুদ্ববন্দরে প্রেরণ করা হইতে লাগিল। ষে. জাতি 
এতদুর- উদ্যমশীল, এতদূর কৌশলী, এতদুর তীক্ষচক্ষুঃ, সে জাতির 
ইতিহাস পৃথিবীর ইতিহাদে অলৌকিক বলিয়া পরিচিত হইবে না তত 
কি? সে জাতি ভারতবর্ষের স্থার্থান্ব, কলহনিপুণ, অন্তবিবাদে ক্ষীণ, 
নৌভাগ্যের সুত্রপাতেই উল্লমিত এবং ধৈর্য্যবিহীন নৃপতিদ্দিগের চিতা 
তন্মের উপর কান্তির তাজমহল নির্মাণ করিবে না ত কি? আল-বুকার্ক 
সেই তাজমহল নিন্াণ করিতেছিলেন। ডাগাম৷ ভিথারীর মত 
এদেশে আসিয়া যে তাজমহলের মুল প্রতিষ্ঠা করিয়া! গিয়াছিলেল, 
আল্বুকার্ক সম্রাটের স্যার সেই ভিত্তির উপর মন্দির গড়িয়া তুলিতে- 
ছিলেন। বিশাল যুরোপথণ্ডে পর্ত,গাল একটা অতি ক্ষুদ্র প্রদেশ মাত্র। 
ঝুরোপের অন্যান্ত বিরাট-শক্তির নিকট পর্ভূগালের শক্তি তপনের 
সমষুখে ক্ষুদ্র দীপশিখা সম ছিল। কিন্তু সেই ক্ষীণ দীপশিখার গর্ভে 
বে প্রলয় তেজ গুপ্ত ছিল, তাহা যুরোপীয় শক্তির ইতিহাসকে ম্লান ' 
করিয়া দিয়াছে! - 
যে মুসলমানবাণিজ্য বহুকাল ধরিয়া তারতসমুদ্রের একমাত্র 
ছত্রপতিস্বরূপ বিরাঞ্জ করিতেছিল, যাহাদিগের বাণিজ্যতরণী আফিকা। 
হইতে পারস্ত উপসাগর, পারস্ উপসাগর হইতে মালাবার-তীর: এবং ' 
মালাবার হইতে মালাকাহীপপুঞজে রান্গত্ব করিয়! বেড়াইত- মুষ্টিমে়্ 
ফিরিজির কৌশলে ও রণনিপুণতায়, প্রবঞ্চনায় ও প্রলোভনে সেই? 
বানিজা ও বিজয়বৈজয়ন্তী-নুশোভিত বাণিজ্যপোতসমূহ ভারতসমুহের 
নীল জলে ভূবিষ্কা গেল__মুসলমানের তারতের বাণিশ্ৰা্রী অনাধিনীর 
মত কীদিয়। উঠিল। সে রোদনধ্বনি আর কেহ গুনিল না--তাহঃ, 
অনন্ত জলভন্নরবমধ্যে গিলাইয়া মিশাইয়া গেল। নিরপেক্ষ বরা 
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মানাকাজয়ের জন্তু ফিরিসিগণ সাজিতেছিল। আল্বুকার্ক সসৈন্তে 
যাত্রা করিলেন । পথিমধ্যে সুমাত্রার পহ্থম্মারাজ ও যবদ্বাীপের অধিপতি 
তাহার কোন বিপ্র ঘটাইলেন না, বরং তাহার আন্ুগত্য স্বীকার করিয়া 
কৃতার্থ হইলেন। মালাক্কারাজ ইতিপূর্বে কয়েকজন ফিরিঙ্গিকে বন্দী 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। আল্বুকার্কের কামান বজ্রনিনাদে ডাকিয়া 
কহিল 'ঘদি ভাল চাও, বন্দীদিগকে প্রত্যর্পণ কর।” মালাক্কারাজের 
ইচ্ছা ছিল যে, ফিরিক্িদিগের সহিত যুদ্ধাদদি করিবেন ন1। কিন্তু বিধি- 
লিপি অবশ ঘটিবে। মালাকার মুমলমান ও গুঙ্জরাতী বণিকগণ 
তাহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। আল্বুকার্কেরও ইচ্ছা ছিল ষে 
বদি যুদ্ধবিগ্রহ ন! করিয়া উদদেস্ত সিদ্ধ হয় তাহা হইলে তিনি অস্তরগ্রহণ 
করিবেন না। কিন্তু তাহা ঘটিল না। মালাককারাজ সন্ধি করিতে 
সম্মত হইলেন নু 

তখন দশখানি তরণী কতকগুলি ফিরিজিসৈন্ত মালাকার তীরে 
অবতরণ করিল এবং নিমেষমধ্যে তীরবর্তী গৃহস্থদিগের পর্ণশালাক় 
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অন্সিসংযোগ, করিয়! নিকটবর্তী কয়েকখানি খুজরাতি বাণিজ্যপোত 
পর্যন্ত দগ্ধ করিয়া দিল। বিপদের সংবাদ পাইবামাত্র মালাকারাজ 
_বন্বীক্কৃত ফিরিক্গি রুই-দা-অরঞ্জো! এবং তাহার কয়েকজন সঙ্গীকে 
আল্বুকার্কের নিকট প্রেরণ করিলেন বটে, কিন্ত গোপনে যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মালাককার তখন ২*.০** সহত্ম যোদ্ধা? 
প্রস্তৃত ছিল। 

অবিলম্বে যুদ্ধ আরস্ত হইল। পর্ত,গিঞবাহিণী বিপুলবিক্রমে নগর- 
মধ্যে অগ্রসর হইতে লা.গল। মুসলমান সৈম্ভগণ নগরমধ্যস্থিত 
একটা সেতুরক্ষায় নিষুক্ত ছিল, তাহারা নিতাস্ত কাপুরুষ্র মত উহা! 
পারত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। মালাক্কীরাজ্জ স্বপ়্ং হয়, সন্ত প্রভৃতি 
লইয়া তথায় আসিয়! উপনীত হইলেন এবং মুরণৈন্তদিগকে উৎসাহিত 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার৷ মুহূর্ে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। 
তাহাদিগের মসজিদ আল্বুকার্কের হস্তগত হইল। মালাকারাজ 
২*** সহত্্র সৈম্তমমভিব্যাহারে ফিরিজিদ্িগের সহিত যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন। ফিরিঙ্গির তীক্ষ বর্শার আঘাতে তাহার হস্তীর সম্তভক 
ছিন্ন ভিন্ন হইয়া 'গেল। ক্ষিণ্ড মাতঙ্গ তখন হস্তিপাকে -গুওবেষ্টনে 
ধরিয়া নিহত করিল। নৃপতি আহত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। 
সেই বিষম গোলোযোগের মধ্যে তাহাকে কেহ চিনিতে পারিল না! 
তিনি সেই সুযোগে পুত্র ও জামাতাকে লইয়া পলায়ন করিলেন। 
আলবুকার্ক তখন সুরসৈন্তদিগকে নিহত করিতে লাগিলেন । উন্ম্ত 
ফিরিঙ্গিগণ সেতু অধিকার করিয়া রহিল। সেনাপতির আদেশে নগরের 
উভ়প্রাস্তে অগ্নিসংযুক্ত হইল। সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগরী যুহূর্তে প্রজ্ছলিত 
হইয়া উঠিল। 

পরদিন প্রভাতে মলাকারাজ পুনঃরায় আল্বুকার্কের নিকট দূত 
প্রেরণ করিলেন। ব্দাল্বুকার্ক কহিলেন-_-আমি ক্ষম। করিব না। যদি 
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মালাকার অধিপতি পর্ত,গাল-বৃপতির বশ্ততা স্বীকার করেন তবেই 
ক্ষমা করিতে পারিব |. কিন্তু 'তাহ! ঘটিল না। চতুর মলয়-সৈল্তগণ 
অগ্িপোত লইয়া ফিরিঙ্গির জাহাজে অনলসংষোগ করিবার জন্ত ববার 
চেষ্টা কারল, তাহারাও কৃতকাধ্য হইতে পারিল ন1। রঃ 

আল্বুকার্কের সৈন্তাধ্যক্ষদিগের মধ্যে তখন একটা আত্ম-কলছের 
স্থষ্টি হুইয়াছিল। কেহ কেহ বলিতেছিলেন, মালাক্কায় ছুর্গ নির্মাণ 
করিয়৷ লাভ নাই। স্থতরাং অনর্থক এ যুদ্ধে প্রয়োজন কি। আল্বুকার্ক 
চতুর ছুুপন, বাগ্মাও ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে বুঝাইয়! দিলেন 
যে, মুসলমানদিগকে মাপাকা হইতে বিতাড়িত করিতে পারিলেই 
কাইরো এবং মন্ধ। ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। তাহা হইলেই ভেনিসের 
স্বাধীন *মসল্লার বাণিজ্য লুপ্ত হইয়া যাইবে। ভেনিস তখন মসলার 
জন্য বাধ্য হইয়া প্ভ,গাপের ভিক্ষাপ্রার্থী হইবে। সর্দারের অখগুনীয় 
যুক্তি হদয়ঙ্ষম করিতে ফিরিক্লিদিগের অধিক সময় লাগিল না। তখন 
তাহারা নবোৎসাহে পুনঃরায় যুন্ধ করিতে আরম্ভ করিল। ফিরিজির 
কামানের গোলার মালাক্কাবাসিগণ নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িল। 
মু্ুগণ মালাকা হইতে বিতাড়িত হইল-_অনেকে : নিহত হইয়া রক্ষা 
পাইল। আল্বুকার্ক তখন ফিরিক্ষিদিগকে আদেশ করিলেন--_বাহাকে 
পাও তাহাকে হত্যা কর। ফিরিজিদিগের কৃপাণাধাতে কত শির ছির 
হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল তাহার সংখ্যা কে করে! কেবল নয়ন 
শেঠী নামক একজন হিন্দু আল্বুকার্কের আদেশে রক্ষা পাইল। 
ফিরিজিগণ নুন ার্ষ্যে লিপ্ত থাকিয়া কাহার ধন-সম্পত্তি ছাড়িল না-_. 
কেবল নয়নশেঠীর কপর্দকটী পর্যগ্র কেহ স্পর্শ করিল না। শেঠী 
কিছুদিন পুর্বে বন্দীকৃত ফিরিঙ্গি অরঞ্তোর কিছু সাহাষয করিয়াছিল 
-ৰপিয়া 'আল্বুকার্কের নিকট নিষ্কৃতিলাভ করিল। . 

মালাক। অয় করিয়া আল্বুকার্ক নয়নশেঠীর হস্তেই উহার 
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-শাসন্ভার অর্পণ করিলেন। এপ্দকে মালকারাঞ্জ কাননে-কান্তারে 
স্বরিয়া ঘুরিয়া সাহায্যের চেষ্টার নান! স্থানে দূত প্রেরণ করিতে 
লাগিলেন; কিন্তু ফিরিঙ্গির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে কেহই অগ্রসর 
হুইল ন!। লিঙ্ষদবীপের রাজ। মালাক্কার অধান ছিলেন। বিপদ্দের 
সময় তিনিও" সাহাধ্য করিতে অনম্মত হইলেন । তিনি বুবিলেন ন। 
যে, মালাক্ক। ফিরিঙ্গির হস্তে প্রদান করাও যাহা, মসল্লার বাণিজযকে 
পদ্াঘাতে দূর করিয়। দেওয়াও তাহাই । মালাক্কারাজ যখন দেখিলেন 
যে, নিজে দেশে সাহাষ) পাওয়া! এসভ্তবঃ তথন তিনি চীনদেশে দূত 
প্রেরণ করিলেন। চীনের নরপতিও বিমুখ হঈলেন। তিনি কহিলেন 
“আমি এখন তাতারদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত আছি, এ সমর মালাক্কার 
- কোন সাহায্য করিতে পারি না।' শুনিতে পাওয়া যার ষে, চীনদেশের 
কয়েকঞ্জন বণিক মালাককাতাে মলয়বণিকদিগের হস্তে নিগৃঙগীত 
হুইয়াছি্গ বলিয়া চীনরাজ মালাকার সাহা7ষা অগ্রসর হুইফ়- 
ছিলেন না।% 
র্রাজ্যন্র্ট, স্বঞ্জনবন্ধুহীন মালাক্কারাজ আর অধিক দিন জীবিত 
থাকিখেন না। তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মালাক্কার উত্থানের আশা 
চিরতিরোহিত হইয়!' গেল। ভারতসমুদ্রের বাণিজ্য বন্বৎসরের 
জন্ত ফিরিঙ্গির চরণ চুম্বন করিয়া আন্মুগত্য স্বাকার করিল। চঞ্চল! 
বাণিজ্যনত্রী ফিরিঙ্গির শ্বেতবর্ণে রত্বৃহীর স্থাপন করিয়া পর্ত,গাজের 
সিংহাসনলে মণিরত্ব উপহার প্রদান করিতে লাগিল। আলবুকার্কের 
কর্ম কুরাইল। প্রতিষ্ঠার তাজমহলে উন্নতশিরে ফিরিঙ্গির বিজয়বার্ভী 
ঘোষণ। করিয়। পৃথিবীকে চমত্কৃত করিয়া দিল। 
আল.বুকার্ক তখন মালাকার় দুর্গ নিশ্বাণ করিতে লাগিলেন । 
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অতি সত্বর “এ ফেমোদাশ ($১ £509০5৪) নামক সুরক্ষিত ছুর্গ মালাক্কায় 
_ফিরিঙ্গির অপীমশক্তির জাগ্রতমৃহ্িন্বপূপ দণ্ডায়মান হইল। তাহার 
প্রত্যেক প্রস্তরথও কাঁদিয়া কীদিয়া কত অতীত যুগের কন্ম্রবীর 
মালাফ্কাসিংহাদনাধীপদ্দিগের ইতিহাস গাহিতে লাগিল। আল বুকার্ক* 
মাশাককার রাজাদিগের সমাধিমন্দির চুর্ণ করিয়া মুসলমানের মস্জিদ 
ভাঙ্গিয়। দেই মকল, প্রন্তরে ছুর্গ মিন্মা৭ করিলেন।" মালাক্কারাজের 
১৫০০ শত বিশ্বস্ত অন্ুচর ও ভৃত্য ফিত্রিক্সির তাড়নায় রাজসমাধিমন্দির 
চ্র্ণ করিয়া খণ্ড খণ্ড শিলারাশি বহিয়া আনিতে লাগিল, আর কেহ 
বা গেই সকল শিলাখণ্ডে ফিরিঙ্গির বিজয়-মন্দির গড়িতে লাগিল। 

ফিরিঙ্কির দুর্গে, ফিরিঙ্ির বাণিজ্যপোতে, ফিরিঙ্গির কামানে- 
কথাতে মালাক্কাদ্বীপ ধীরে ধারে সুশোভিত হইয়া উঠিল। আল.বুকার্ক 
তখন পর্ত,গাল অধিপতির নামে স্থবর্ণ ও প্রচলিত মুদ্র। প্রস্তুত করিতে 
আাগিলেন। দেশমধ্যে ঘোষণ। করিয়। দিলেন যে, যদি কেহ মালাক্কা- 
রাজের নামাঙ্কিত মুদ্র। পাইয়া উহ! ফিরিঙ্গির টঙ্কশালায় অর্পণ না 
করে তবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। প্রাণভয়ে ভীত মালাক্কাবাসিগণ 
রাশি রাশি পুরাতন মুদ্রা আনিয়া ফিরিঙ্গির টগ্কশাল! পূর্ণ করিয়া দিতে 
লাগিল: নৃপতি ইমান্ায়েলের নামাক্কত নৃতন মুদ্রা প্রস্তুত হইয়া 
মালাকার গৃহে গৃহে ফরিক্ির শক্তি ও প্রতিষ্ঠা জাগাইয়৷ রাখিল।' 
নবপ্রচলিত মুদ্রা লইয়! ফিরিঙ্গি রাজপুরুষগণ মহাসমারোহে নগর 
যধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । বহুমুল্য আস্তরণে সঙ্জিত হস্তিপৃষ্টে 
আরোহণ করিয়া তাহার। নগর পরিভ্রমণ করিলেন এবং পথিমধ্যে 
ুষটি মুষ্টি নবমুদ্র। নিক্ষেপ করিতে লাগলেন। বিস্মিত নাগরিকগণ 
মহা আনন্দে সে সমুদয় কুড়াইয়। লইল। 

আল-বুকার্ক তথন মালালার হতশ্রী পুনরার ফিরাইয়া আনিবার 
জন্ত বিধিমত চেষ্ট! করিতে লাগিলেন। সর্বস্থানে শান্তি সংস্থাপিত 











১১৩৪ ভারতী । "ভা, চৈত্র, ১৩১৬ 


করিয। রাজকার্ষের হিন্দুদি কেই সমধিক অধিকার প্রান করিলেন । 
আবার মালাকার বন্দরসসূহ বৈদেশিক বাণিজ)পোতে পূর্ণ হইয়া গেল। 

মালাক! জয় করিয়া সুদক্ষ গভর্ণর আলবুকার্ক মহানন্দে নৃপতি 
ইমান্যুয়েলের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন ) রাজ। ইমন্থায়েল পুলকিত- 
চিত্তে গ্রষ্টানের , বিজয়কাছিন্ী পোপের নিকট নিবেদন কপ্সিলেন। 
কূপাণ ও ক্রুশের সমরে ক্রুশের জয়বার্তী পাইয়া পোপ মহাসমারোছে 
রোমনগরে উৎসব করিলেন। সমগ্র শ্রীষ্টরাজ্য সেই উৎসবে সম্মানিত 
হইল-_মুসলমানের বাণিজ্য চিরদিনের জন্ত ভুবিয়া গেল-__ফিরিজি 
বনবৎসরের জন্য ভারতসমুদ্রের একমাত্র "আট হইল । 


ষষ্ঠ অধ্যায় । 
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আল্বুকার্ক নিশ্চিস্তমনে গোরা ত্যাগ করিয়া মালাক।-বিজয়ে 
আঅগ্তসর হইয়াছিলেন। তখন হনোবরের রাজভ্রাতা মল্হররায় 
গোয়ার শাদনকার্যে লিপ্ত ছিলেন। আদিলশাহ দেখিলেন: ইন্থাই 
সুযোগ । তিনি সে সুযোগ ত্যাগ না করিয়া ত্মহার সেনাপতি 


. পুবাদর্থাকে গোরা- জয় করিবার জঙ্ত ০এররণ করিলেন। জলবস্থ্য 


তিমোজা ও মলহররারের সহিত পুলাদর্খার যুদ্ধ বাধিল। তাহার! 
সে বেগ সহ্থ করিতে ন! পারিয়া পলাম্নন করিলেন । পুলাদখ! 
বালেন্তেরিম নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়া গোয়া বিজয়ের জন্ত 





_ ভা, চৈত্র, ১৩১৩] ফিরিঙ্গির বাণিজ্য । ১১১৩৫ 


প্রাণপণে চেষ্টা করিতে পারিজেন। কিন্তু আদিলশাহের সেক্প 
আদেশ ছিল না। তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে ক্ষয় হইলে 
পুনরাম আদেশ না পাওয়া পথ্যস্ত গোয়া অভিমুখে অগ্রসর না হইয়াৎ 
উপযুক্ত স্থানে অপেক্ষা করা হয়। পুলাদখা তখন বিজয়গৌরবে 
স্ফীত। তিনি তাহার প্রভুর আদেশ” অবহেলা কার্রয়! সম্ুথে যে 
করখানি রণতরী পাইলেন তাহা লইয়াই গোয়া আক্রমণের জন্ত অগ্রষর 
হইলেন। ফিরিক্রি রডরিগে। রাবেলো চারিশত নায়ার সৈশ্ত সমভি- 
ব্যাহারে পুলাদর্খাকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিলেন। 

আদিলশাহ দেখিলেন, তাহার উদ্ধত সেনানায়কের অবাধ্যতার 
বিধিদত্ত ক্ধোগ পাইয়াও তিনি গোয়া অধিকার করিতে পারিতেছেন 
না, তাই বড় আশা করিয়া তাহার শ্রেষ্ঠ সেনাপতি রস্থুলর্থাকে 
পাঠাইয়া দিলেন। গোয়ায় মহা হুলস্থল পড়িয়া গেল। ফিরিলিগণ 
যখন গুনিল যে, রন্থলরখা অসংখ্য কামান ও সৈশ্ঠসামস্ত লইয়া গোর! 
অবরোধ করিতে আসমিতেছেন, তখন তাহার? কিংকর্তবাবিমূঢ় হইয়! 
পড়িল। 

_পুলাদখা তাহার প্রভুর কার্যে একাস্ত বিরক্ত হুইলেন। তিনি 
মনে করিয়াছিলেন যে, গোয়াবিজয়ের সম্মান তিনি একাই গ্রহণ 
করিবেন; কিন্তু তাছ। হইল না! দেখিয়া তিনি নিতান্ত ছঃখিত হইলেন 
এবং যখন শুনিলেন যে, তাহার অন্ঠতম বৈরী রহৃলর্খা সেই যশ্পোরাশির 
অংশীদার হইয়! আসিয়াছেন, তখন তিনি একান্ত উদ্ধত হুইয়! উঠিলেন 
এবং রম্থলরখার আদেশ ও উপদেশ মানিয়! চলিতে অলল্পত হইলেন। 
পুলাদর্খাকে অপমানিত ও লাঞ্কিত করিবার ইচ্ছান্গ র্থুলর্থ৷ ফিরিঙ্গি- 
দিগের সহ্তি যোগ দিলেন এবং ত'হাদগের সাহাত্বে পুলাদর্খাকে 
বিতাড়িত: করিয়া স্বয়ং বালেস্তারিমে শিবির সংস্থাপন করিলেন । 


০ তি 





পু । র 
রি রি ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৩১৩ 
করিতেন । কিন্ত যে সকল পর্তগীজ সেনানায়কগণ তখন গোয়ায় 
ছিলেন তাহার! রন্থুলখার কৌশলে পরাজিত হইলেন। তাহারা মনে 
করিয়াছিলেন যে, প্রবল শক্রর নস্তৌষবিধান করিতে পারিলেই 
গোয়। রক্ষিত হুইবে। কিন্তু যখন তাহারা দেখিলেন যে, বালেস্তারিম 
স্থরক্ষিত করিয়! রস্ুগর্থ৷ মিত্রভাঁবে গোয়ানগরমধ্যে প্রবেশ করিতে 
চাহিতেছেন, তখন তাহাদিগের ভ্রম দূর হইল। তখন তাঁহারা 
বুঝিলেন যে, সর্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে! তখন্‌ গোয়ায় ৯২৮ অধিক 
মৈন্ত ছিল না অথচ রন্থলর্খীর সপ্তসহত্র সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তত ছিল। 
সুবিটমের ফিরিঙ্গিগণ প্রাণ 'পধ্যন্ত পণ করিয়া যুদ্ধ করিতে আর্ত 
করিল। রম্থুলর্খ। গোয়া! অবরোধ করিয়া রহিলেন। ফিরিঙ্গিদিগের 
মধ্যে অনেকেই প্রাণভয়ে রঙ্গুলর্থীর দহিত যোগদান করিল 

রুমীতূর্কের ভীতি তখন পর্ধান্তও ফষিরিঙ্গিদিগকে নিতান্ত আকুল 
করিত। বিপদকালে সকল ভয়ের ন্টায় কুমীতুর্কভীতি আরও প্রবল 
হইয়া অবরুদ্ধ ফিরিঙ্গিদিগকে একেবারে অকন্মাণ্য করিয়া ফেলিল! 
আল্বুকার্ক তখন কোচিন, করন্ধর, ভাটফল প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যের 
সুবন্দোবস্ত করিয়া! ফিরিয়া আদিতেছিলেন। তাহার আগমন-বার্তী 
পাইয়াই বিপক্ষদল যেন মন্ত্রোষধিষ্পর্শে হীনবল হইয়া পড়িল। 
কয়েকবার সামান্ত যুদ্ধের পর রন্ুলর্খা পরাজয় স্বীকার করিলেন । 
তিনি যেমন বীরের মত আসিয়াছিধেন তেমনি যদি পূর্বেই বীরের ন্যায় 
ুদ্ধ করিতেন তাহা হইলে হয়ত ফিরিঙ্গির ইতিহাস অন্তর্ূপ হইত, 
তাহা হইলে হয়ত আল্বুকার্ক মার গোরায় অবতরণ করিতেন না 
- ফ্কিরিঙ্গির প্রতিষ্ঠা-মন্দির হয়ত চূর্ণ হইলেও হইতে পারিত! কিন্ত 
র্ুলর্থী কৌশল করিয়া গোয়া অধিকার করিতে চাহিয়াছিলেন, শেষে 
পরাজিত হুইক্ পলায়ন করিলেন । আদিলশাহের শেষ আশা ডুবিয়া 
গেল | রন্ুলর্থী ও তাঁহার দৈস্তগণ কেবল পরিধের বন্ত্রাদি মাত্র লইফ় 


ভা, চৈত্র, ১৩১৩] ফিরিঙ্ির বাণিজ্য। ১১৩ 


স্বদেশে প্রস্থান করিল!* ইতিপূর্বে যে সকল ফিরিঙ্গি গোপনে রুল 
খর মহিত যোগদান করিয়াছিল, আল্বুকার্ক তাহাদিগের বিচা 
করিলেন ॥ বিচারে ফার্ণাও লোপেস এবং তাহার অনুচরবর্গের দক্ষিণ 
বাস ও বামহস্তের বৃদ্ধাঙষ্ঠ কর্তিত করা হইল ! - 

গোয়ার শাস্তি স্থাপিত করিয়া আল্বুকার্ক কালিকাটে ুর্গ নির্বাৎ 
করিবার জন্য বাস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্ত আল্বুকার্কেরও শক্ত 
অভাব ছিল না। তাহার? গোপনে পর্ত,গাল-অধিপতিকে জানাইল যে 
“গোয্পা অত্যন্ত অন্বাস্থাকর স্থান। এখানে ছর্গ নির্মাণও অতি ব্যয়, 
সাপেক্ষ কাধ্য। এইরূপ কুস্থান রক্ষার জন্ত বৃথা বলক্ষয় এবং অর্থনাশ 
না৷ করাই সঙ্গত।' নৃপতি ইমান্যুয়েলও তাই আলবুকার্কের নিকট 
তব্রপ'আদেশ পাঠাইলেন। আল্বুকার্কের শিরে বিধাতার বজ্তু ভা্গিয়] 
পড়িল। তিনি যে গোয়ার জন্ত এত যুদ্ধ করিয়াছেন, যাহার রক্ষার 
জন্ত এত অর্থনাশ করিয়াছেন এবং যে গোয় রক্ষা হইলে ভারতবর্ষে 
ফিরিঙ্গির রাজত্ব সুপ্রতিঠিত হয়, সেই গোয়াসম্বন্ধে নৃপতির এইরূপ 
অভিমত জানিয়া স্বদেশ প্রেমিক ্বাথশূস্ত আল্বুকার্ক নিতান্ত মরা .ত 
হইলেন। শেষে তিনি নৃপতিকে ধে দীর্ঘ-পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার 
প্রতিছত্রে তাহার হৃদয়ের উচ্ছাস প্রকাশিত হয়, সেই পত্রের প্রতি 
অক্ষরে তাহার গভীর মর্খ্রবেদনা প্রকাশ পায়। আল্বুকার্ক লিখিয়- 
ছিলেন-_ 

আপনি আদেশ করিয়াছিলেন বঙিয়াই আমি গোয়া অধিকার 
করিয়াছি। আমাদিগকে ভারতর্্ষ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য. 
এদেশে যে সম্মিলনী হইয়াছিল, গোয়াই তাহার কেন্ত্ ছিল। সেই 
অন্তও আমি গোয়া অধিকার করিয্লাছি। গোস্পানদীতীরে তুর্কগণ যে 
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পতি স্তারভী । [ ভা, চৈত্র; ১৩১৩ 


সদর রণতরী প্রস্তুত করিয়াছিল--সেই সকল তরনীপূর্ণ কামান, গুলি, 
বাঁক্ষদ.এবং রুমীদিগের যুদ্ধপ্রাহাজ যদি আসিয়া! আমাদিগকে আক্রমল 
করিত তাহা হইলে আমরা ফুৎকারে উড়িয়। যাইতাম! গর্ভ গুলের? 
অতি বৃহৎ, মহাশক্কিশালিনী রণতরমীসমূৃহ আসিলেও আসামিগক 
আর রক্ষ! করিতে পারিত না। কিন্তু গোয়! অধিকার করিবার প্র. 
হইতেই সকল গোলযোগ খিটিক্া গিয়াছে__আমরা যাহা ঢাহিতেস্ছি 
তাহাই পাইতেছি। গত ১৫ বৎসরের নৌধুদ্ধে এদেশে পর্ত, গালের 
বত সম্মান ও প্রতিষ্ঠা না ঘটিয়াছে, এক গোয়া-বিজয়ে তাহা হইয়গছে। 

' '্বাহারা গোয়ার কাহিনী লিখিয়া রাজসিংহাদনতলে প্রেরণ 
করিয়াছেন, তাহাদিগের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়। আপনি যদি অঙ্গে 
করেন যে, কেবল কোচিন ও করুন্ধরের ছূর্গ থাকিলেই এন্নেশে 
ফিরিঙ্গির রাজ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে তবে আপনি নিতান্ত ভ্রম করিবেন-_- 
কারণ তাহা অসম্ভব। বদি পর্তুগাপ-রণতরী একবার একটামাঞ্জ: 
যুদ্ধে পরাজিত হয় তাহা হইলে পর্তগালের এমন কোন দুর্খাদি এদেশে 
. নাই. যে, আমরা আর স্বাধীনভাবে একটা দিনও এদেশে থাকি: 
আপনার ধনসম্পত্তি রক্ষা করিব। ভারতীয় নৃপতিগণ যে মুহূর্তে 
- ইচ্ছা, আনাদিগকে সেই মৃহূর্তেই দুর করিয়া! দিতে পারিবেন। কারক 


দেখুন যদি কধনও কোন ফিরিঙ্গি এদেশীয় কোন লোকের নিকট 
হইতে কোন ভ্রব্য বলপুর্বক কাড়িয়া লয়, অমনি ইহারা ছূর্ণদ্ার কু 


. করিয়া দেয়-__যুদ্ধ অবশ্তস্তাবী হইয়া উঠে। কিন্তু গোয়ায় সের? 
হইবার উপাগ নাই। কোন মুরবণিকের উপরই অত্যাচার হউক 
অথবা ফিরিঙ্গিরই নিগ্রহ হউক-_ গোয়ার অধিনায়ক ভিন্ন আর কাহার 
নিকট দে কথা যাইবার ফে। নাই।......এদেশে বাহার! আমাদিখের 
.বিুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন, আমি তাহাদিগকে এতদুর ভগ্রমনোর* 
করিয়াছি যে, ক্যান্ের অধিপতির স্তায় একজন মহাশক্তিশালী নর়পনতি 


১ 
: সভা, চৈত্। ১৩১৩] ফিরিজির ৰাণিজ্য। ১৯৬ 
পর্যন্ত আমার তুষ্টিসাধন ন্ত ব্যগ্র হই দূত প্রেরণ করিয়াছেন-_ 
স্বেচ্ছায় বন্দী ফিরিঙ্গিদিগকে যুক্তি দিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে, দিউএর 
্তাক্স একটা অত্যাবশ্তক স্থানে তিনি আমাকে হর্থ নিশ্মাণ কৰিরার ৭ 
অধিকার পর্যযস্ত দিয়াছেন। এ কথা এতদূর আশ্চর্য যে, আমি নিজেই 
ইহা বিশ্বাস করিতে সাহসী নহি। কালিকাটের জামোরিণ আমাকে 
নিতান্ত অস্থরোধ করিয়) বলিতেছেন যে, আমি যেন তাহার রাজধানীর 
নিকটে একটা দুর্গ নিম্মাণ করি। এমন কি, তিনি পর্ত ,গাধ-সিংহাসন- 
তলে ব্ার্ধিক রাজকর" পর্যান্তও দিতে প্ররস্তত আছেন। এ সকলই 
আমাদের গোয়। অধিকারের ফল বলিয়। জানিবেন। এ সমুদয়ের জন্ত - 
আমাকে ভারতীয় নৃপতিদিগের সহিত একটা যুদ্ধও যুঝিতে হয় নাই। 

আম নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, যদি দিউ এবং কালিকাটে ছুইটা 
দর নির্মাণ করিয়া উহ! স্থরক্ষিত করিতে পারি, তাহা হইলে স্থলতানের 
সহ রণতরী আসিলেও এ সকল স্থান কাড়িয়া লইতে পারিবে না। 
ভারত-নীতি আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, আপনার মন্ত্িগণও যদি. 
সেইক্ধপ বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহারাও একবাক্যে ঝলিঝেন 
'ষে, কেবল নৌশক্তি থাকিলেই আপনি ভারতবর্ষের স্তাক় এক্টা 
বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইতে পারিবেন ন1। মুমলমানগণও 
চাহে যে, আপনি এদেশে ছূর্গাদ নিম্্াণ না করেন, কারণ তাহার! বেশ 
'জানে যে, যে রাজ্য কেবল নৌবলের উপর প্রতিষ্ঠিত সে রাজ্য অধিক 
দিন থাকে না। তাহার! চাহে যে নির্বিবাদে আপন আপন দেশে 
'বান করিয়া মলজাদি লই্া স্থলপথে তাহ্যাদগের পূর্বপরিচিত হাটে. 
বাজারে যাইয়া বিক্রয় করিবে! তাহার] আপনার প্রজা হইতে চাছছে 
না-_তাহারা আপনার সহিত মৈত্রী করিতেও চাহে না,আপনার সহিত 

* বাণিক্য-ব্যবহার করিতেও প্রস্তুত নহে। তাহারা বদি এ সকল কিছুই 

না চাহে তাহা হইলে তাহার! কি গোয়ায় ফিরি্গির প্রতিষ্ঠা দেখিঙ্গ। 


১১৪৭ ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৩৯৩ 


কখনও তুষ্ট হইবে? গ্লোরার মত একটা বিখ্যাত ও নিতাস্ত আবস্তক 
স্থানে আমরা প্রতিদিন শক্তিসম্পন্ন হইতেছি ও গোস্বাকে সুরক্ষিত 
“করিতেছি, ইহা দেখিয়া কি তাহারা আমাদিগকে টি বাধা, 
দিতে চেষ্টা করিবে না? 

যাহারা গোয়ার বিষয় আপনাকে জানাইয়াছে, তাহারা বলিয়াছে 
যে, গোরা! পুনরুদ্ধার করিবার জন্য বহুবার চেষ্টা হইয়াছে। ইহ! 
হইতেই বুঝিতে পার! যাইতেছে যে, আদিলশাহের ন্তাঁয় একজন মহা৷ 
প্রতাপান্বিত নরপতির নিকট হইতে রাঁজ্যলাভ করা আর কত 
- ছুন্নহ। আপিলশাহ এতদূর ছুদ্র্য যে, ষদ্দি তিনি পারেন, তাহা 
হইলে পর্ত,গালের সম্মান ও প্রতিষ্ঠা চূর্ণ করিস্কা যে প্রকারেই হউক 
গোয়া উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবেনই করিবেন। যখনই” আদিল, 
শাহের কোন সেনাপতি গোয়ার সন্মুথে আসিয়া দীড়াইবেন, শক্রুর 
শক্তি পরীক্ষা না করিয়াই কি আমরা তাহার নিকট আত্মসমর্পণ 
করিব? ইহাই যদি প্রভূর উচ্ছা হয় তাহা হইলে আর ুদ্ধ-বিগ্রহে 
. ফাজ নাই-_ুসলমানগণ এদেশের কর্তা হউক। কর্কের স্তায় হীন- 
শক্তি ভ্রাহাজগুলির উপর নির্ভর করিয়া অনস্ত অর্থব্যয়ে আপনি 
. তাহ! হইলে ভারতবর্ষের মুরদিগের মধ্যে আপনার শক্তি ও সম্মান 
প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করন। 

যে সকল অলদ লোক আপনাকে বলিয়াছে ফে, গো! রক্ষা করিতে 
প্রতৃত অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, তাহাদিগের কণার প্রত্যুত্তরে আমি 
বলিতে চাহি যে, ভারতবর্ষের তুচ্ছ আবর্ডনারও মূল্য এত অধিক 
যে, পর্তুগালের অধিকৃত ভূসম্পত্তি যদি বন্দোবস্ত করিয়। দেওয়া যায় 
তাহা হইলেই আমাদের যে ব্যয় হইতেছে তাহার অধিকাংশ উঠিকে। 

তাহারা ধদি এ কথা আপনাকে বলিয়া থাকে যে, আমি গোয়া - 


ভা, চৈত্র, ১৩১৩] ' - ফিরিক্গির বাণিজা। ১১৪৯ 


এতদুর আগ্রহ, তাহার উত্তর এই ধে, ভারতবর্ষের খেলা অন্যরকমের” 
দেখিবার ইচ্ছায়, তাহাদিগের মত হইলে, আপনার আদেশ পাইবারমীত্র 
আমিই সর্ধপ্রথমে হৃর্গপ্রাকারে কুঠারাধাত করিতাম এবং বারদ-, 
খানার ন্বহন্তে অনলসংষোগ করিতাম। কিন্ত আমি যতদিন জীবিত 
আছি এবং যতদ্দিন পধ্যস্ত ভারতবর্ষের হিসাবনিকাশ আপনার নিকট 
দিবার জন্য আমি দায়ী, ততদিন গোয়ার অঙ্গহানি কর! হইবে না। 
আমার শক্রগণ যে গোয়ার অঙ্জহানি দেখিয়া হাসিবে তাহা! আমার 
মহ হইবে না। যতদিন পর্তগাল হইতে আর একজন শাসনকর্তা 
আসিয়া! আমার স্থান অধিকার না করিতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত আমি 
আমার নিজ ব্যয়ে গোয়া রক্ষা করিব। 

বাহার! গোয়ার বৃত্তান্ত সম্বন্ধে সন্দিহান তাহার! যদি আমার সহিত 
একমত হইতে না পারেন তাহা হইলে মহারাজ, জানিবেন যে এখনও 
একজন মানুষ গোয়া শাসন করিতেছে । যদিও আমি বৃদ্ধ এবং 
দুর্বল হইয়াছি তবুও যদি মহারাজ এরূপ আদেশ করেন যে, মুদশমান- 
দিগের রাজ্য, আমি যদৃচ্ছা সাহ।য্যকারী সৈন্যাদির মধ্যে বিভাগ করিয়। 
দিতে পারি, তাহা হইলে এই রাজ্যের শাদনভার আমি স্বয়ং গ্রহণ 
করিতে প্রস্তুত আছি। চারিজন অশিক্ষিত অভদ্র পর্ত,গীজ, মন্দির 
মধ্যে অচল পুত্তলিকার ন্যায় গৃহে বসিয়া থাকিয়া আমার বিরুদ্ধে 
মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে বলিয়াই আপনি আমাকে আপনার সাঁমানা- 
তহশিপদারজ্ঞানে বর্ষে বর্ষে আমার কাজকর্মের হিসাবনিকাশ 
চাহিবেন না--বরং আমাকে উপযুক্ত সম্মান করিবেন এবং ধন্যবাদ" 
দিবেন, কারণ আমার যাহ! কিছু আছে সে সমুদ্ধরই ব্যয় করিয়া আমি 
আমার আরদ্ধকাধ্য সুসম্পন্ন করিব! 

সর্বশেষে আমার নিবেদন, অজ হউক কান্ল হউক অথবা ঢউক্রিন, 


3১৪২ . ভারভী। ভা, চৈত্র, ৯৩১৩ 


তাহা হইলে বুঝিব যে, ভারতবর্ষে ফিরিজির ঝাজত্বের অবসানই পরম- 
পিঙার অভি প্রায়। মহারাজ, ইহা নিশ্চয়ই জানিবেন যে, আমার 
হাতে যতদিন শাদনতার ন্যস্ত আছে ততদিন আমি কাল্পনিক রাজ্যের 
মনোমোহন চিত্র লিখিয়৷ আপুনার নিকট পাঠাইতে পারিব না। 
বাঙ্ছবলে যে সকল রাজ্য জয় করিব এবং ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া 
স্থরক্ষিত করিব, আমি কেবল সেই সকল চিত্রই প্রেরণ করিব । গোস্। 
'সম্বদ্ধে ইহাই আমার অভিপ্রায়। 

নরপতি ইমান্যক়্েল অতি বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি আলবুকার্কের 
ভেজোদৃণ্ড গিপি পাঠে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে অশেষ ধনাবাদ 
দিলেন এবং লিখিলেন যে গোয়া রক্ষা কর। আমি বুঝিয়াছি গোয়া- . 
নর্গরের উপরেই ভারতবর্ষে পর্ত, গালের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিতেছে। 
আল-বুকার্ক পরিতৃপ্ত হইলেন-__ভারতবর্ষের অদৃষ্টপরীক্ষা সমাপ্ত হুইল ! 


শ্রীরাজেন্্রলাল আচার্য । 


ভারত ।* 


(দ্বিতীয় সাহ্বৎসরিক বিবরণ-পুক্তিকা হইতে উদ্ধত।) 


যথা দেশ দেশাস্তর, পধ্যটিযকে পাস্থবর, 
হেরে নান দৃশ্ত মনোরম 
ন্বাঁন বান্ধব সনে, নব প্রেম আলাপনে, 
করে স্থথে সমস যাপন পু 
* কিন্ত বদি সেসময়, সমুখে উদয় হয়, 
স্বদেশ-সম্ভৃত তরু-লতা।, 
সব ছুঃখ তিরোহিত, স্বতি-পথে বিকটিত, 
ই স্বদেশের সুধাময় কথা ॥ 
আমরাও সেই মত, অবিরত থাকি রত, 
নানা মত কাজেতে জড়িত। 
থাকিয়াও দেশাস্তরে, থাকি যেন দেশাস্তরে, 


নানা ভাবে চিত আন্দোলিত ॥ 
বিদেশের রীতি নীতি, বিদেশের কাব্য স্বতি, 
অধ্যয়ন দিবস যামিনী। 
তাই আজ পাস্থৃরূপ, হেরি মেলা অপরূপ, 
মনে পড়ে ভারত কাহিনী ॥ 
প্রক্কতি প্রমোদোদ্যান, ভারত নুখদ স্থান, 
স্বর্ভাবের শোতার নিলয়। 
মাধবী-মলিকা শ্রম, কোকিলের কুগ্তবন, 
গর্ভ বার হীরা মণিময় ॥ 








* চৈত্র সংক্রান্তি শনিবার ১৭৮৯ শক-_শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র-প্রতিঠিত 
“চেত্রমেলারছ সভায় পঠিত । 


১১৪৪ 


ভারতী । [ ভা, চৈত্র/ ১৩১৩ 


ভুঙ্গ শৃঙ্গ অগোচর, অভ্রভেদ্দী ধরাধর, 
চারি ধার করে যার রোধ । 

লক্ষ লক্ষ শ্োতম্বতী, বহে যথা বেগবতী, 
হেরে যারে হয় হেন বোধ ॥ 

ভারত সুর্ধপযুতা, প্রক্কৃতির প্রিয় সুতা, 
স্বভাবের শোভার প্রতিমা । 

প্রবাহিণী শত শত, সেবিয়। কিস্করী মত, 
সম্পাদিছে সৌন্দর্য্য গরিম? ; রন 

ভারত ছুল্লত দেহে, প্রকৃতি জননী-ন্নেছে, 
পরায়েছে বিচিত্র ভূষণ । 

পর্বত প্রাচীর দিয়া, জল দল বিস্তারিয়া, “ 
রাখে তারে করিয়া বেষ্টন ॥ 

কিন্তু কি বিরূপ কথা, নিদারুণ মনোব্যথা, 
আছে যার এমন স্থল, 

কিসের কারণে তার, অশ্রনীরে অনিবার 
ভাসমান নয়ন যুগল ॥ £ 

প্রকৃতির ছুঃখ গেল, এইতো বসস্ত এল, 
পাত হলো শীতের পীড়ন । 


হিমালয় ক্ষীণকায়, বিগত উত্তর বায়, 


মু বছে মলয় পবন ॥ 

নবীন পল্লৰ ভরা, নব ফুলে আলো! করা, 
শোভে তরু নগরে গহনে। 

পাইফ্কে নূতন প্রাণ, স্থতানে করিছে গান, 
সুললিত বিহঙ্গমগণে ॥ 


ভী/ চৈত্ত, ১৩১৩ ] : ভারত। ১১৪৫ 


চক্রে ঘোরে খতু ছয়, হিমান্তে বসস্তোদয়, 
স্থপ্রফুল স্বভাব সহসা । 
কিন্ত সে বসন্ত কবে, প্রকাশিয়ে যবে বাবে, 
"ভারত গো! তব হান দশা॥ 


কেমনে সুথের দিন, অনস্তে হইল লীন? 
আঁর কি তা আসিবে না ফিরি।? - 

কোথাক়্ প্রতাপশালী, প্রচণ্ড মার্তগুাবলী, 
অস্ত গেল ধরায় আধারি ॥ ৯ 


বলহে ভারত'বাসী, অকন্ম মুত্তিকারাশি, 
" ভীরুতায় ভীরুতা ভবন। 
পড়ে কিন! পড়ে মনে, - দ্রাশরধি চারিজনে, 
পড়ে মনে কুরুক্ষেত্রে রণ? 


কেমনে কামিনীকুল, কেশরিণী সমতুল, 
ছুর্মাবতী গর! রাজ্যেশ্বরী, 

স্বরাজা করিতে ত্রাণ, সমরে তাজিল প্রাণ, 
স্থপাণ নারী করে ধরি ॥? 


“হেন সব বীরবর, ভারতের প্রভাকর, 
কোথা গেল আধারি ভুবনে । 

যে দেশে পদ্মিনী সতী, জনমে সে দেশ-গতি, 
হেন হবে, কে জানে স্বপনে ॥ 


থা রুম রঘুবরে, পিতৃসত্য রক্ষা তরে, 
রাগ্যস্থথ পরিহার করে। 

“যে দেশে পাণডবগণ, রাখিতে আপন পণ, 
বিপিনে বিপিনে কাল হবে ॥ 

'শাক্যসিংহ যেই দেশে, সহজে সন্স্যাসী-বেশে 
পাশরিয়ে পিতৃরাজ্য-ধন |. + 

প্বরম প্রচার তরে, ফেরে দেশ দেশাস্তরে, 
বাউক বাথাকুক জাবন ॥ 


5১০৬ ভারতী) 1 ত্র 


কোথায় কোকিল-ম্বর, কালিঈীস কবিবর, 
কোখ। বালমিকী তপোির্। 
বিগ্ভার আশ্রয়স্থল, কোথা ব্যাস পাতঞ্জল, 
+ গোতম কপিল খাধিগণ ॥ 
যাদের সমান আর, ত্রিজগতে পাওয়া ভার, 
ত্রিজগতে ঘোষে এই রব। 
কোথায় ব৷ পরাসর, ভাস্কর পণ্ডিতবর, 


জ্যোতিষের মুলাধার সব ॥ 


ক্ষণকাল প্রকাঁশিক়ে, ধরাধাম আমোদিয়ে, 
কোথা গেল আধারি ভবনে । ॥ 

যে দেশেতে লীলাবতী, জনমে, সে দেশ-গতি, 
হেন হবে কে জানে স্বপনে ॥ 


হায় কি হইল শেষ, দাহন করিছে দেশ, 
' স্থুরায় অনল শ্রোতন্বতী। 
কত শত পরিবার, পুড়ে হল ছারখার, 
হৃদি ফাটে দেখিয়ে ছর্গতি ॥ 


কি কব লোকের গুণ, স্থরাতে হতেছে খুন, 
তবু তায় না ছাড়িতে পারে। 

প্রদীপ পতঙ্গ প্রায়, প্রমত্ব হুইয়ে যায়, 
নাভাবি কি হল, হবে পরে ॥ 


জননীর হাহাকার, বনিতার অক্রধার; 
ভ্রবিতে কি পারে কতু তায়। 

সন্তানের আর্তন'দ, পরিজন-কুৎ্সাবাদ, 
তুধরে মলয়াঘাত প্রায় ॥ 


লোকের কি ব্যবহার, সদা করে কদাচার, 
:. বণিতে অনল দহে কায়। 
শৰে তাই ধরে পরে, অধ্যাতি ঘোষণা করে, 
কঠোর কুলিশাঘাত প্রায় ॥ 








. ভা টজ১৩১৩] ভারত 


বীধ্যহীন ঈর্ণকায়, দেহ ভর! ভীরুতায়, 
মুখে মারে আকাশ পাতাল। 

প্রচুর ধনের আশে, . মনোবীর্ধ্য গর্ব নাশে, 
হাতে সদা তোষামোদ-জাল ॥ 


ছি ছি, হে ভারতবাপী, এমন কুকর্মরাশি, - 
সাজে কি ভারতবাসী হোয়ে। 

ক্ষণতরে ক্ষমা দাও, নয়ন মিলিয়া চাও, 
উঠ উঠ দিন যায় বোয়ে॥ 


এই বেলা ভঙ্গ ঘুম, ভারতে লেগেছে ধুম, 
উঠেছে যে নব্য সম্প্রদায়। 

নিষষিয়ে জ্ঞান-অসি, বিনাশিকে ভ্রমরাশি, 
দেশের উন্নতি দিগে ধায় ॥ 


নব রাগে হয়ে স্ফীত, নব তেজে উত্তেজিত, 
নব রসে হোয়ে বলীয়ান। 
ভারত গো ! তোমা তরে, আত্ম সমর্পণ করে, 
আজ তার দেখ গো প্রমাণ ॥ 


দেখ সব একত্রে, সৌহদ্ধ-শৃঙ্খল পোরে, 
তব কথা করে উত্থাপন। 

ছুঃখের যামিনী ঘোর, ত্বরায় হইবে ভোর, 
দেখ মাতা মিলিয়ে নয়ন ॥ 


নারীকুল শিল্পকাজ, চারিদিকে হেরি আজ, 
আশালতা উত্তেজিতা হয়। 

ফিরে পাব কত দিন, হুবে তুমি শোকহীন, 
আস্তে তব হাস্তের উদয় ॥ 


শ্রীঅক্ষয়চন্ত্র চৌধুরী। 


১১৪৭ 


ভারতে স্্রীশিক্ষা । 


্ভ 'রতবাসিনী রমণীগণের শিক্ষাবিষয়ক আন্দোলন বছদিবস 
এ" হইভে চলিয়া! আসিতেছে, কিন্ত অদ্যাপি তাহার কোন 
সিদ্ধান্তই হয় নাই । রী 
ভারতে স্ত্রীশিক্ষাসপ্থন্ধে কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়! 
স্বান। প্রথম একদল, পুরুষের ন্যায় স্ত্রীগণের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন 
সাধ্যস্ত করিয়! তাহার ব্যবস্থা করিতে চাহেন। মাকিনে, নিলাতে 
ও অন্যান্য পাশ্চাত্য সভাদেশে সম্প্রতি যেরূপ স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত 
হইতেছে ভারতরমণীগণেরও সেইরূপ ব্যবস্থা কর! ইহাদের লক্ষ্য । 
সৃত্যগীতাদি কলাশিক্ষা এই ব্যবস্থার অন্তর্গত । পুরুষের ন্যায় স্ত্রীগণকেও 
বোডিংএ রাধার ইহাক্ের কোন আপত্তি নাই। দ্বিতীয় দল বলেন, 
স্ত্রীলোকের লেখাপড়া শেখ! প্রয়োজন তবে অধিক নছে। লিখিতে 
পড়িতে ও হিমাঁব-কিতাব করিতে, শিখিলেই যথেষ্ট হইল। ইহার। 
কিন্তু শিক্ষা বিশেষ আবশ্যক বলিয়। মনে করেন না। বস্তরীণঙ্কায়ের 
ন্যায় ইহাও একপ্রকার বিলাসের বস্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং 
তাহা না হইলেও বিশেষ ক্ষতি হয় বলিয়া মনে করেন না এবং সেই হেতু 
তাহার জন্ত ব্যক্রাহুল্য ব! সবিশেষ যত্ব ও চেষ্টা করিতেও তাহার! 
গ্রস্তত নহেন। 

তৃতীয় দল স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী । কিন্তু ইহাদের সংখ্যা ক্রমে 
হান হইক়। আসিতেছে । | 

চতুর্থ দল দ্বিতীয় দলের অন্তভূতি হইলেও তাহাদের কিছু বিশেষত্ব 
ব্ক্ষিত হয়। পরমপূজনীয়া শরীশ্রীমতী ভ্ভপস্থিনী মাতাজী মহা রাখির 
প্রবপ্তিতা মহাকানী-শিক্ষা-প্রণানী ইহার! হিন্দুরমণীর সবিশেষ উপযোগী 


ভ৮-চৈত্র, ১৩১৩ ] ভারতে স্ত্রীশিক্ষা । ১১৪৯ 


সক্কল্েই আপন আপন মত সমর্থন করিবার জন্য নানাবিধ যুক্তি 
প্রদান করিয়া থাকেন এবং অন্তমতাঁবলম্বীকে ভ্রান্ত মনে করেন। 
ইহ। এ্ভাবসিদ্ধ ও মানবপ্রক্কতির বিশেষত্ব । আমর! কোন পক্ষেরই* 
ওকালতণামা না লইয়া পুরাকাল হইতে ভারতে সত্ীশিক্ষার ইতিহাসের 
আলোচনা করিব এবং অতীতের পার্ে বর্তমানকে রাখিয় তুলনা 
করিয়া দেখিব ভাহাতে যাহা হন তাহাই হুইবে। স্ত্রীশিক্ষাসঘন্ধে 
প্রাচীন খষিগণের কি মত ও বিধান আছে তাহাই প্রথম বিবেচ্য। 

১৯খানি স্ৃতিশাস্ে হিন্দুর ইহ্‌সংসারে জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য 
উঠ-বসা-প্রভূতি অতি সামান্য বিষয় হইতে আর্ত করিয়া, আধ্যাত্মিক 
গুরুতর সাধনাদি পথ্যন্ত নান! ব্যাপারের নানা প্রকার বিধি-নিষেধ আছে। 
.বালকগণৈর বিস্তাশিক্ষার বাবস্থা অতি স্ুন্দররূপে বর্ধিত আছে। কিন্তু 
স্ীশিক্ষাসন্বন্ধে কোন ব্যবস্থা বা বিধিনিষেধ লক্ষিত হয় নাঁ। 

“কম্তাপ্যেবং পালনীয় শিক্ষণীযাতি যত্ুতঃ* মহানিব্বাণ তন্ত্রের 
বচন। স্ত্াশিক্ষার সাপক্ষে এই বচনটাই সর্ধন্র উদ্ধৃত হইয়া থাকে। 
ইহ স্বৃত্যুক্ত বচন নহে। বণ্দ বলেন যে মহানির্বাণতন্ত্রের বচন বা 
বিধিনিষেধ স্ত্যুক্ত বিধিনিষেধ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যুন নহে। এ 
স্থলে আমর! মস্তক অবনত করিতে পারিলাম না। ধাহারা মহা" 
নির্ববাণতন্ত্র পাঠ করিয়াছেন তীহারা জানেন যে কলিতে মহানির্ববা- 
তত্্কে মন্াদি স্থৃতির স্থান অধিকার করাইবার জন্য বিশেষ যত্ত ও 
চেষ্টা আছে। ভগবান দেবাদিদেব মহাদেবকে বক্তা করিয়া বলিয়াছেন 
যে, কলিতে বেদমার্গ পরিত্যাগ করিয়া তন্্মার্গই অবলহ্বন করিতে 
হইবে অন্যথা বিশেষ প্রত্যবায় ও মহা অনর্থ সঙ্ঘটিত হইবে । সত্য 
সত্যং পুনঃ সত্যং* ইত্যাদি আদেশ রৌরবাদি নরকতোগের ভয় 
প্রতি দেখানও ইইয়াছে। কিন্তু উদদেসাসিদ্ধি হয় নাই।  আধ্যসমাজ 
তাহার সাধনার অংশটুকু লইয়া, যে অংশটকু মবাদি স্থৃতির স্থান 


৯১১৫৩ ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৩১৩ 


” অধিকার করিবার জন্য দাবী করিয়াছিল, তাহা একেবারেই পরিভ্যাগ 

করিয়াছেন।' তবে যেখানে কোন বিরোধ নাই তাহাই গ্রাহ্থ হইয়াছে । 
উদ্ধৃত বচনে যে শিক্ষণীয়া শক আছে তাহার অর্থই বাকি? 
বিদ্তালরে গুরু, উপাধ্যায়, প্রফেসর, মাষ্টার, পণ্ডিত বা গুরুমার নিকট 
অথবা তদ্ৎ অন্তকোন ব্যক্তির নিকট গ্রন্থাদি পাঠে যে বি্ভালাভ 
হয় তাহাই বর্তমান শিক্ষা নামে অভিহিত হয়। যদি কোন গৃহলক্ষমী, 
আদর্শপত্বী, পতিব্রতার মৃত্তি, স্ত্রীজ্ঞাতব্য সর্ধব্যাপারে বিশেষ পারদর্শী 
হুইয়াও লিখিতে ও পড়িতে না পারেন, তিনি অশিক্ষিতা। নব্যকোষে 
স্ত্রীব্যাপারে শিক্ষাশবের অর্থ, রচন! করিতে পারে। উদ্ধৃত বচনের 
শিক্ষণীয় শব্দের অর্থ এ নহে যে, বালকের সার বালকাও গুরুগৃহে বাস 
করিয়া তরক্ষচর্ধ্য পালনপূর্ব্বক দ্বাদশবর্ষকাল বিদ্যাশিক্ষা করিবে! 

নানাবিধ 'পরিবর্তনের সঙ্গে স্ঙ্গ গুরুগৃছে বাদেরও পরিবর্তন 
হইয়াছে। বিগ্যালয় ব৷ স্কুল তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে । এবং 
মাষ্টার, পণ্ডিত ও গুরুমা গুরুর স্থান অধিকার করিয়্াছেন। স্ৃতরাং 
বিগ্ভালয়ে পাঠাইয়! বালকদের ন্ভার বালিকাদের শিক্ষাদানের সাপক্ষে 
স্বাহার৷ উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করেন, তাহারা বচনোক্ত শিক্ষণীয়া শব্দের 
অর্থের বিচার না করিগাই তাহা করিয়া থাকেন, এবিষয়ে আর কোন 
সন্দেহ নাই। 

মানবধর্মশীস্তর গুলিতে স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে কোন বিধিনিষেধ বা ব্যবস্থা 
নাই, অথচ নারীগণের কর্তব্যাকর্তবা, শিষ্টাচার ও পাতিব্রত্য-পালন 
সম্বন্ধে বিধিনিষেধ দেখিতে পাওয়া যাক্স। ইহা হইতে ইহাই 
প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানে শিক্ষাশব্দের ষে অর্থ কর! হয়, শান্ত্রকারের। 
শিক্ষাশকের সে. অর্থ গ্রহণ করেন নাই। 

পুরুষ ও নারী যেমন আরুতি ও প্রকৃতিতে পৃথক, ভগবানের সৃষ্টির 


পা টি 


ভা, চৈত্র) ১৩১৩] ভারতে স্ত্ীশিক্ষা । 5522 


ও বছির ভেদে ছুই অংশে বিভক্ত | সুসভ্য সমাজ পুরুষকে বহিরংশের , 
এবং -কম্ণীকে অন্তরংশের অধিকার ।দয় স্থব্যবস্থা করিয়! রাধিয়াহছ। 
তদঙগমারে তাহাদের শিক্ষা, কার্ধ্য ও বেশভুষাও আবহমানকাল পৃথক, 
হইয়া আসিতেছে, (বর্তমানে সভ্যসমাজে এই ব্যবস্থার যে ব্যতিক্রম 
লক্ষিত হয়, তাহার ফল কি ও পরিণামেই বা কি হইবে, তাহার 
আলোচনা করিবার এ স্থান নহে) আধধ্য শান্তরকারেরাও পুরুষ ও 
সত্রীগণের শিক্ষাসম্বন্ধে পৃথক ব্যবস্থা করিয়। গিয়াছেন। পুরুষকে মমাজের 
বহিদ্প থাকিয়! কার্য করিতে হইবে, জ্জন্ত বহুদিনের সঞ্চিত 
জ্ঞানভাগ্ডার আলোড়ন করা তাহার প্রয়োলন। সেই জ্ঞানভাগার 
গুরুপরম্পরার হস্ত হইতে হস্তান্তরিত হইয়! আপিয়াছে, এবং বর্তমানে 
তাহা শ্রস্থাকারে একত্রে সন্নিবেশিত থাকিলেও তাহার রহস্ত উত্ভেদ- 
কলে গুরুর প্রস্রোজন। এই কারণে গুরুর নিকট। শিষ্য কিরূপে 
বিষ্ভালাভ করিবে, তাহাতে কি প্রকারে কোন অন্তরায় ন। ঘটে 
তাহার জন্ত বিবিধ বিধিনিষেধ আছে। আর স্ত্রী, পুরুৰকে অবলম্বন 
করিয়া ভাধ্যা, কন্তা, ভগিনী, জননী প্রভৃতিন্ূপে মানবের 
শান্তিস্থান, সাধনস্থান, হুথনচ্ছন্দের স্থান গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবত৷ 
হুইফ্কা সমাজের অন্তরাংশ অধিকার করিকসা আসিতেছেন। এখানকার 
প্রয়োজনীয় শিক্ষা পুস্তকপাঠে হয় না, গৃহে আসিয়া দেখিয়া শুনিয়! 
হাতে-হেতেরে শিক্ষালাভ করিতে হয় । এখানে গুরুবিশেষ নাই, 
দশজনের দেখিয়া দশজনের কাছে শিখিয়া কার্যযদক্ষ হইতে হ্‌ইবে। 
শিষ্টাচারাদি সমাজ-শাদনের অন্তভূতি বিষয়গুলি ধর্মশাস্্র আছে, 
তাহা পুস্তকপাঠে 'শখিতে হয় না, পুরন্ধপরম্পরার তাহ প্রবাহরূপে 
চলিয়৷ আসিতেছে । যে সময় বালক গুরুগৃহে বাস করিয় জ্ঞানার্জন . 
করিবে, বালিকা সেই সময় স্বগৃহে মাতাদির নিকট অথবা স্বামীগৃহে 


পর ০০-4০-১১৬১. ১৬১ এ. 7 ক. গা 


স্টক 





55৫২ - ভারতী। [ ভা; চৈ, ১৩১৩ 


সর্দাদি শিক্ষা করিয়! গৃহলক্্রীনামের যোগ্যা হইবেন এবং স্থুষপ্তান . 
প্রসব করিক্ন। স্থষ্ির কার্য সুনিষ্পাদিত করতঃ অস্তে অনন্ত শস্তিধামে 
এজনস্ত শাস্তিন্খ ভোগ, করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। বালকদ্রিগের 
স্তায় শ্ররুষকাশে শ্রস্থাদি পাঃপুর্বক বিদ্যার্জন তাহাদের আদে 
প্রয়োজন মনে করা হয় নাই। সুতরাং তাহার ব্যবস্থাও নাই। 
মহানির্ববাণতন্ত্রের বচনের ন্তাক়, গার্গী মৈত্রেয়ীর নামও সর্বদা শ্রুত হয়, 
অবৰং তাহাদিগকে স্ত্রীশিক্ষার সাপক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্ঠ প্রায়ই আহ্বান 
কর! হয়। ত্াহান্দের নাম করিয়া অপরে সাক্ষ্যপ্বান করিলেঃ৪ আর 
তাহাদের দাক্ষ্য দান করা হইল না। দৈবঘটনায় এই ছুইচারিটী 
নাম গ্রস্থে উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ইহার? আদর্শন্বরূপা 
এন্ধপ কত শত্ত শত গার্গী মৈত্রেরী ভারতকে পুণ্যভূমি করিয়া, 
-স্ুমস্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়া, দেশের জাতির ও জনসাধারণের হিত- 
সাধন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত! করা যায় না। শিক্ষার বর্তমানের 
অর্থে ইহারা শিক্ষিতা রমণী নহেন। ইহাদের বিষ্ভা বিএ, এমএর 
বিষ্ত। নহে, সে বিষ্তা ব্রহ্মবিগ্ঠা, সে জ্ঞান তত্বজ্ঞান। সে বিগ্তা স্কুলে- 
ক্কলেজে পড়িয়।৷ লাভ হয় নাই, তাহ! স্বগৃহের প্রাণে স্বামী পুত্রের 
মধ্যে থাকিয়! তাহাদেরই কার্য করিতে করিতে লদ্ধ হইয়াছে। তাহ! 
উপাধ্যাক্স, শিক্ষক বা গুরুমার কাছে শিক্ষা! নহে, সৎসঙ্গের ছায়া 
থাকিয়া" তাহ! লব্। ব্রহ্মচারিণী গার্গা, পতিব্রতা সংসারে বীতম্পৃহ 
তত্বজ্ঞানপিপাসাবতী মৈত্রেয়ী নগর-গ্রামপল্লী হইতে বহুদূরে অরণ্য- 
মধ্যে হিংসাদেষবিহীন বিলাসবজ্জিত শাস্ত, পুণা আশ্রমপদে অনবরত 
ধর্মের বাহু সেবন করিয়া, ধর্মময় জলগান, ধর্মময় বন্য ফলমূল ভোজন 
করিয়া দিবানিশি সৎসঙ্গ জাহুবী জলে ন্নান করিয়া যে নির্মল পবিদ্ক 
সর্বসংশরচ্ছেদী তত্বজ্ঞান লাভ কারয়াছিলেন, তাহার তুলন! কোথায়? . 


ভা, চৈত্র, ১৩১৩] ভারতে শিক্ষা । ১১৫৩ 


খনারও নাম শুনিতে পাওয়া যার- লীলাবতীর সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ। 
কোন ইতিহাসই পাওয়া যায় না। থানার সম্বন্ধে যে গল্প গ্রউলিত 
আছে তাহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে খনার বচন দেখিক 
ইহা বুদ্ধিতে পার! যায় যে, তিনি বঙ্গদেশীয়া রমণী । বহুদর্শনের গুণে ও 
অন্ুভব-কলে এবং পিতা বা ধ্ররূপ অন্ত কোন বিদ্বান জ্যোতিষজ্ঞ 
ব্যক্তির সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের শান্ত্রালোচনা অবণ করিয়! আপনার 
তীত্র বুদ্ধি সাহায্যে কতকগুলি সিদ্ধান্ত করিয়া! চলিত কথায় সেইগুলি 
পদবজ্ করেন। এবপ পদসিদ্ধান্ত বঙ্গদেশে বিস্তর শুনিতে পাওয়া 
যায় তবে তাহ! একত্রে সংগৃহীত নাই। ইহারা যে বিদ্যালয়ে ৰা 
পাঠশালে পড়িয়া বিছুধী হয়েন নাই, সে বিষয়কে আর কোন সন্দেই 
নাই।” খনা লিখিতে পড়িতে জ্জানিতেন কি না, সে বিষয়েও কোন 
প্রমাণ পাওয়া যাস না) তাহার বচন দেখিয়! ইহাই বোধ হয় যে, 
যদিও ব! জানিতেন তাহা অতি সামান্ত। 

প্রাচীন ভারতে যে বর্তমানের স্থায় স্তীশ্রক্ষা প্রচলিত ছিল না 
তাহার আর এক প্রমাণ সংস্কৃত নাটকগুলি। নাটককারেরা যখন 
বিদ্বান,বা শিক্ষিত ব্যক্তিকে কথা কহাইয়াছেন তাহাদের ভাষা সং 
কিন্ত অশিক্ষিত বা স্ত্রীলোকের ভাষা প্রা্কত দিয়াছেন। অন্ততঃ 
ভাষাজ্ঞানব্যাপারে স্ত্রীগণ অশিক্ষিত ছিলেন। 

প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা অন্তপ্রকার ছিল) গৃহকার্ধয, ধর্মকর্ম, 
পাতিত্রত্য, শিষ্টাচার প্রভৃতি তাহাদের শিক্ষার বিষরীতৃত ছিল। তবে 
যে স্ত্রীগণের লেখাপড়া শিক্ষা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল এমন নহে। 
বড় বড় পণ্ডিতেরা কখন কখন আপনার কন্ঠাকে, ধনাঢ্য লোকের! 
পণ্ডিতের সাহায্যে তনয়াকে লেখাপড়া শ্রিখাইতেন। , সেরূপ শিক্ষিত] 
রমণীর সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। কিন্তু বস্তা যাইয়া গুরু বা 


এিলাজর্কা ০০ 


১১৫৪ -ভারতী। [ ভা, চৈত্র, ১৩১৩ 


"প্রথমে ইহার প্র্লন করেন। আধুনিক সময়ে এমনও দেখা বাইত 
যে, ৫কান বড়লোকের বাড়ীতে পাঠশালা থাকিলে ছুই একটা ছোট 
নেয়েও ছেলেদের সঙ্গে পাঠশাগায় লিখিত ও পড়িত। 
পাতিব্রত্যই প্রাচীনকালে স্ত্রীলোকের প্রধান শিক্ষার বিষর ছিল। 
এই পাতিব্রত্য ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পতি স্ত্রীর 
দেবতা, বিলাসের বন্ত নহে। এবং স্বামী-স্ত্রী-সম্বন্ধ কেবল সামাজিক 
ব্যাপার নহে, কেবল স্বথসাধক নহে। ইহা চিরস্তন, মৃত্যুতেও ইহার 
_ চ্ছেদ হয় না, জীবস্তে ত কথাই নাই। ভারতরমণীর পাতিব্রত্য হুকটা 
সুদীর্ঘ প্রস্তাব, এখানে তাহার আলোচনার সম্ভাবনা নাই, বারাত্তরে 
তাহার আলোচন! করিবার ইচ্ছা রহিল। সাক্ষাৎ আস্াশক্তি জানকী, 
মায়ামান্ষবিগ্রহ আদিপুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের ভার্য্যারূপে অবতীর্ণা হইয়া, 
দ্বামীসহ বনবাস, সর্বৈরশব্য্যসম্পন্ন ভ্রিভুবনবারণ রাবণের প্রলোভন ও 
ত্রলোক্যশ্রী বামপদে দূরে নিক্ষেপ করিয়া অভূতপূর্ব অগ্নিপরীক্ষা 
দিয়। সাক্ষাৎ বৈশ্বানরের শিরে আরূচ হইয়া, সংসারে যে আদর্শ রাখিয়া 
গিয়াছেন, তাহা ত্রিভূবনে পুণ্যতূমি ভারত ব্যতীত আর কুত্রাপি দৃষ্ 
হয় না, এ আদর্শ সেই প্রাচীন শিক্ষার ফল। দক্ষষজ্ঞের অপূর্ধদৃশ্ড, 
পিতৃমুখে পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া মন্্নাহত গভীর পিতৃপ্রাপ্ত দেহের 
পরিত্যাগ অতি মহান আদর্শ ভারতের আধ্যজাতির মধ্যেই লক্ষিত 
হইয়াছে, এ ব্যাপার সেই পুরাতন শিক্ষার ফল। সাবিত্রী যে তেজে 
সাক্ষাৎ ষমকেও পশ্চাদ করিয়! প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়! মৃতপতির 
প্রাণদান করিতে পারিয়াছিলেন, সে সেই পুরাতন শিক্ষার ফল) 
& অত্রিপত্ধী অন্তন্থরা সতী কিনা তাহাই পরাক্ষা কুরিবার জন্ত দেবত্রয় 
অত্রির আশ্রমে গমন করেন এবং পতিব্রতার শক্তিপ্রভাবে তিনটা 
নবপ্রহ্থুত শিশুরূপে পরিণত হইয়া! দত্তাত্রেকনের উৎপত্তি করেন, এই 


ভা, চৈত্র, ১৩১৩] ভারতে স্ত্ীশিক্ষা ৷ ১১৫৫ 


রাজ্জভবনে দাসদ্বাসীসেবিতা রাজকুমারী স্থকন্তা, অন্ধ চ্যবনের পাণি- 
গ্রহণ করিয়া দাসীর হ্যায় তাঁহার যে সেব্শুত্রষা করিতেন, শ্রিবং 


পর্িণদমে আপনার পাতিব্রত্যবলে অশ্বিনীদ্বয় দ্বার! স্বামীকে যে নব-* 


'যোবনসৃক্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন, সে সেই প্রাচীন শিক্ষার ফল। 


দময়স্তী দ্িক্পালগণকে তুচ্ছ করিয়। নলরাজাকে স্বামিরূপে বরণ করেন, ' 


পরে কলির তাড়নে স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থে অপার পাতিব্রত্য 


রক্ষা করিয়! ৭ হইতে প্রিয় ইঞ্টদেবকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া জগতে ধন্তা 
হুইয়। গিয়াছেন, ঘে সেই প্রাচীন শিক্ষার ফল। যে সকল স্বর্ণগর্ভা 


রষণী, ভীম, দ্রোণ, যুধিষ্টিরাদি পঞ্চপাণ্ডব, ও দর্শনকার ও শান্ত্কার- 


গণকে « জগতে অবতীর্ণ করিয়াছিলেন, তীহারাও সেই প্রাচীন 
শিক্ষার ফল। 

অতি আধুনিক সময়েও যে সকল পুরস্ধী হিন্দুর গৃহে অধিশ্বরী 
ছিলেন, তাহারা নিরক্ষর বা আধুনিক মতে অশিক্ষিতা হইলেও, 
আপনাদের শিক্ষাবলে গৃহে গৃহে যে স্খ-শাস্তি রাখিতেন, তাহ! এখন 
কোথায়? তথায় প্রস্থতির সুচর্য্যা হওয়ায় তাহাদের শরীর হষপুষ্ট 
বলিষ্ঠ থাকিত এবং সন্তানও সুস্থ ও সবল হইত। তাহাদেরই সথশিক্ষার 
গুণে বালকবালিকার অকালমৃত্যু অনেক স্থলে নিবারিত হইত, /এবং 
জ্ীগণ এখনকার স্টার রুগ্ন হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইত না। 
তাহাদের গুণে হিন্দুর ঘরে, শিষ্টাচার, লোকাচার ও ধন্মাচরগ অক্ষুণ্ 
ছিল। সে পুরন্থ্ীকুল নির্মল হইয়াছে, তাহাদের অধিকৃত স্থান শৃন্ভ 
পড়িয়া আছে। যে শিক্ষার গুণে পুরাণ, ইতিহাস ও জাতীয় ইত্তিবৃত্ব 
তাহাদের নথাগ্রে থাকিত, এবং তাহারই আবৃত্তি করিয়া! তাহার! গৃহের 
বালকবালিকা্দিগের চিত্তবিনোঁদন এবং তাহার সঙ্গে ,সঙ্গে শিক্ষাদান 
: করিতেন সে শিক্ষার আদর গিয়াছে, সুতরাং দেশের কথার পরিবর্তে, 


১১৫৬ চে ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৩১৩ 


« বিদেশের কথা! 'শিখিতেছে, দেশের আদর্শ অনাদরে দুরে ফেলিয়া 
বির আদর্শে মুখ দেখিতেছে, দেশের শিষ্টাচার তুলিয়। বিদেশীয় 
*শিষ্টাচারে সামাজিক জীবন বিকৃত করিয়| ভ্তাতীয়ত্বের গোঁ করিতে 
বসিয়াছে। ইহার! সাধনধর্ম ও নীতিশিক্ষা-শিক্ষাবিভাগ* হইতে 
বিতাড়িত। তাতে যে মহাবিষময় ফল উৎপন্ন করিতেছে । তাহার, 
পরিণাম কি ভয়াবহ তাহা ভাবিলেও প্রাণ শিহরিয়! উঠে। 
মিশনা'রীর! যখন দেখিলেন যে, ভারতের ধর্ম হিন্দুরমণীর হন্যে স্যস্ত, 
তথায় তাহার! হিন্দুর বালিকার শিক্ষাব্পদেশে তাহার প্রাঞ্চে পুরুষ- 
ক্রমাগত দেশীয় ভাবের ও ধর্মুবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিবার 
উদ্দেশে বালিকাদিগের এবং পরে জেনানামিশনের প্রবর্তন করেন। 
কালচক্রে ও পরিবর্তনস্রোতভে লোকের বালিকার কথঞ্চিৎ লেখাপড়া 
শিক্ষার প্রয়োজন অন্ভূত হওয়ায় ক্রমে হিন্ছু বালিকা মিশনারীর 
বিদ্যালয়ে যাইতে লাগিগ। ন্বধর্শের জন্ত মিশনারীরা ধর্মপ্রাণ লোকের 
নিকট যথেষ্ট অর্থ পাইয়৷ থাকেন, সেই অর্থব্যয়ে প্রলোভনেরও ছড়াছড়ি 
করিতে লাগিলেন, এদিকে (বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে কি বীভৎস ব্যাপার 
হয় অভিভাবকেরা তাহার কোন সংবাদই রাখেন না, রাখিলেও সে 
বিষয় লইয়া আন্দোলন বা বিচার কর! নিতান্ত প্রয়োজন মনে করেন 
না। এই সকল মিশনারী বিদ্যালয়ে শিক্ষপ্িত্রী বা গুরুমার! প্রতাহ 
যথানিয়মে হিন্দুদেবদেবীর অশ্রাব্য নিন্দাবাদ করিয়া বালিকাদিগকে 
স্বধর্মে বীতশ্রদ্ধ করিবার জন্য বত্ুবততী হয়েন। তীহারা জানেন ফে, 
বানুক-হৃদয়ে যে সংস্কার পড়িয়া যাইবে তাহা ছুরপনেয়। এক দ্বিন 
না এক দিন সে বিষবীজ অস্কুরিত হইয়া যে বিষবৃক্ষ উৎপন্ন করিবে, 
তাহার বাস্ুতে হিন্দুর হিন্ুত্, সুসলমানের মুসলমানত্ব শুকাইর়া যাইবে, 
জাতীয়ত্বের লোপ ও ধর্মের অন্তর্ধান হইয়া গ্রীষ্টধর্মের রাজ্য বিস্তার 


2 ৯, 


ভা, চৈত্র, ১৩১৩] ভারতে স্্ীশিক্ষা। " ১০৫৭ 


সরলপ্রাপ বালিকা গুরুমার মুখে প্রতিদিন শ্রবণ করিয়া বিষুকে 
পাথর, শিবকে তত্বৎ, তুলসীকে বৃক্ষ প্রভৃতি মনে করিতে থাকে, খবং 
গৃহে পিতামাতা বা অন্ত কাহাকে তাহাদের পুজা করিতে দেখিলে 
পরিহাস' ও উপদেশ দিতেও ত্রুটি করে না, তজ্জন্ত হয়ত ভত্ণসিত 
হইয়। গৃহের গুরুজনের বাক্যও আবার গুরুমার বাক্য অপেক্ষা গুরুতর, 
জানিয়া তদন্ুসারে কার্ধ্য করে, কিন্তু চিন্তে যে চিড়টুকু রহিয়! গেল, 
তাহা! আর সারিল না, তাহা ক্রমে বাড়িবে, মাতা হইতে সন্তানে সে 
চিড় প্লবর্তিত হইবে" ও আয়তনে বদ্ধিত হইতে থাকিবে, এবং হয়ত 
পরিণামে পূর্ণতা প্রাপ্ত হুইয়া গুরুমার মনৌবাঞ্চা পূর্ণ করিবে ॥ 
হিন্দুর মেয়ে শ্রীষ্টানী বিগ্তালয়ে গিয়া অনাচার, কদাচার ও কুশিক্ষা। 
বিস্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অনাচারবহুল ও ধর্ম ও নীতিজ্ঞানবিহীন 
বালকগণের বিদ্যালয়ে শিক্ষা এই প্রকার স্ত্রীশিক্ষার সহিত মিলিত 
হইয়া, হিন্দুর ও মুসলমানের ধর্ম ও জাতীয়ত্বকে যার-পর-নাই দুর্বল 
করিয়া! ফেলিতেছে। ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া বুকে বসিয়! দাড়ি 
উপড়াইবার ইচ্ছায় মিশনারীরা হিন্দুর শুন্ধা্তঃপুরে মিশনী পাঠাইবার 
ব্যবস্থা করিলেন। বিকৃতবুদ্ধি শিক্ষিত দল দ্বার খুলিয়া দিলেন? 
যে গৃহের দালানে শ্রীমংভাগবৎ রামায়ণ প্রভৃতি শ্র্ত হইত, সেই গৃহের 
দ্বিতলে বা গৃহাত্যন্তরে বসিয়া মিশনী ঠাকুরাণী “হিন্দুর দেবদেবীপ় ও 
ধর্শের অশ্রাব্য নিন্দা আরম্ত করিলেন। শাবল লইয় পাকা দেয়ালে 
আঘাত দেওয়। আরম্ত হইল, শাবল ছুটিয়া ফিরিতে লাগিল বটে, কিন্তু 
দেয়ালকে ক্রমে দুর্বল করিতে লাগিল, কোথাও বা একটু অধুধটু 
' ফাট ধরাইল, কোথাও বা ছুই একখান! ইষ্টকও খুলিল, ফখন 
কুলের কুলবধূং কন্তা বা ভগিনী মিশনীর প্রলোভনে গৃহের বাহির 
২ হইয়া দ্ঁড়াইল, যখন কুশিক্ষার ফল শিক্ষিতার যথেচ্ছাচারে প্রতি- 


নর স্বর. উিনিরারানলাদ “যা এ 


১১৫৮ ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৩১৩ 


"কহ কেহ চক্ষু বলপুর্বক বন্ধ করিয়া রাখিতে লাগিলেন_- 
ইজ্জতের ভয়। 
« অনেকে সাহেব মেমের সঙ্গের প্রলোভনে, লাঁলমুখের মোহিনী- 
আয্মায় সুগ্ধ হইয়া, কোথাও বা পুরস্কারে পুতুল বা কাপড়থানার 
খাতিরে মিশনারী হস্তে কন্ঠা, ভগিনী বা স্ত্রীও বধূকে সমর্পণ করিয়া 
থাকেন এবং বলেন যে একটু আধটু ধর্মের বা দেবদেবীর নিন্দা 
করিলেই বা তাহাতে আর কি আসে যায়। কয়টা মেয়ে তাহাতে 
ীষ্টান হয় বা নাস্তিক হগ্ন? কথাটা কেমন বলুন দেখি ?০ ভাল, 
মিশনীঠাকুরাণী বা গুরুমা বদি কৃষণ। বিঝু। বা মহাদেবের নিন্দা না 
করিয়া বালিকার পিতা বা পিতামহকে অশ্রাব্য গালি দেয়, জিজ্ঞাসা 
করি বালিকার অভিভাবক কি তাহা সঙ্থ করিতে পারেন, বোধ হয় 
সহ করা দুরে থাকুক, লগুড় হস্তে মহামারি ব্যাপার উপস্থিত করেন। 
* তিনি না হউন, তাহার পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী প্রভৃতি 
যাহাদিগকে ইহপরকালের নিশ্রেক্গাভের একমাত্র উপায় মনে করিয়া 
পুজ। অর্চনা ও স্তব স্ততি করিয়া শীন্তিস্ুথলাভ ও আপনাকে চরিচার্থ 
মনে করিতেন, তাহার পক্ষে আপনার কন্া, বা ভগিনীকে তাহাদেরই 
নিন্দাবাদ শ্রবণ করিতে দেওয়া নিতান্ত অসার ও কাপুরুধের কার্ধ্য। 
সুতরাং দেখ। যাইতেছে যে, মিশনারী বিগ্ালয় বা মিশনী হিন্দু বা 
সুসলমানের বালিকার শিক্ষাস্থলে শিক্ষয়িত্রী হইতে পারে না যিনি 
বান্তবিকই হিন্দু বা মুপলমান তিনি কখনই বালিকাকে শিক্ষার্থ এরূপ 
কুষ্কানে পাঠান না, মিশনীর দ্বারা শিক্ষা দেওয়ান না। 
এই কারণেই ক্রমে বে-মিশনারি বালিকাবিগ্ঠালয়্ হইতে আস্ত 
হুইল |. এক ভন্ম আর ছাই। বিগ্ভালয়ে কোন প্রকার ধর্ম বা নীতি 
শিক্ষার ব্যবস্থা রহিল নাঁ। _ বালকের উপযোগী শিক্ষা বালিকার পক্ষেও 


০ ১. 


ভা, চৈত্র, ১৩১৩ ] ভারতে স্ত্রীশিক্ষা ১১৫৯ 


পড়িয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু তাহার চিত্তকম্পনের কীটাটাকে- 
উত্তরাভিমুখে নিয়ত রাখিবার জণ্ত যে উপকরণের প্রয়োজন অ্মহাই” 
সবাই লওয়া হইল। তাহার পর বালিকা ৯০টা হইতে ৪ট। পর্যাস্ত 
স্কুলে বদ্ধ রহিল, খেলাধৃল! বাদে তাহার যে সময়টুকু রহিব্ তাহাও 
পাঠাভ্যাসে অতিবাহিত হইতে লাগিল, তবে সে বেচারা! গৃহকার্য্য . 
সতরী্জাতব্য শিষ্টাচার প্রভৃতি শিখে কখন? অথচ বিদ্যালয়ে এ দকল 
শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থাই নাই। সেই বালিকাকে ১১১২ বংসর 
বয়সেঞ্ন! হয় ২৩ বর পরেই পরের ঘরে যাইয়া একেবারে সম্পূর্ণ 
অপরিচিত লোকের মধ্যে পড়িয়া সকলের মানরক্ষা করিয়। দশজনের 
একজন হইয়া! থাকিতে হইবে, যোগীর স্তায় রাগ লোভ প্রভৃতি দমন 
করিতে হইবে, চাকর-চাকরাণী হইতে আরম্ত করিয়া গৃহদেবতাপর্যযস্ত 
সকলের খবর লইতে হইবে, আর কত প্রকার ব্যাপার আছে যাহা" 
শিক্ষা না থাকিলে নিন্দা হয় ও কষ্ট পাইতে হয়। এ শিক্ষা বালিকার, 
কোথায় হয়? যেসকল বে-মিপনারী বিদ্যালয় আছে তাহাতে ত 
এরূপ কোন শিক্ষারই ব্যবস্থা নাই। সরকারের ধর্মব্যাপার়ে 
নিরপেক্ষতা থাকায়, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোন বিগ্তালয়ে ধর্ম 
বিশেষের শিক্ষা দেওয়া নিষেধ। এআইনটা কেবল হিন্দুর জন্তই 
হইয়াছে; কারণ খ্রীষ্টানের ছেলের বা মেয়ের শ্রীষ্টানী বিগ্তালয়ে, 
ধর্মভিত্তিক শিক্ষা! হইয়া থাকে, তাহাকে কলাশিক্ষা সহ ধর্ম শিক্ষা 
রীতিমত দেওয়! হয়। মাদরাসায় মুসলমানের শিক্ষাও মেইরূপ হয় 
কেবল ধৌত বিদ্যালয়ে মুসলমান বা শ্রীষ্টানের বালকবালিক! থাকুক 
আর নাই থাকুক, ধর্ম্মশিক্ষা নিষেধ! তাহার পর ধুর উঠিল র্দশিক্ষা 
না দেওয়া হউক নীতিশিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কিন্ত ধর্মহীন 
নীতিশিক্ষা ষে কিরূপ নীতিশিক্ষা তাহা বুঝ। যায় না। ধর্শাকে বাদ 


০ রহ ১১ বরন ০: রুটি টন্বুকে ন রুল পর রা রাসেল রাগিস রা টিলার 


৯১৬৩ ভারতী । (ভা, চৈত্র, ১৩১৩ 


“ৰা দায়িত্ববর্জিত নাস্তিক শিক্ষা। এমন কি, কলিকাতা প্রভৃতি 
_অগরীতে,যে সকল বড় বড় বিগ্ভালয়ে সরকার হইতে একটী পয়সাও 
ওয়! হয় না, ত্বাধারাও ধর্ম ও নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করেন, না। 
“অনেকে বঙ্গেন হিন্দধর্দ্দে নানা সম্প্রদার থাকায় বিদ্যালয়ে, ধর্ধশিক্ষার 
ব্যবস্থা করা ছুফর। তাহারা যে ভ্রান্ত, মহাকালীপাঠশাল। তাহ! 
সপ্রমাণিত করিয়াছে। কৈ, মহাকালীগীঠশালার ধর্মশিক্ষাব্যাপারে 
আব ১৩ বৎসরের মধ্যে কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িক আপত্তি উপস্থিত 
সয় নাই। হিন্দুধর্্রে নানা সম্প্রদা্ন থাকিলেও একটা সাধারণ স্থান 
আছে, সেখানে সকলেই এক। আর এক কথা, গৌড়ামির দিন 
চলিয়। গিয়াছে। বিন্বপত্রকে তেকরকার বা মলমরার পাতা৷ বলা, 
কালীকে আধারে ঠাকুর বলার কাল গিয়াছে, যদিও বা থাঞ্ে তাহ! 
জনকয়েক অশিক্ষিত লোকের মধ্যেই আছে। তাহার গণনার 
মধ্যেই আইসে না। ধর্দ্দ ও নীতিহীন শিক্ষ। বালক অপেক্ষ। বাপিকার 
পক্ষে অধিকতর অনর্থকারী। 

পরম পুজনীয়া ্লীশ্রীমতী মাতাজী মহারাণী স্ত্ীশিক্ষাকে নুতন 
সুত্তিতে জনসাধারণের সমক্ষে আনিয়া উপস্থিত করেন। এক্ষণে 
লোকে সেই স্ত্রীশিক্ষা-সমন্তার অন্তর্ূপে সিদ্ধান্ত করিতে যত্ববান 
হুইয়াছেন। বাঙ্গালার স্তরীশ্িক্ষাবিভাগের কর্রী মিস্‌ লিলিয়ান এক 
মহাকালীপাঠশালার শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া এবং বালিকার ধর্মনীতি 
শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করিরা ভাইরেক্টরের অনুমতি লইয়! হিন্দু 
বিগ্ালয়মাত্রে ধরমাশিক্ষার ব্যবস্থায় কোনপ্রকার আপত্তি নাই বলিয়া 
খোষণা করেন। এবং মহাকালীপাঠশালায় যেরূপ শিক্ষা হয়, প্রায় 
তাহার সকলগুলির অনুমোদন করেন, কেবল শিক্ষাবিভাগের নির্ধারিত 
খুস্তক পড়ান হ্ইবে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন। গভমেন্টও 
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ভা, চৈত্র, ১৩১৩] ভারতে স্ত্রীশিক্ষা ঃ ১১৬১ 


ষাহাতে বেমিসনারি শিক্ষা হয় তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন । উচ্চ টা 
শের ব্রান্মণার্দির উচ্চজাতির শিক্ষপিত্রী প্রস্তুত করিবায় ব্যনস্থা 

হুইতেছে। মিন্‌ লিলিয়ান বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন যাহাতে পুজনীয়া, 
মাতাজী এই শিক্ষপ্বিত্রী প্রস্ততকরণের ভার লয়েন। কিন্তু নানা . 
কারণে এবং লোকাভাবেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। এক্ষণে 
বক্তব্য এই যে সকল শিক্ষপিত্রী প্রস্তুত হইবে তাহাদেরও শিক্ষা যদি 
ধর্ম ও নীতিহীন হয় তবে দেই এক ভম্ম আর ছাই হইয়াই থাকিবে ।- 
তাহারছ্পর উচ্চশিক্ষার কথা। উচ্চশিক্ষা হিন্দু বা মৃসলমান রমণীর 
প্রয়োজন বা উপযোগী কি না সে বিষয়ে বিতর্ক ন! করিয়াই দেখা যায় 
'বে তাহা সময় সাপেক্ষ । তাহা লাভ করিতে যে সময় লাগে তাহার 
বহুপুর্বেই হিন্দু ও মুসলমানের বালিকার বিবাহ হইয়া যায় এবং তাহারা 
সম্পূর্ণ নূতন ক্ষেত্রে নূতন শাসন প্রণালীর অধীনে গিয়া পড়ে। স্থতরাং, 
হিন্দু ও ষুপলমানের বর্তমান দামাজিক অবস্থায় সে বিষয় প্রসঙ্গমধ্যেই 
আসিতে পারে না। 

ধাহারা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী তাহারা প্রাচীন মতের বর্ণে বর্ণে অঙ্থ্‌- 
সরণ করেন। কিন্তু কালক্রমে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে, সেই পরিবর্তন 
অন্থ্যায়ী কার্য করিতে হইলে বালকের ন্াঁয় বালিকার শিক্ষা দেওয়! 
প্ররোজন হইয়া পড়িয়াছে। 

এতাবত দেখা গেল যে, পুরাকালে বালকবালিক! উভয়ের বিশুদ্ধ 
শিক্ষা হইত। বালককে সেই শিক্ষার জন স্ানাস্তরে গুরু-গৃহে যাইতে 
হইত, কিন্তু বালিকার স্থীয়গ্রহেই শিক্ষাস্থান ছিল; সে শিক্ষার গুধান 
লক্ষ্য গৃহকাধ্যে নৈপুণ্য, ধর্মকর্ম ও শিষ্টাচার শিক্ষা এবং যথানিয়ে/' 
পাতিত্রত্যপালন। আর্ধসমাজের নিয়মান্থসারে চারি আশ্রমের মিটি 


গৃহস্থাত্রমই শ্রেষ্ঠ, কারণ ব্রঙ্গচারী, যতি, ভিক্ষুক সকলেই গৃহস্থকে 
অবলম্বন করিয়া সাধলখদি কটি এরা ০) ০0 


৯১৬২ ভারতী। [ ভ', চৈত্র, ১৩১৩ 


ত্যান্নীর ভার গৃহস্থের উপর, দীনদরিদ্র অনাথের ভার গৃহস্থের উপর। 
গৃহের ঝুরাবতীয় ভার গৃহক্ষ হিন্ুরমণীর উপর তপ্ত, সন্তানের 
পালন, পোষণ ও চরিব্রগঠন সেই গৃহলক্্রীগণের হস্তে স্তস্ত, ধর্ম সেই 
* শৃহলক্ষ্ীগণকেই অবলম্বন করিয়া অগ্যাপি দগডায়মান। এই সকল 
গুরুভার বহনোপযোগী শিক্ষা কি বিগ্ভালয়ে সম্ভব? সকলেই মনে 
করিতেন বিগ্তালয়ে সে শিক্ষা হইতে পারে না । মহাকাঁলীপা্শাল। 
আজ বার বৎসর কাল দেখাইয়! দিতেছে যে, সম্পূর্ণ না হউক অনেকটা 
হয়,_-গৃহলক্ীর, অন্ততঃ হিন্দুর গৃহলক্্রীর উপযোগী সাধারণশিক্ষা 
বিদ্যালয়ে হইতে পারে। বর্তমানে যে সকল বেমিসনারী বিগ্ভালয় 
আছে তাহার শিক্ষাও বিজাতীয়, ইহা আমর! পূর্বেই দেখাইয়াছি। 
মহাকালীপাঠশাল' বিগ্ভালয়কে প্রায় গৃহের মতনই কারয়! রাপ্রিয়াছে। 
বালিকার! আপন আপন গৃহে যে ভাব দেখে, বিদ্যালয়ে যদি তাহা! ন। 
দেখে, আসল আচরণ প্রভৃতিতে বিভিন্নভাৰ দেখে, তবেই তাহাদের 
মনে ক্রমশঃ অদামঞ্রন্ত বদ্ধমূল হইয়া যায়, শৃঙ্খলাক বিশৃঙ্খলা! উপস্থিত 
হয় এবং ক্রমশঃ চিত্র বিরুদ্ধভাবে ভাবান্বিত হইয়! পড়ে। কালের 
গতিকে হিন্দুর গৃহে যে সকল শিক্ষা লোপ পাইতে বসিয়াছে, বিদ্যালয়ে 
সেই সকল শিক্ষা দিবার জগ্ত মহাকা'লী পাঠশালা সবিশেষ যত্ব ও 
চেষ্টা করিতেছে, হিন্দুর মেয়েকে বিকৃতভাবে ভারাপন্ন না করিয়! 
অথব। মেম না সাজাইয় হিন্দুর জাতীয় ভাবে ভাবান্বিত করিয়া 
দিতেছে, ধর্মে অনুরাগ ও গুরুজনে ভক্তির বীজ হৃদয়ে রোপিত 
করিবার চেষ্টা করিতেছে, অত্যুক্চ পাতিব্রত্যের পূর্বাভাস দেখাইয়া 
' ভাঙ্গার মলমৃত্রগুলি শিখাইয় দিবার চেষ্টা করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে 
ঈবালিকাদিগকে ভাষাজ্ঞান এবং বতদূর সম্ভব সংস্কতের জ্ঞানও দিবার 
বত্ব হইতেছে, 'হিসাবপজও শিখান হয়। বন্ধনাদি গৃহকাধ্য ও 
যাবতীয় শিষ্টাচার শিখাইবার ব্যবস্থাও আছে। স্থতরাং ভূগোল, 


ভা, চৈত্র, ১৩১৩ ] ভারতে স্ত্ীশিক্ষা ৷ ১১৬৩ 


ইতিহাস, জ্যামিতি বা! ইংরাজি পড়িবার শ্রায়োজন নাই এবং অবকাশও 


হয় না। 
র্‌ 
সেই পরন্ভই মনে হয় যে, ধাহার! স্্রীশিক্ষা-প্রশ্থের মীমাংসা করিতে 


ব্ক্জ-উাহারা যদি মহাকালী-পাঠশালাকে অবলম্বন করিয়া সেই মীমাংসা 


করেন তাহা হইলে সে কার্য্য বাস্তবিকই অতি সহজ হ্ইয়! আইসে। 

পরমপু্জনীয়া মাতাজী মহাকালী-্ত্রীশিক্ষার যে পন্থা দেখাইয়া 
দিয়াছেন তদ্থারাই কঠিন ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষা-সমভ্ভার সিদ্ধা্ত হইবে 
বলিয়া মনে হয়। হিন্দু ও মুসলমানের সমাজের বর্তমান অবস্থা, 
সত্রীগণের কাধ্যক্ষেত্র, কর্তব্য ও সমাজের হিতাহিত বিবেচন] করিয় 
দেখিলে স্বধর্মভিন্তিক ও তদহুমোদিত নীতিশিক্ষার স্থুলশিক্ষাই পরষ 
হিতকর, বণিষা বোধ হয়। . 

থে দেশের রমণীসধাজে সীতা, সতী, সাবিত্রী ্রভৃতি আশার 


দণ্ডায়মান দে দেশের রমলীগণের শিক্ষাপ্রণালীতে পাতিবত্যশিক্ষার্ক : 


মুখ্যস্থান অধিকার করা উচিত। যে শিঞ্চা হিন্দুর বালিকাকে কুমারী 
অবস্থার সাক্ষাৎ আদ্যাশক্ির মৃত্তি করিতে চেষ্ট৷ করে, যে শিক্ষা 
রমণীগণকে দেবীপদবী দান করিয়। সমাজে অত্যুচ্চ স্থান প্রদান 
করিয়াছে, যে শিক্ষার গুণে গৃহ স্থখশীস্তির, সত্বশক্তি ও মিলনশক্তির 
আধার, সেই শিক্ষাপ্রণালীর পুনরুদ্ধার হওয়া প্রয়োজন, গ্রাচীনের 
স্বহিত বর্তমানের র্লিলন করিয়। স্ত্রীগণের শিক্ষাবিধানপূর্ববক রমণীকুলের 
পুনক্ুক্পতি, তাহাদের দেবীত্ব পুনঃস্থাপিত এবং মাতৃক্ষেত্র বিশুদ্ধ করিয়া 
হুসস্তান দ্বার! দেশের, জাতির ও সমাঙ্গের মুখোজ্জল করাই, স্ীপিক্ষার 
সুখ্য উদ্দেস্ত হওয়া! চাই। দেশের হিতাকাজ্ছী জনগণ যদি প্রবর্তিত 
মহাকানী-শিক্ষাপ্রপাঁলী অবলঘ্বন করিয়া আপনাপন বুদ্ধি ও বিচারের 


, সাহাঘ্যে যুক্ষি করিয়। একটা সিদ্ধান্ত; করিতে যত্ব কষ্টে, তাহা হইলে 


তাঁহারা যে অচিরাৎ কতকার্ধ্য তয়েন সে বিযায় আলি বন সত ৯, 





১১৬৪ ভারতা। 1 ভা, চেত্র, ১৩১৩ 


জাতী বিশ্ববিদ্যালয় যদ স্ত্ীশিক্ষা পরিত্যাগ্র করিয়। কেবল বাঁলক- 
€ গণের মাত্র জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে অর্দব্যবস্থা 
_হুইবে। ক্ষেত্রশুদ্ধি প্রথমকল্প হওয়া! প্রয্মোঞ্জন। জাতীয়ত্ব বাহাতে 
“কোনপ্রকার বিক্কৃতি প্রাপ্ত না হয়, সে বিষয়ে ৰিশেষ ষত্র করা 
প্রয়োজন, বিদেশীয় বিকৃত ভাব সকল উতয় স্ত্রী ও পুরুষ সমাজে 
প্রবেশ করিয়া জাতীয় ভাবের মন্দস্থান কৃন্তন করিতেছে তাহার উপায় 
না করিয়! অন্য ব্যবস্থা করিলে গোড়া কাটিপ্না আগায় জল ঢাল। 
হুইবে। স্ত্রীশিন্ষা প্রসঙ্গ এত গুরুতর ব্যাপার হইলেও নেতৃগণের 
চিত্বাকর্ষণ করিতেছে না কেন? তাহাই আশ্চর্যের বিষয়। 


. শ্রীভূতনাথ ভাছুড়ী॥ 


শিখ-স্বাধীনতা | 

. € শু ) 
অব্দ্" শতাব্দীর প্রার্তে ইঠরেজবণিকদিগের নবীন কোম্পানীর 

এজেন্টমণ, বান্দার অধীন শিখ-সশ্প্রদায়ের বিদ্রোহিতায় 
বহুদিন রাজদরবারে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। সম্প্রদায়ের যে সকল 
বিজ্ঞ প্রতিনিধি (72০$০:১) ব্যবসায়-বাণিজ্যবিষয়ক কতিপয় অধধি- 
কারলাভের জন্য আবেদন করেন, সম্ভবতঃ তাহারা স্বজাতীয় সিং- 
সর্দীরের বীরোচিত মৃত্যু অবলোকন করিক়াছিলেন। . তাহাদের 
উদ্দেস্ত, অবিশ্রাস্ত পরিশ্রম দ্বারা স্বজাতীয় বিপুল সাক্জা-গঠন ১ ্‌ 
কিন্তু সাধারণ খালসা-সৈম্ত এই মহৎ কল্পনা এবং গোবিন্দের নিগড 
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উপদেশের মর্ম মনে স্থান দিতেও পারেন না। (১) এখন হইতে স্ব 
পরিবর্তনের হুত্রপান্ত হইয়া পলাসীর যুদ্ধাবসানে পূর্ণগৌরবে প্রতিষ্ঠিত 
হয়, পূর্বোক্ত ঘটনার চল্লিশ বৎসর পরে বণিক উষিটাঁদ তাহাদেত 
এক প্রধান অভিনেতার প্রধান অংশ অভিনয় করে। কিন্ত সেই 
শিখ-সন্প্রদায়_নানকের বিশেষানুরক্ত শিষ্যবর্গ, যাহার! বাহিক 
শোভা প্রদর্শনের নিমিত্ত ধর্মাচরণ করিত, তাহার! পলাসী-বিজেতা 
ক্লাইভের হেয় মিথ্যাবাক্যে পরাজিত হয়। (২) ১৭৮৪ খুঃ অব 
বথার্ণ শিখদদিগের ক্রমোন্নতি হেষ্টিংসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহাদের 
দ্বারা অযোধ্যার উজীরের প্রতি অত্যাচার নিবারণের অভি প্রায়ে, 
হেষ্টিংম দিলীর দরবারে একজন ইংরেজ-এজেন্ট রাখিবার কল্পন! 
.করেন 1 (৩) কিন্ত শিখগণ যেমন অপরকে ভয় দেখাইতে সক্ষম ছিল, 
তেমনি ভয় করিতেও জানিত) সুতরাং অনতিকালমধ্যে তাহার! 





(১) 55 07755 71150015122. 

কানিংহাম বলেন, এই মিশন্‌ ১৭১৫ হইতে ১৭১৭ খৃষ্টানদের কতকাংশ পর্যস্ত 
দিলীতে অবস্থান করে এবং ভেপুটেশনের সার্জেন মিঃ হ্যামিল উনের যথার্থ স্বদেশ- 
আাতির ফলেই কলিকাতাঁর নিকটবন্তাঁ ৩খানি গ্রামের অধিকার এবং ইংরেজদিগের 
দৃ্ত কযুক্ত পণ্যদ্রবাসমূহ শুক্ষের দায় হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়। এই শেষোক্ত 
অধিকারটী ভারতবর্ষে ইংরেজ ইতিহাসের একটা স্মরঞীয় ঘটনা, কারণ উহার দ্বারা 
বাবসায় শক্তিশালী হয়, বৃটাশ প্রজার প্রয়োজনীরতা৷ প্রভূত পরিমাণে বন্ধিত করে 
এবং তাহাতে ষে বণিকদিগ্ের পকেট পূর্ণ হয় সেট! বলাই নিশ্রয়োজন । 

গুরুগোবিন্দের 'গরস্থে ইংরেজসব্ন্ধে চারিটু উল্লেখ আছে। .প্রথম, “অকালন.. 
স্ততে,”__ভারতের অধিবাসী জাঁতিসমূহের অধ্যে উয়রোপীয়গণ উল্লিখিত. হইয়াছে? 
২য় এবং তৃতীয় 'ককী' অধ্যায়ের চতুবিংশ "ওয়াস্তে, এই স্থলে ইয়ুরোপীয়গণের 
নির়মান্ষারী কাধ্যপ্রণালীর প্রশংসা করা হইয়াছে ; চতুর্থ উল্লেখ পারস্য “হিকা কত? 
এখানে তাহার। রাজ্ালোলুপ বলিয়া! কথিত হইয়াছে । কিন্তু ইহাঁও উল্লিখিত 
হইয়াছে ষে, তাহারা কৃতকাধ্য হইতে পারিবে না। 

(২) ফর্টার বলেন যে, উ্জিচাদ শিখজাতীয় ছিল।" তিনি বে ভগ্রহৃদয়ে 
পৃথিবী হই অবসরগ্রহণ করেন, ভাহ! উইলসন্‌ স্বীকার করেন না! 
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১১৬৬ . ভারতী । [ ভা, টচত্র, ৯৩১৩ 


₹ কুটরীশ রেসিডেন্টকে মারাঠাদিগের বিরুদ্ধে তাহাদের স্বপক্ষে যোগদান 
কক্সিতে অনুরোধ করেন । এই সমর শিখদিগের ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী 
টন্ত দিল্লীর নিকটে ছাউনী করিয়া! সিদ্ধিয়ার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ 
করিতেছিল (১)। কর্ণেল ফ্রাঙ্কলিন বলেন,-"শিখদিগের শরীর 
দীর্ঘ,......আকৃতি ভয়ঙ্কর এবং চক্ষু স্ৃতীস্ষ )......ইউফ্রেটিসের 
'আরবদিগের সহিত তাহাদের সাদৃস্ত আছে। কিন্তু তাহারা আফ- 
গ্লানদিগের ভাষায় কথাবাত্তী কহির৷ থাকে 3......তাহাদের সৈম্ত- 
খ্য। ২৫০,*০* কিন্তু একতার অভাবে এই বিপুলবাহিণী বিভীষিকা? 
উৎপাদন করিতে বড় পারে না।” (২) বিজ্ঞ এবং অস্থসন্ধান-নিপু+' 
ফর্ষ্টারমহোদয়ও শিখদিগের এইরূপ বিপুলবাহিণীর কথা বিশ্বাস 
-করিয়াছেন। তিনি অপরাপর প্রথম শিখ-বিবরণ-লেখকগণ অঠপক্ষা। 
নানাবিধয়ে বিজ্ঞতার ও অন্ুসন্ধিৎসার পরিচয় (দিয়াছেন । ও | 
১৮০৩ থুষ্টাবের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে দিল্লীর সমর অনুষ্ঠিত 
হর) একদল পাঁচহাজারী শিখসৈম্ত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হুইক। 
'আঅকণ্মাৎ আলিগড় অধিকার করে। মারাঠাগণ বিধবস্ত হইলে শিখদল 
. ছত্রভঙ্গ হইয়া বুটাশ কমাগারের নিকট উপস্থিত হয় এবং অনুবাগ- 
প্রকাশ করে। যে সকল প্রধান শিখ-সর্দার এইভাবে ইংরেজ- 








শিবিরে উপনীত হন ব! ধাহাদের কার্যকারিতা ইংরেজ-সেনাপতি- 
কর্তৃক গৃহীত হয়, তাহাদের মধ্যে কইথুলের (10701) ভাই লালপিং, 
- শ্িন্দের গো্ঠীপতি সর্দার ভাগসিং এবং থানেশ্বরের ভাঙসিং অন্ততম। 
(৩) ইহার ছুই মাসের মধ্যে লাসোয়ারির যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং 





(১১ রুদৌরের সর্দার ছুলটচা৷ সিং ষমুনাতীরে থাকিয়া সিদ্ষিয়ার গতিবিধি 
লক্ষ্য করিতেন। এই:সর্দীর পরে সিদ্ধিক্নার অধীনে কার্ধ্যভার গ্রহণ করেন। 
তে) 2000 51200 এ, 
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উত্তর-ভারতে মারাঠা-শক্তি হীনবল হইয়া পড়ে! বৃদ্ধ অন্ধ সম্রাট 
শাহ আগম পুনবাস্গ চাটুবাক্যে প্রলুব্ধ ইয়া অলীক রাজ-গীরবে 
প্রদীপ্ত হইয়া উঠেন, কিন্ত অচিরেই বিজেতাদিগের কাঁধ্যকলাপ সন্দর্দুনে 
তাহার সে অহঙ্কার অবনমিত হয়; এবং সম্ত্ান্ত ইংরেজমহোদয়গণকে 
মহান্‌ তাইমুরলঙ্ষের 'রাঙ্জ্ের তরবারী, (40১5 5৮০7 ০089 36৪$6৯) 
বলিয়া বিঘোধষিত করায়, প্রভৃভক্ত মোগল-সৈন্তের মনে আনন্দের 
বিকাশই পরিলক্ষিত হয়! (১) " 

প্অধ্যবসায়ণীল ধশোবস্তরাও হোলকার এই সময় অপার ভারতে 
(09০৮ 1512) অভিযানে বহির্গত হইবার কল্পনা করেন; কর্ণেল 
মনসন প্রস্থান করিণে তাহার সে কল্পনা বাস্তবে পরিণত করার সুযোগ 
, উপাস্থিত হইল ভাবিরা তিনি জয়াশায় এবং রাজালাভের সুখ-দ্বগ্নে 
উৎফুর হইয়া উঠেন। দ্িরী আক্রান্ত এবং ধোকাবপ্রদেশ সৈল্ত- 
শ্রেণীতে পতরিপুর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু স্যর ডেভিড অক্টারলনির ও ডিগের 
কার্ধযকুশলতায় এবং সাহসিকতার সেই বীর লু্নকারী পুনরায় 
রাজপুতনাক়্ প্রত্যাবৃত হইতে বাধ্য হন। এই আহবের মধ্যে কর্ণেল 
বারুনের অধীন একদল ইংরেজবাঠিণী সেহারানপুরের নিকট সাম্লিতে 
বড়ই বিব্রত হইয়া পড়ে, কিন্তু উপযুক্ত সময়ে কইথুলের লালসিং 
এবং ছিন্দের ভাগপিং সপৈগ্ সাহাব্যার্থে উপনীত হওয়ায় অবশেষে 
পরিব্রাণলাভ করে। (২) পৃর্বোক্ত শিখ-সর্দারদয়ই ইকারাও নামক 
এক' মারাঠাসেনাপতিকে আক্রমণ ও নিহত করায় লর্ড লেকেন্প 





(১) 11115 5০৮ ০৫ 82105) 1019 

(২) ১৮০৪ খ্ষ্টান্দের শিখ-সর্দারদ্ধয়ের এই উপকার এবং ১৮০৩ জন্দে দিল্লী 
নগরে শিখগণের প্রতিবন্ধকতার বিষয় ইংরেজ পরিদর্শকদিগ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ কারিতে 
পারে নাই অথবা ইহা ইংরেজ এ্রতিহাসিকদিগের দ্বারা সিপিবন্ধ হওয়ার অনুপযুক্ত . 


তি? রং রিনার ধারাত 


হি 


রব 


১১৬৮ ভারতী, [ ভা, চৈত্র, ১৩১৩ 


'্িশংসা ও ধন্যবাদভাজন হইফ্বাছিলেন। ইহারাও দিল্লী ও পাণিপথের 


মধ্যবর্তী স্থান আঁধকার করিয়াছিল। অন্তান্ত শিখসর্দারও তাহাদের 
মিপক্ষের সহযোগে কার্য করিতে থাকেন ) কেবল কুরিয়ার সেরুসিং 
কর্ণেল বার্নের বিরুদ্ধাচরগ করে) এবং লার্দোয়ার গুর্দত্ত সিং 
অবাধ্যতার গাব প্রকাশ করায় ইংরেজসেনাপতি বাধ্য হইয়া 
শেষোক্তকে তাহার আবাসপল্লা ধোয়াব এবং কার্নাল নগর হইতে 
বিতাড়িত করেন। 

১৮৭৫ খৃঃ অর্ধে হোলকার এবং আমীরখ। “পুনরায় উত্তরদিকে 
অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকাশ করেন যে, শীপ্রই শিখ এবং. 
আফগানগণ আপিয়। তাহাদের সহিত মিলিত হইবে । কিন্তু ক্ষিপ্র- 
পদে জর্ডলেক আসিয়া তাহাদের সম্মুথে দণ্ডায়মান হইলে, "তাহাদের, 
অভিষান পলায়ন বা প্রস্থানে পয্যবসিত হয়। তীহারা কিয়দ্দিবস 


.পাতিগ্নালায় অবস্থান করেন; এই সময় তথাকার ছুর্বল নরপতি ও তদীয় 


পত্বীর মধ্যে যে মনোমালিন্তের রশ্মি বিকীর্ণ হইতেছিল, সেই আলোক- 
পথ নিরীক্ষণ করতঃ আগন্ধকদ্বয় কিছু আর্থিক লাভবান হহতেও 
নিরস্ত হন ন।। ইত্যবসরে ইংরেজবাহিণী কারনালের নিকটব্্তী 
হইলে, হোলকার উত্তরদিকে যাত্রারস্ত করিয়া পথিমধ্যে যেখানে 
সুবিধা পাইলেন, সেইথানেই কর আদায় করিলেন, কিন্ত সাতলেজ 
প্রদেশের কোনও শিপ-সর্দারহ তাহার সহিত সম্মিলিত হইল না। 
পাঞ্জাবে উপস্থিত হইয়া তিনি এইভাব প্রকাশ করেন যে, অপর কেহও 
তীহার পক্ষ অবলম্বন করিবে না, তজ্জন্ত তিনি অন্তান্ত সকলেরও 
সহায়ত। প্রার্থনা করেন। তত্রাচ রণজিৎসিং বহুদিন দূরে অবস্থান 
করেন; অবশেষে, খন অমৃতসরে হোলকারের সহিত তাহার সাক্ষাৎ 
হয়, সেই সময় সুচতুর নবীন সর্দার তাহাকে জানান যে, ইংরেজদিগের 


টব রিজিররা বির ৪2০/০৮১০০ রী কর ৫ ০৬5 ক 





ভা, চৈত্র, ১৩১৩] শিধ-স্বাধীনত1। ১১৬৯ 


কারের নিমিত্ত তাহাকে তাহার সাহায্য করা প্রয়োজন ও কর্তব্য । 
আমীরর্৫থা সকলকে বিশ্বাস করাইতে চেষ্টা করেন যে, নিরীহ মোসলমীন- 
দিগকে আক্রমণ করিবার জন্ত কাহারও পক্ষাবলম্বন করিতে তাহার, 
: ইচ্ছা আদৌ নাই ) এবং ইহা সত্য যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় যশোবস্তরাও 
দ্রুত পেশোয়ারে উপনীত হইবার অধীরতা প্রকাশ করিতেছিলেন। 
কিন্তু লর্ডলেক সসৈন্ভ বিয়ামতীরে অবস্থান করায় এবং ইংরেজজ- 
সেনাপতির দাবী সামান্ত হওয়ায় ১৮০৫ খৃষ্টানদের ২৪শে ডিসেম্বর 
তারিবে এক চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয় ; তাহারই বলে হোলকার নীরবে 
নির্ধবাদে মধ্যভারতে প্রস্থান করিতে সম্মত হন। 

ইংরেজ- দলপতির অধীনে লালসিং এবং ভাগসিংহের কার্ধ্য- 
ক্ারিতাঁর বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে) ইহারা লর্ডলেকের 
অভিবানসময়ে আসিয়া তাহার সহিত সম্মিলিত হন। তৎপর তাহার। 
পাতিয়ালাম় উপনীত হইলে অক্ষম ও নামসর্বস্ব সর্দার সাহেবসিং- 
কর্তৃক সাদরে অন্যর্থিত হন এবং লেকের হস্তে হূর্গের চাবি প্রদান 
করতঃ ইংরেজদিগের বিপক্ষতাচরণরূপ তাহার পূর্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করেন। ভাগমিং, রণজিৎ সিংহের মাতুল হইতেন, তাহার সাহায্যও 
কম প্রয়োননীয় নহে। রণজিৎসিং নাকি ছগ্মবেশ পরিগ্রহ করিয়া 
ইরেজ-শিবির পরিদর্শন করিতে গমন করেন ) উদ্ধেস্ত-_বাহার! সিদ্ধিয়া 
এবং হেলকার উভয়েরই শক্তি ধর্ব করিয়াছে, তাহাদের সামরিক 
বল ও 'কৌশল স্বচক্ষে দেখিয়া তৎসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা । 
বিশেষতঃ বে সর্দার পলাতকরূপে পরিণত হইয়াছিল, ভাহাদের সহিত 
নিজ সৌভাগ্য-শৃঙ্খলের গ্রস্থি একত্রিত করিলে কোনরূপ স্থারী লাভ - 
ও সুবিধা হইতে পারে কিনা । যশিসিং কুলালের দৌহিত্র এবং ভাবী 
মহারাজের বিশ্বস্ত সহচর ফতেদিং আলহুওয়ালিয়া তাহাদের সমন্ত 


২১৭০ ভারতী। [ ভা, চৈত্র, ১৩৩ 


" সিংহের সহিত একত্রে এরূপ বন্দোবস্ত হয় যে, যাহাব্র ফলে হোলকার 
অযৃতিসর হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইবেন এবং যে পর্যাস্ত উক্ত উভয় 
শর্দার একত্রে মিত্রতাপাশে বদ্ধ থাকিবেন, সে পর্যন্ত ইংরেজ গণ কোনও 
ক্রমেই তাহাদের রাজ্য আক্রমণের কল্পনা করিতে পারিবেন ন1। 
লর্ডজলেক, কোটোচের মুন্রটাদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন, 
মুন্সরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্বত্য সর্দ(রগণকে বশীভূত করিয়া রণজিৎ সিংহের 
পদ্দাঙ্ক অনুসরণ করিতেছিলেন। এমতে প্রক্কত কাধাক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হুইতে না হওয়ায় ইংরেজ-দলপতি আহ্বালা এবং কারনালের পথে সদর 
ছাউনীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। 

সিরহিন্দের কতিপয় শিখ-সর্দারের সহিত লর্ভলেকের সংঅব ঘনিষ্ঠ- 

,তর হইয়া উঠে এবং কার্্যকালে তাহাদের নিকট হইতে ষে সাহায্য 
পাঁন তাহার মূল্যও কম নহে। দিল্লীর সমবনিবৃত্তির অব্যবহিত পরেই 
জিন্দের ভাগসিংহ উক্ত নগরের নিকটবর্তী এক জাগ়গীর প্রাপ্ত হান এবং 
১৮*৪খুঃ অন্দে তাহাকে এবং কইথুলের লালসিংকে একত্র আর এফ 
সম্পত্তি প্রদত্ত হয়। ১৮০৬ ৭ুঃ অন্দে এই দর্দারগণ প্রায় ১৯১০ 
পাউও্ড আয়ের অতিরিক্ত একটা সম্পত্তিতে জীবনস্বত্ব লাভ করেন এবং 
খঁ একই সর্ভে হাল্সি এবং হিসারজেলাও প্রদান করিবার অভিপ্রান্প 
লর্ডলেক প্রকাশ করেন। কিন্তু এই জুই স্থান একরূপ মরুসদৃশ সুতরাং 
লাঁতব্ধনক নহে বলিয়] তাহারা গ্রহণ করিতে আপনি করেন। 
অপরাপর ক্ষুত্র ক্ষুদ্র সর্দারও কাধ্যদক্ষতার অনুরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত হন 

“এবং সকলকেই আশ্বাস দেওয়া হয় যে, এই সকল সম্পত্তি প্রত্যেকে 

বিনাকরে ভোগ করিতে পারিবে! লর্ড ওয়েলেস্লির 2০11০ যখন 
কঠোরভাবে, সমালোচিত হুইতে থাকে, সেই সময় শিখ-সর্দারগণের 
সহিত পুর্ধোক্ত বন্দোবস্ত ও ঘোষণা করা হয; ইংরেজসাভ্রাজ্য বসুন" 
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ভা, চৈত্র, ১৩১৩] শিখ-স্বাধীনতা । ১১৭১ 


(00781) সন্ধি-প্রস্তাব গঠিত হয়, ভরতপুরের সহিত ভারতসরকারেরক 
সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন থাকে এবং সির্হিন্দের শিখসর্দারগণ কিছু জানিতে 
না থারিলেও ইংরেজদিগের সহিত তাহাদের সংজব কাধ্যতঃ শৃন্ত হইয়] 
গেল 1৯ ) 

এই সময় রণজিৎমিংহের প্রতি দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজন হইয়া 
উঠে, কারণ শিখদিগের উপর তিনি অপ্রতিহত ক্ষমতা বিস্তার করেন। 
তাহার. প্রথম উদ্দেশ্ত__ভাঙগিসম্প্রদায়ের ছুর্ববল সব্দারগণের হস্ত হইতে 
লাহে? ছিন্ন করিয়াঁ লওয়া। রণজিৎ লাহোরেই তাহার রাজধানী 
স্থাপন করেন এবং ভারঙ্গিগণ কুস্সুরের নিজামুদ্দীনখার সাহায্য প্রাপ্ত 
হইলেও, তিনি কুনিয়াসম্প্রদায়ের সাভায্যে সমগ্র ভাঙ্গিসন্প্রদায়কে 
রষ্ঠতাবীনে আনয়ন করেন। ১৮*১-২ থুঃ অবে পাঠানকে অবিবেচ* 
.কতার জন্ত অনুতাপ করিতে হয়; ইহার ছুর্গ আক্রমণ কর! দুরূহ 
হইলেও উহ্বার অন্ুচরবৃন্দ এক নূতন প্রভুর অন্বেষণে বহির্গত হয়। 
এই কৃতকাধ্যের পর রণজিৎ তুরাণ-তারণের (নু গাদা) 
পবিভ্রসলিলে অবগাহন করিতে গমন করেন, পরে আলহুলওয়াজিয়!- 
সম্প্রদায়ের ফতেসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ বন্ধুতার নিদর্শনম্বক্ধপ 
শিরন্্রীণ বিনিময় করেন। .৮*২ অবের মধ্যে মিত্রগণ শেষ ভাঙিদল- 
পতির বিধবার হস্ত হইতে অমৃতসর গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহাদের একত্র 
লুষ্ঠিত দ্রব্যাদি শিখ-রাজ্যের অপর রাজধানীর অধিপতির অংশে প্রদত্ত 
হয়। ' ১৮০৩ অন্যের কোটোচের যুন্নরটাদ উন্নতির অলীকমোছে 
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১১৭২ ভাবতা। [ ভা, চৈত্র, ১৩১৩ 


'€সুগ্ধ হইয়া জলন্দর-ধোয়াবের উর্বর অংশখানি অধিকার করিবার 
. -মিখিত ছইবার প্রয়াস পান, কিন্তু রণজিৎ ও তাহার মিত্রগণকর্তৃক 
বিধ্বস্ত হইতে হয়। পরবর্তী বংসর পুনরায় তিনি গিরি-নিবাস পরি- 
ত্যাগ করতঃ হোসিয়ারপুর এবং বিজ্ওয়ার! আক্রমণ করেন ; কিন্ত 
এবারও রণজিৎসিং উপস্থিত হওয়ায় তিনি বাধ্য হইয়। প্রত্যাবর্তন 
করতঃ গর্থাদিগের সহিত বোগদান করেন। গুর্থারাও সমগ্র হিমালয়- 
ব্যাপী এক সাস্ত্রাজ্য স্তাপনের উদ্দেষ্তে বিচরণ করিতেছিল ।* 
পাঞ্জাব-পরিত্যাগের এক বৎসরের কিঞ্চিদধিক কাল পরে শাহ্‌ 
জুমান, ভ্রাতা মেহমুদকর্তৃক রাজ্যচ্যুত এবং অন্ধ হন। মেহ্মুদও 
পরে ১৮৩ অবে তৃতীয় ভ্রাতা শাহস্থজা কর্তৃক পূর্বোক্ত দশায় উপনীত 
হইয়। পূর্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। এইরূপ ঘটনাপরম্পরাতেইট 
আমেদশাহার বেপথমান সাত্রাজ্যের অধঃপতন নিকটবর্তী তয় এবং 
রণজিৎসিংহও ছুবাণী-শাপনকর্তাদের উপর স্বীয় ভুজবল বিস্তার 
করিতে বিলম্ব করেন লা। ১৮০৪-৫ অবে রণজিৎ পশ্চিম প্রদেশাভি- 
মুখে অগ্রদর হইয়া ঝাঞ্গ এবং খাসিওয়ালের মোসলমানদিগের নিকট 
হইতে অভিনন্দন এবং উপঢৌকন প্রাপ্ত হন এবং সুলতানের মোজাফ্ফর- 
খা বিপুল ধনরত্ব প্রদান করিয়া আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা হইতে অব্যা 
হতি পান। রণজিতসিংহও শুভযাত্রার শুভফল পাইয়া! প্রস্ষ্টাত্তঃকরণে 
রাজধানী লাহোরে প্রত্যামন করতঃ হোলী উৎসব নির্বাহ করিয়া 
হরিদ্রারে গঙ্গান্নানমানসে ঘাত্রা করেন। তাহার এই গঙ্গান্নানের 
অপর একটা উদ্দেষ্তও ছিল ১_ পাঞ্জাবের পূর্বার্দকের অবস্থা স্বচক্ষে 
অবলোকন করাও তাহার হৃদগত ভাব ছিল। ১৮০৫ অবের শেষ 
ভাগে তিনি আরু একবার পশ্চিম প্রদেশাভিমুখে অগ্রসর হন এবং 


বে 


ভা, চৈত্র, ১৩১৩ ] শিখ-স্বাধীনতা । ১১৭৩ 


ঝাঙ্গের অধিপতির উপর অধীনতা-শৃঙ্ঘখলের গুরুভার আরও বদ্ধিত 
করেন; কিন্তু হোলকার এবং আমীররখ। তখন আসিয়া পড়ায় প্রথম: 
ফতেদ্ং অবশেষ রণজিৎ স্বন্নং শিখ-রাজ্যে কিরিয়া আইসেন। এই 
সময় বিপদের কালমেঘ আকাশ ছাইয়! ঘনাইয়া আসিল বলিয়া প্রতীয়- ্ 
মান হয়? পরাক্রাস্ত মারাঠাদলের একজন প্রথিতযশ। দলপতি একদল 
আফগান ফৌজ লইয়া অভিযানে বহির্গত হহবার অভিলাষ করেন, 
এবং সুশিক্ষিত ইংরেজসৈন্তও অমৃত্তমরের অদুরে আসিয়া উপনাত হয়। 

এই+ অবস্থায় শিখদ্দিগের এক মন্ত্রণাসভা আন্ত হয়, কিন্তু অতি 
অর্সংখ্যক সর্দীরই তাহাতে যোগদান করেন। যে একনিষ্ঠত। 
এবং ভগবানের অনুগ্রহের প্রতি আত্ম-নির্ভরতার ফলে পূর্বতন 
শিখগণ *আমেদশাহের উপর জঙ্জলাভে সক্ষম হয়। তদ্রপ একাগ্রত। 
ও অনুরাগ পরবন্তী শিখদিগের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইবার সুযোগ, 
পায় না। ইহারা সকলেই অসভ্য ও অশিক্ষিত জীবের গায় সমুদয় 
রীতিনীতি ও শাসনশৃঙ্খলার মন্তুকে পদাধাত করতঃ শ্ব স্ব উদ্দাম 
চিত্তরত্তির চরিতার্থত। সম্পাদনের নিমিত্ত ব্যগ্র এবং বিলাস-বাসনা ও 
সাংসারিক আমোদ-প্রমো? উপভোগ করিতে উৎকষ্ঠিত হয়। গুরু 
গোবিনে'র প্রচারিত শিব-ধর্মের গুঢ় তাৎপর্য্য অন্ত আকারে বিকশিত 
হইবার নিমিভ পুনরায় কৃষকদিগের পর্ণকুটারে প্রবেশ করিতে চেষ্টিত 
হয়। স্বাধানতা এবং পরস্পর এক্যবন্ধনের বিশৃঙ্খল রীতিনীত, 
বিস্তৃত প্ীম্রাঞ্জের পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে না 7 এতদ্বারা সমগ্র 
জনসমবাক্নকে মগডলাকারে একত্রিত করা যায় মাত্র; কাজেই প্রাথমিক 
শিখ-“মিশল্‌, কার্য্যতঃ ধ্বংসের পথে যাত্রা, করে। বিপুল জনসজ্ঘ 
তাহাদের গ্রাম্য স্বাধীনতায় কর, শুন্ক, প্রভৃতি হইতে অব্যাহতি 


-পাইয়াই সন্তষ্ট ছিল, কিন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুত্র স্দারগণ এবং তাহাদের বেতন- 


৯১৭৪ ভারতী? [ ভা, চৈত্র, ১৩১৩ 


এবং লু্ন-কাধ্য প্রতিষিত রাখিয়৷ তাহাদের ক্ণস্থারী ক্ষমতার আয়তন 
বন্দিত করিবার নিষিত্ ইচ্ছুক হয়। কেহ কেহ ইংরেজদিগের সহিত 
২যোগদান করিতে, অপর কেহ বা মারাঠাদিগের সহিত সৌভাগা-লক্ষীর 
বিনিময় করিতে অভিলাষ প্রকাশ করে, কিন্ত সকলেই রণজিৎসিংহের 
প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতে থাকে। রণজিৎ কিন্তু সমস্ত আগন্তক 
আক্রমণকারী--যাহারা তাহার সাত্রাজ্য-গঠনরূপ উচ্চাভিলাষের 
'একমাত্র পরিপন্থী”_তাহাদিগকে বিদুরিত করিতে একাস্ত উদ্দৃগ্রীৰ 
'ছিলেন। সতাই রণজিৎ দেশের সমস্ত অরাজক্কতা ও বিশৃঙ্খলা বিনাশ 
করতঃ সকলকে একতা-হথত্রে বন্ধ করিতে প্্রকষ্ট প্রাজ্ঞের ন্যায় 
পরিশ্রম করেন। ক্রমবন্ধিষু। শিৎসম্প্রদায় সমূহকে একটা মান মহা- 
জাতিরূপে এবং দেশকে জুনিয়নত্রিত ও সুপরিচালিত প্রজাতস্ত্রে পরিণত 
করা রপজিতের মুখা কামনা ভিল। পু 
হোলকার প্রস্থান করিলে রণঞ্রিৎসিং ইংরেক্জ-সরকারের সহিত 
এক অনিদ্ধারিত সন্ধিস্থত্রে অথচ মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই 
বৎসরেরই শেষভাগে তিনি, নাবার (2৪ ) সর্দার ও পাতিয়ালার 
রাজার মধ্যে কলহের মীমাংসা করিয়া দিতে আমন্ত্রিত হন। কিন্তু 
বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, ইংরেজকর্তৃপক্ষের যমুনার পরবর্তী রাজ্য- 
সমুহের সহিত সংঅবত্যাগের যে নিয়ম পুর্বে নির্ধারিত হয়, সেই 
নিয়মানুযায়ী, তাহার! প্রথমতঃ উক্ত বিবাদ মিটাইতে আপত্তি করেন 
কিনা তাহা নিশ্চয়রূপে অবগত হওয়া যায় ন], রণজিৎসিং সাঁত্লেজ 
অতিক্রান্ত হইয়া, অবনতির নিম্রসোপানে অবরোহণকারী মোসলমান 
সম্প্রদায়ের হস্ত হইতে লুখিয়ানা গ্রহণ করেন ; বিজিত শক্ত পরাক্রান্ত 
জর্জ টমাসের ,আশ্রয় ভিক্ষা করিতে বহির্গত হুন। রণজিৎ পরে 
উক্ত স্থান নিজের আত্মীয় জিন্দের ভাগজিংকে অর্পণ করিলে, নাবার” 
যাশাবভীলিং যাক উরিখসি 4৮. 4 00 
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পাতিয়ালার সাহেবদিং যাহাকে দমন করিতে তিনি গমন করেন, 
ইহারা উভয়েই মারাত্মক শালিপির দায় হইতে অব্যাহতি পাইনা; 
আনন্দিত হন। রণজিৎ উপচৌকন্বর্ূপ কতিপয় যুদ্ধসরঞ্জাম এবং 
কিছু ধনরত্ব সহ প্রত্যাবর্তন করতঃ "কাঙ্গরার গিরিশ্রেণী-অ ভিযুখে 
অগ্রসর হন। তাহার তথায় গমনের একটা উদ্দেস্ত ছিল-_“ঝালামুখী” 
দর্শন ।* 

এই সময় কোটোচের মুন্সরচাদ অত্যধিক উচ্চাকাজ্কার পরিতৃপ্তি 
সাধন করিতে গিয়া গুর্ধাদিগের পরম শত্রু হইয়া উঠেন। এই ক্ষমতা". 
শালী স্দ্ার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচন! করিয়া ধীরে ধারে কার্য) করিলে, 
দেশের সাধারণ শক্রদিগের বিরুদ্ধে অনেককেই একত্রিত কপ্সিতে, 
পারিতেন, কিন্তু রাতারাতি রাজ্যপাট সুসজ্জত করতঃ রাজসিংহাসন্গে 
উপবেশন করিবার সথখ-ন্বপ্নে বিমোহিত হইয়া তিনি উপখুক্ত সময়ের, 
পূর্ব্বেই শত্রুর শিবিরে হানা দেন-_কুহুলুর ঝা বিলাসপুরের সর্দার, 
এইভাবে তৎ্কর্তৃক নিশ্পেষিত হইয়া! নেপালে সেনাপতির সাহাধ্য: 
প্রার্থনা করেন। উমরসিং আপা আনন্দের সহিত তাহার প্রস্তাব 
গ্রাহথ করতঃ অভিযানে বহির্গত হন) এবং মুহ্দরের সহযোগী নলঘরের, 
নবীন সব্দার বীরত্বের সহিত আক্রমণকারীর গতিরোধ করিয়া 
দাঁড়াইলেও ১৮৫ অব্দের পুর্বে সাতলেজ এবং ষমুনার মধ্যবর্তী 
প্রদেশে গুর্থা-ক্ষমতা বিস্তৃত হয়। এই বৎসরেই উমরসিং সাতলেজ 
নদী উজীর্ণ হইয়া কাঙ্গরা আক্রমণ করেন । রণজিৎ যকামে ঝালামুখী 
দর্শনে আগমন করেন, মুন্সর তৎকালে তাহার [নিকট সাহাব্যপ্রার্থী 
হন, কিন্ত শত্রুর ছুগ ন্দৃঢ় এবং জয়লাভের নিমিত্ত প্রভূত আব্মত্যাগীর 





১ * গবরৃেন্টের নিকট মেট্কাফ, ১৮০৯ অর ১৭ই ভুন,তারিখে যে গত্র 
লেখেন, তাহাতে প্রকাশ যে, প্রকাশ্তভাবে মালোয়।-শিখ।দগ্গের কাধ্যে হজ্তক্ষেপ 
করিবার উপযোগী শক্তি রণজিৎসিংহের এই সমর ছিল না। 


১১৭৬ ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৩১৩ 


প্রয়োজন অনুভূত. হওয়ায়, নিজের ক্ষমতার উপরই নির্ভর করিতে 
'ুক্মরকে উপদেশ দেওষা হয় ;__এই নুতন শক্রুকে বিতাড়িত করিবার . 
অভিপ্রায় কোন কাধ্যই অনুস্থত হইল ন11* নু 
কুস্ম্রের সর্দার পুনরার বিদ্রোহী হইয়া মন্তকোত্লন করায় ১৮০৭ 
অন্দে রণক্িংসিং সর্বপ্রথম তাহা দমন করিতে অগ্রবর্তী হন। 
কুস্‌ন্রের ক্ষমতাপন্ন সর্দীর নিজামুদ্দীন পরলোৌকগত হইলেও তৎস্থলাভি- 
- ষিক্ত ব্যক্তি সদৃষ্টপরীক্ষার নিমিত্ত একবান ব্যর্থ প্রয়াস পান। এই 
বিদ্রোহ দমন এবং সম্ভবত বৃহৎ পাঠান-উপনির্বেশ বশ্ততাধীন* করিতে 
এবং সর্বশেষে সান্প্রদায়িক প্রতিদ্ন্িতা বিনষ্ট করতঃ সকলকে"একতার 
বন্ধনে একব্রিত করিবার কল্পনা অহনিশি রণজিতেব মনে জাগরূক 
াকিত। রণজিৎ এবং তদীয় পিতার বুদ্ধ বন্ধু স্ত্রধর শির পুজ 
রামঘরিয়। যোধসিংকর্তৃক কুস্সুর আক্রান্ত হয়। নিজের অধীনস্ত 
'লোকদিগের পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস এবং একতার অভাব প্রযুক্ত 
কুম্জুরের তৎকালীন সর্দীর কুতবুদ্দীন বিপক্ষদলের সহিত প্রতিদ্বন্দিতায় 
জয়লাভ করিতে অক্ষম হন। তত্রাচ তিনি মাঁসাবপধ্িকাঁল দক্ষতা- 
সহকারে শক্র-সৈম্তের সহিত সংগ্রাম-ব্যাপ'রে লিপ্ত থাকেন, পরে স্ব 
ইচ্ছায় বিপক্ষের হস্তে আত্মসমর্পন করতঃ জীবিকানির্বাহের নিমিত্ত 
সাতলেজের অপরতীরে একথও্ড ভূমি প্রাপ্ত হন। রণন্িৎ অতঃপর 
সুলতান অভিমুখে অগ্রসর হইয়া এই প্রাচীর-পরিবেষ্টিত নগর অধিকার 
করেন, কিন্তু তদত্তরগত দুর্গ এমনি বিপুল নিক্রম প্রদর্শনপুর্ব্বক আত্ম- 





* গর্থাদিগের হস্তে যুন্সরটাদের পরাভবের প্রধান কারণ১--পলাতক ক্বোহিল!- 
সর্দীয় গোলাম মহাম্মদের প্ররোচনায় নিজের রজপুভবাহিণীর বহিষ্ষরণ ও আঁফগান- 
সৈম্ত নিযুক্ত করা । 

ওর্থার। বিদ্রোহী প্রজার হস্ত হইতে নাহুনের সর্দীরক্ষে উদ্ধার করার মানসে 
ঘমুম! অতিক্রম করে এবং ১৮০৩ অন্দে পরস্পরবিরোধী রাজপুতনৃপতিগণের ” 


তা, চৈত্র, ১৩১৩] শিখ-স্বাধীনতা। | ১১৭৭, 


রক্ষার দণ্ডায়মান হয় যে,তিনি কিছু অর্থ পাইয়াই অ্তষ্টচিত্বে জয় ॥ 
হুইল ভাবিয়া প্রস্থান করেন। রণজিৎ কিন্ত এই ঘটনার পরসজয় ” 
স্বীকার করেন না; তিনি তংকালে ভাওয়ালের নবাবকে এক পত্রে, 


এই ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, তৎপ্রতি: 


অগ্করাগবশতঃই তিনি আফগানশাসনকর্তাকে ছূর্গ ছাড়িয়া দিয়া 
আসিয়াছেন। ০১) 

১৮৯৭ অন্দে রণজিৎদিং মোহকুমর্টাদ নামক এক বীরক্ষত্রিয়কে 
নিজের অধীনে সৈন্যদলে নিযুক্ত করেন। মোহকুম অতিশয় প্রভুভৃক্ত ও 
বিশ্বাসী; দছিল। এই প্রতুভক্ত নূতন কর্মুচারীকে দলে লইয়! রণজিৎ, 


পাতিরালারাজ ও তাহার কুমন্ত্রনাদাত্রী পত্বীর মধ্যে কলহু নিবারণ, 


করিতে” অগ্রসর হন। এরূপ ঘটনা পূর্বে হোলকার ও আমীরখার 
পক্ষে যেরূপ লাভজনক ছিল, এখন লাহোরের 'অধিপতির পক্ষেও তজ্জপ 
শাভজনক। রাণী নিজের শিশুপুত্রের ভরণপোষণ নিমিত্ত ছুর্বল 
নরপতির হস্ত হইতে বিপুল সম্পত্তি বাহির করিয়া লইবার ইচ্ছ। 
করেন এবং একগাছি হীরার হার এবং একটা কীদার কামান (২) 
লোলুপ রণজিৎকে প্রদান করিয়া তাহাকে স্বপক্গতুক্ত করেন। 
রণজিৎ সাতলেজ অতিক্রম করিয়া! আসিয়। শশুর অনুকূলে বাৎসরিক 
পঞ্চাশহাজার টাক] ডিক্র দেন। ইহরি পর তিনি আম্বাল৷ এবং 
গিরিশ্রেণীর মধ্যবর্তী নারায়ণঘর নামক স্থান আক্রমণ করেন) 
প্রথমতঃ তিনি বিতাড়িত হন, পরে প্রভৃত ক্ষতি স্বীকার করিয়া 
বিজন্নলক্ীকে করতলগত করেন। দলেলওয়ালা-সম্প্রদায়ের বুদ্ধ 
দলপতি এই সময় লাহোর-সৈন্দূলে ছিলেন, তিনি নারায়ণঘরে 








(১) 595 সিনে হর, * 


(২) এই কাথানটার নাম--কুড়ি খা) ১৮৪৫-৪৬ অবের যুদ্ধে ইহা ইংরেজহত্তে 
গতিত হয়। 














৯৯ 7 ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৩৯৩ 


সবসথাসুখে পতিত হইলে, রণজিৎসিং তাহার সম্পত্তি জলন্ধর-ধোয়াক 
"দর করিবার মানসে তাড়াতাড়ি প্রত্যাবৃত্ত হন। এই বৃদ্ধ দূলপতির 

পত্ধবী তেজস্থিতার় পাতিয়াপাঝাঞের ভগিনীর অনুরূপ ছিলেন এবং 
- “কবিত কাছে তিনি সুসজ্জিত হইনা তরবারি হস্তে রাহুনের ছুর্মপ্রাচঠারের 
নিয়ে দণ্ডায়মান হইয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ করেন। 

১৮*৮ খৃষ্টানদের প্রারস্তে আবার পাঞ্জাবের অনেকাদেক স্থান 
তাহাদের স্বাধীন শিখ অধিপতিগণের হস্ত হইতে ছিন্ন হুইয়া নৃতন 
লাহোর রাজ্যের কর্তৃত্বাধীন হয় এবং মহকুমচাদ “এই সময় ফাতুলেজের, 
বামনিকস্থ নব-বিজিত গ্রদেশসমূহে নূতন বন্দোবন্তী কার্যে ব্যাপৃ হন। 
কিন্তু রণজিৎসিংহের এইরূপ ক্রমিক রাজ্যবৃদ্ধির সংবাদে সির্ছিন্দেক, 
শিখসর্দীরদিগের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়) তাহারা 1জন্দ, পকইথুল 
প্রভৃতিয় সর্দার এবং -পাতিয়ালার দেওয়ান সমভিব্যাহারে ১৮০৮ 
অব্দের মার্চমাসে ইংরেজদিগের সাহাধ্য প্রার্থনা করিতে ডেগুটেশন 
হুন্তে দিল্লীনগরে উপনীত হুন। চিন্সাতলেজ (০15-5909)) রাজ্যের 
সর্দারদিগের সহিত ইংরেজদিগের সম্বন্ধ একবারে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল ন|? 
গবর্ণর-জেনারেপ এই সময় কার্নালের নিকটবর্তী কুঞ্পুরের মুদলমান 
খাকে আশ্বীস প্রদান করেন যে, তাহার পৈতৃক সম্পত্তির বিষয়ে কোন- 
রূপ আশঙ্কা করিবার প্রয়োজন নাই । অপরপক্ষে শিক্রীর ক্ষুদ্র ত্র 
শিখসর্দারদিগের উপকার বিস্কৃত হওয়া উচিত নহে, তাহারাও পেন্সন্‌ 
পাওয়ার উপধুক্ত। কিন্ত সন্মিলিত রাজ্যসমূহের ডেপুটিগণের যদিও 
বিশ্বাস ছিল যে, বিপদের সময় তাহারা পারত্যক্ত হইবে না, তত্রাচ 
তাহার! দিল্লীর ইংরেক কর্তৃপক্ষগণের নিকট হইতে কোন আশাভরলা 
পাইল লা। এইরূপ অবস্থায় বিপদের সময় তাহাদিগকে অবনতির, 

গহ্বর হইতে : কে রক্ষা করিবে 2 [নকুপাক়বোধে তাহার! লাহোরের , 


2 র্যা রি রিয়া র,. ল্রারার রসরাজ নিত ক রস্রার... হর উর ০ 


ভা, চৈত্র, ১৩১৩ ] শিখ-্বাধীনতা। ৯১৭: 


রণজিৎসিংহও তাহাদের আপক্কা। নিবারণের নিমিত্ত এক দূত প্রেরৎ 
করিয়াছিলেন এবং তাহার শিবিরে আসিয়া সক্ষিলিত হইবারজনত 
বারবার অঙ্গরোধ করিতেছিলেন। ৃ 
১৮০৫ অন্দে যে গবর্ণর-জেনারেল” যসুনাপারের রাজন্তবর্গের সহিত 
সন্ধি-সর্ত মোচন করিক্া, যমুনাতীরই ইংরেজ-রাজ্যের সীম! বলিয়া 
প্রচার করেন, সাহজ্ুমানের অভিযানের পর তিন চারি বৎসর কাল 
লোকের মন যে আশা, আশঙ্কা, উদ্বেগে উত্তেজিত হয়, তদ্বিষয়ে তাহার 
নিজের কোনই জ্ঞান ৰা পরিচয় ছিল না। বদি শির্ছিন্দের শিখগণ 
তৎকালে লর্ড কর্ণওয়ালিশের নিকট সাহাধ্য প্রার্থন! করিত, তবে 
নিশ্চয়ই তাহাদিগকে ব্যর্থ-মনোরথ হইতে হইত। কিন্তু ১৮৮ অবের 
প্রারভে তাহাদিগকে যে আশ1 ও উৎসাহ দেওয়া হয় তাছা স্বেচ্ছা 
প্রণোদিত নহে-_তাহার পশ্চাতে একটা নূতন বিপদের ছায়াপাত 
হইয়াছিল; কারণ বিশ্বাস হয় যে, ফরাসী, তুর্কি এবং পারস্ত-সম্ত্রাটগণ 
ভারতবর্ষ লইয়। টানা-হেঁচড়া করিবার কল্পন! করিতেছেন। তদ্ধেতু 
অপর এক নূতন গবর্ণর-জেনারেল কেবল, যমুনাপারে নে, ইস্তান্‌- 
পারেও সন্ধিবন্ধনের নিমিত্ত উৎস্ক হন। (১) আফগানদিগের 
বং শিখদিগের সহিত আংশিকরূপে সন্ধিবন্ধনে বদ্ধ হইবার নিমিত্ত . 
নেপোলিয়ান যে কল্পনা করেন, তাহাতেও ভয়ের -মাত্রাই বৃদ্ধি করে। 
মিঃ এল্‌ফিন্ষ্টোন শাহন্ুজার দরবারে প্রেরিত হন এবং ১৮৮ অক 
মিঃ মেটকাফ্‌ বাঞ্ছিত ফললাতের 'আশার 'রণজিৎসিংহের নিকট 
উপস্থিত হন। পাতিয়ালা, জিন্দ এবং কইথুলের সর্দারগণকে মৌধিক 
ভরসা দেওয়া হয় যে, তাহারা ইংরেজসরকারে স্বাধীন হৃপতিরপে 
পরিগণিত হইয়াছেন । 


রন 
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১৯৮০ । ভারতী । [ভা চৈত্র, ১৩১৬ 


মিঃ মেট্কাফ্‌, রণজিৎসিং-কর্তৃক তদীয় নববিজিত সহর কুস্জুরে 
জতর্মিত হন? দর্দীরের মনোগত ভাব সাহেব তাহাকে সমগ্র শিখ- 
জাতির দলপতি বলিয়া স্বীকার করেন এবং লাহোর অধিকার হেতু 
'শির্হিন্দের উপর তাহার অধিকতর দাবী হইয়াছে বলিয়। স্থির করেন? 
ফরাসীদিগের অভিযান ষে তাহার স্বার্থের প্রতিকূল হইবে, এ ধারণা 
রণক্দিতের মনে সঞ্জাত হয় না, তাহার যত আশঙ্কা পার্থ যে শক্তি 
বঞ্ধিততেজে মস্তক উত্তোলন করিতেছে কেবল তাহাকে দেখিয়া ₹ 
রলাষেই সাতৃলেজ পর্য্যন্ত নিজের সীম! নির্দেশ €১) কারবার প্রস্তাব 
তৎকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। তিনি অকন্মাৎ মিত্রতার বন্ধন ছিন্নপকরতঃ 
তৃতীয়বার সাত্লেজের দ্রক্ষিণদিকে অগ্রসর হন। ফরিদকোট্‌ ও 
আত্বালা আক্রান্ত ও অধিকৃত এবং মালেরকোট্লা ও থানেশ্বর হইতে 
কর সংগৃহীত হয় এবং পরিশেষে পাতিয়ালারাজের, সহিত একটা 
মৌখিক সদ্ধির প্রস্তাব স্থির করেল। ইংরেজ-দলপতি রণঞ্গিতের এই 
সকল কার্ষ্যে ঘোরতর আপত্তি উত্ধাপন করেন এবং তাহার ৮১০১১ 
করা পর্য্স্ত সাতলেজতীরেই রসিয়া থাকেন। (২) 

লাহোরের শাসনকর্তার এইক্প প্রকাশ্ত বিদ্রোহিতায়, গবর্পর- 
প্রেনারেলকে সাতলেজ্তীরে মেটুকাফের সাহায্যের,নিমিত্ত এবং রণজিৎ- 
সিংকে উক্ত নদীর উত্তরদিকে আবদ্ধ করিয়া! রাখিবার উদ্দেশ্তে একদল 
লৈগ্থ পাঠাইতে প্রবৃত্ত করান তদনুসারে ১৮৯৯ অকের জানুয়ারী মাসে 
স্তর ডেভিড অক্টারলোনির সৈনাপত্যে একদল ইংরেজ-সৈন্ঠ যসুন। 


রী 
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০০, 


১ 


কতা, চৈত্র, ১৩১৩] শিখ-স্বাধীনতা। ১৯৮১, 


উত্তীর্ণ হইয়! অগ্রসর হয়। তিনি বুরিয়া এবং পাতিয়াল হইয় নুধিযানার, 

অভিমুখে অগ্রবর্তী হন; ক্রোরাসিংহিয়া-সম্প্রদ্নায়ের নামতঃ দলপতি? 
যোধসিংকুল্সিয্া ব্যতীত শির্হিন্দের সমস্ত সর্দারকর্তৃক ইংরেছ 

সেনাপতি অভ্যর্থিত হন। কিন্তু এই সময়ে তিনি একবারে-আশঙ্কা” 

শৃন্ঠ হইতে পারেন না, কারণ রণজিৎ যদ্দি প্রকাশ্েই ইংরেজদিগের 

সহিত মিত্রতা বিনষ্ট করেন। অক্টারলোনী কতিপয় সর্দারের 

সহিত দেখা শুনা করেন,_ত্াহারা রণজিৎ-কর্তৃকই দ্বিগুণতর শাস্তি 

স্থাপন করিতে প্রেরিত হন। সর্দারদিগের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া, 

প্রকৃত লংঘর্ষ উপস্থিত হুইবার পূর্বে যাহাতে নিজের দলবলের সমীপ- 

বর্তী হইতে পারেন, তদভিপ্রায়ে তিনি তথান্প কিছু টালবাহনা করিতে 

লাগিণেন। ০১) 

" ইংরেজ-সৈন্তের এইবপ নিকট-অবস্থান হেতু রণজিৎসিং কিছু 

আন্থবিধা বোধ করিতে লাগিলেন, তত্রাচ তিনি তাহাদের প্রস্তাবে 

অসন্মতি জ্ঞাপন করিতেছিলেন। তিনি অন্থযোগ করেন ঘে, 

মেট্কাফ, নিশ্রয়োজনে সাত্লেজের দক্ষিণতীরে তাহার অধিকারের 

নিকট কালক্ষেপ করিতেছেন; তৎসন্বন্ধে ইংরেজসরকার কেবলমাত্র 

প্রকাশ করেন যে, স্তাহার সর্বশেষ বিজয় পুনঃশ্রীত্য্পণ এবং নদীক্ 

উত্তর প্রদেশ হইতে দৈন্ত শ্রেণী সম্পূর্ণ স্থানাস্তরিতকরণ,_-ইহাই পরবর্তী 

সন্ধির মূল ও অনিবার্ধ্য ভিত্তি হইবে। (২) এদ্িকের অবস্থা! যখন 

এইকূপ; তখন বিলাতের সংবাদে গবর্ণর-জেনারেল বিশ্বাস করেন. 





(১) অক্টরলোনীর এই সময়ের কাধ্যকলাপ কর্তৃপক্ষের মনঃপুভ হয় ন1। 
তাহাত্ধেই তিনি অপমানিত জ্ঞানে সৈম্ভ-পরিচালন-ক্ষমত1 পরিত্যাগ কযেন। 
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(২) অক্টরলোনী-কর্তৃক ১৮০৯ তুষ্টান্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কর্তৃপক্ষের 
নিকট যে পঞজ জিখিত তয় তাতাতেই এউ বিষয়ের ভালরখ আছে। 


্ 


৭৯১৮২ ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৩১” 


,যে, নেপোলিয়ন ভারতবর্ষে আসিবার কল্পন। পরিত্যাগ করিয়াছেন। 
তদনুসারে প্রচারিত হয় যে, রণজিৎসিংহের অন্তায় আক্রমণ হইতে 
'দাহ্লেজের দক্ষিণতীরের প্রদেশগুলি রক্ষা করাই ইংরেজদ্রিগের 
প্উদ্দেন্ত' রণজিৎসিংহ অবশ্ত দক্ষিণতীর হইতে তাহার সৈন্/দূল 
সরাইয়া লইবেন এবং শেষবারের কাড়িয্না লওয়। রাজ্য ছাড়িগ্া। দিবেন, 
অবশ্ত তাহার প্রথম বিজয়লভ্য প্রদেশগুলিসম্বদ্ধে কোন আপত্তি নাই। 
অধিকন্ত সমস্ত সন্দেহ দূরীকরণার্থে অক্টারলোনীর অধীনস্থ সেনাদল 
নুধিয়ানা হইতে কার্নালে ফিরাইয়! আনা হইবে, তথায় ৪তাহার! 
স্থায়ী শিবির সন্নিবেশিত করিবে । কিন্তু ইংরেজসেনাপতি ধে' স্কানে 
আছেন, সেই স্থানেই তৎকালে সৈম্ঠ রাখার সুবিধার বিষয় জানাইলে, 
সরকারবাহাদুর অন্ততঃ কিছুদিনের নিমিত্ত তথায় তাহাদের অধস্থানের 
আদেশ করেন। এইভাবে লুধিয়ানা ইংরেজ-সৈন্তের আড্ডায় পর্জি- 
ণত হয়। 

১৮*৯ অবের প্রারস্তে অক্টারলোনি এক ইস্তাহার জারি করেন 
ষে, চিম্‌-সাতলেঞ্জের রাজ্যসমূহ ইংরেজ-আশ্রয়াধীন) লাহোরের 
সর্দার যদি তাহার কোনরূপ ক্ষতি করিতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে 
সৈন্তের সাহায্যে তাহার প্রতিরোধ কর! যাইবে । রণ্রিৎসিং এতদিনে 
বুঝিলেন, ইংরেজকর্তৃপক্ষ আর বায়না করিতেছেন না৷ এবং শঙ্কিত 
হুইলেন থে, পাঞ্জাবের বর্তমান স্বাধীন দলপতিবৃন্দ যদি তাহাদের বশ্তুতা 
স্বীকার করেন, তবে তাহা. অবগ্তই পরিগৃহীত হইবে। তাহ? হইলে 
ত্ান্থার রাজ্যের সমস্ত আশাভরস! যে একেবারে বিনষ্ট হইবে। এমতে 
অবিলম্বে তিনি বিজ্ঞতার পহিত বর্তমান কর্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। 
ইংরেজকত্তৃপক্ষগণের অভি প্রায়মত তিনি সৈম্যদল উঠাইয়া লইলেন 
এবং শেষবারে বিজিতরাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া ১৮০৯ অন্বের ২৫শে : 
এপ্রিল তারিথে অমুতসরে এক সন্ধিপত্র দস্তখত করিলেন। সাত- 


ভা, চৈত্র, ১৩১৩] শিখ-স্বাধীনতা। ১১৮৩ 


লেজের দক্ষিণদিকম্থ যে সকল প্রদেশ তিনি প্রথমে অধিকার করেন, 
তাহা ত্াহারই থাকিয়া গেল। কিন্তু ভবিষ্যতে নদীর উত্তর গ্রধং 
পশ্চিয়দিকে রাজ্য বিস্তৃত করিবার আবাকাজ্ষা তিনি মন হইতে সম্পূর্ণ, 
মুছিয়া ফেলিতে পারিলেন না। | 
সাতলেজ এবং যমুনার মধ্যবর্তী স্থানের কতিপয় শিখ এবং অল্প- 
ংখ্যক হিন্দু ও মুপলমান সর্দার, ইংরেজ-আশ্রয়ে অবস্থান করায় 
তাহার! কি সর্ভে পরিগৃহীত হইয়াছেন, তাহা ভাঙ্গিয়া বলিয়া দেওয়ার 
আব্তাবঙ্তা এই মময়ে অনুভূত হয়! অক্টারলোনি বলেন যে, 
সর্দিরগর্ণ যে সময় প্রথম সাহাব্যাদ্বেষণ করেন, তৎকালে ইংরেজর্দিগের 
প্রতি তাহাদের অশ্্রাগের মাত্রা অপেক্ষা! রণজিৎসিংহ হইতে সন্ত্রাসের 
* মান্রাই অত্যধিক ছিল, শ্ৃতরাং থে নময় যে কোন প্রস্তাব--এমন কি, 
নিয়মিতরূপে করপ্রদানের সর্ত করিলেও তাহার! স্বীকৃত হইতেন। 
ইংরেজদিগের অস্ুগ্রহসাভে সক্ষম না হইলে, তাহারা নিজের বাহুবলে 
সেসময় পাঞ্জাবের পরাক্রাস্ত সর্দারের কবল হইতে কিছুতেই রক্ষা! 
পাইতেন না। এমতাবস্থায় তাহার! যে ইচ্ছা করিয়াই আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছেন তাহা নহে। এরূপ করা ভিন্ন তৎকালে তাহাদের আর 
গত্যন্তর ছিল না। যাহ! হোক্‌, সর্দারগণ ভাবিয়াছিলেন যে, বিনা 
প্রত্যুপকার আশাতেই এই পাহাধ্য প্রদত্ত হইতেছে। গবর্ণর 
জেনারেলের এই নূতন আশ্রিতগণের প্রতি কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন 
করার প্রবৃত্তি হয়; তাই উক্ত সনের ওর! মে তারিখে এক ঘোষণাহার! 
রণজিৎসিংহের আক্রমণ হইতে সিরহিন্দ এবং মালোয়ার স্দীরদিগকে 
রক্ষা করিবার দায়িত্ব স্বীকার করেন? স্ব স্ব রাজ্যের অভ্যন্তরে তাহার! 
ফম্পূর্ণ স্বাধীন এবং কোনপ্রকারের কর প্রদান করিতে হইবে. ন! 


নিএহকিী 2ক14 2০4 


১৮5: ভারতী। [ ভা, চৈত্র, ৯৩১৩ 


সর্দীরগণ এইবূপে রণঙ্দিতের ব্দাশক্কা হইতে মুক্তি পাইবামাত্র 
গ্রিলে গ্রবলে কলহ বা'প্রবল ছুর্বলের উপর অত্যাচর করিতে আরম্ভ 
গ্রে ॥ এবং যদিও গবর্ণরজেনারেলের মত ছিল না যে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে 
ইংরেঞ্জবগ্ততাধীনে__ইহা! প্রচার করা হয়, তত্রাচ মেট্কাফ, বুঝাইয়াছেন 
থে, সর্দারগণ একত্রিতভাবে যেমন রণজিতের আক্রমণ হইতে রক্ষিতবা, 
তেমনি একজনের অপর একজনের দৌরাত্ম্য হইতেও অবশ্যরক্ষিতব্য, 
ইহা প্রচার করা অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় ; নতুবা যে (লাহোরের রাজ। ) 
তাহাদিগকে এই অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে পারিবে, তাহারই প্রতি 
তাহার! আকৃষ্ট হইবে। মেট্কাফের এই ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব পরিগৃ্ীত 
হয়) এবং ১৮১১ অন্যের ২২ আগষ্ট তারিখে দ্বিতীয় ঘোষুণাদ্বারা 
সর্দারগণকে পরশ্বাপহরণ হইতে সতর্ক করিয়! এবং রণজিতের আক্রোশ 
হইতে রক্ষার ও স্বাধীনতা বজায় রাখার পুনঃ আশ্বাস প্রদান কর। 
হয়। কিন্তু এতৎদত্বেও. অন্তাস আক্রমণ সম্পূণ নিবৃত্ত হইল ন1 এবং 
যষোধসিং কুলসিয়া, অক্টারলোনীর আগমন হেতু ইংরেজসরকারের 
প্রতি বিনয়-নভ্রতা-প্রদর্শনের আবশ্তকতা পরিহার করিতে চেষ্টিত 
হওয়ায় ১৮১৮ অন্দে একদল সৈন্ত, তিনি যে সকল প্রদেশ অন্তায়রূপে 
অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যর্পণ করাইবার নিষিত্ত প্রেরিত 
হয়) (১) 

দক্ষিণ প্রদেশের বা মালোয়া-শিখগণের বিবরণ-আর-অধিক,লেখার 
প্রয়োজন নাই । সম অবস্থাপন্ন সর্দারদিগের এবং তাহাদের আশ্রিত 








(9 দলপতি যোধসিং সম্প্রতি রণজিৎসিংহের সুলতানবিজয় টসন্য্ল হইভে 

'আবসর লইয়! প্রত্যাবৃত হন। মহারাজা (রণজিৎ) অতিসন্ত্রমের চক্ষে তাহাকে 
এজবলোকন করিতেন। বশ্যতাধীন শিখগণ এবং শাসক ইংরেজকর্ঁপক্ষ উত্তরাধি-. 
কারবিধয়ক যে সকল নীতিনীতি প্রবন্তিত করেন, তাহ! হইতে তাহার মনে - 


ভা, চৈত্র, ১৩১৩] শিখ-স্বাধীনতা | . ১১৮%ু 


ও সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ সর্দারদিগের স্থার্থনির্ধারণার্থ ইংরেজকর্তৃপক্ষগণ, " 
এই সময় নান! চিন্তায় ভারাক্রান্ত হন। তাহারা হিন্দুউত্তরাধিকার- 
আইনের সহিত বিভিন্ন জাতির নানারূপ আচার-পদ্ধতি প্রভৃতির একটা 
সামঞ্রন্ত বিধান করিতে চেষ্টিত 'হন। তৎপর তাহারা শিখ-রাজ্যেন্ন . 
এবং বৃটাশসাত্রাজ্যের সাধারণ সীমারেখ! নির্দেশ করেন। এই ভাবে 
নানাকার্ধা দ্বারা তাহার) শিখদিগের সহিত ইংরেজসরকারের সংশ্রব 
গাঢ় হইতে গাঢ়তর করিয়া তুলেন। 
এই সময় সাতলেজের উভয়তীরে শিখবাজ্যে যে সকল ইংরেজ 
কর্মচারী ছিলেন, তাহাদের কাধ্যদক্ষতারও কম পরিচয় পাওয়া যায় না। 
আমরা এস্থলে তত্বত্বন্ধে যোপেফ্‌ কানিংহামের নিজের কথাগুলি উদ্ধৃত্ব 
করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম ।-__ 
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পর 55510091555, 056. 1053 ০1 30501020969. 21001011055, 
100555ণ  06621]5 ৪00. ০০০810150 %/10) 19051 29015) ৪16 
15019 09 2০ চ15356৭ 5 ড15%/5 17101) 01010150 17107901969 
87৫ 9060০19] 205210950, 08725 ০৪1 5610010 09 10079 (581 
007217% ০] 09365709095 80105035086075) 270 0855 ০৪0 501] 
72015121517 0৩ 17067 10056 10105 1785৩ ০০7) 217191230 02 
36905 2170 £5160107 25 ৮৮611] ৪5 77 9০891 ০১191191705 ০06 
07৩ ৮০1. 01705 07৩ 2191956৪0০০ ০000 1550101019 1051615 
0৩018061081] 10210০01036 100176106 ) 17119 0১0 51001510 
8000110,9509018]17 ৮7136 20591062020 1315 ০0817411075 
809. 100500 0০0. 500)9 51626 01107816715 501 05035515 
96067000170 109101 91007) 03৩ 1০9০৪] 15155618153 9? 17 
0০০৩1700000 9105৩ 110110179 0809106516801 0 09109] ০ 
0110-5060, ০ ৪০০৭, 1706৭, ৪3 ৬61] ৪5:0০: 6%11], 1৫ 
80000011095 0709) ০৮5 90101761015 91501 9015106) 98910 109105 
1685005 ৮০ 09503210191] 0796 00216 15216100069 09179618056 
০1০0115065০ 10০, 1101) ০৪0 50৮০7 18105 90810) আঃ 
৪0070511505 ০1850. ০1 101569) ৪10 ৬1101) 0217. 1008০ ০0£ 
11585015910 150500৩ 60609 00৩ 001561598] 01177010195 
91 1950০6 800 5696591721751)10) 800 10 03611 10810160181 
58127800008: 00750150 90091050510. 1[0019) ৮710101 
3709] 9৩ ০17978009119590 105 ০5810657210 ০0175159170 ০1 

70109618090) 200 091005160 1 2. 99116 07 101052120০6 200 
809909000,১ ্ 


শ্ীব্রজন্কন্দর সান্নাল। 


গুরুশিষ্য-সংবাদ 1 ' 
প্রথম অধ্যায় 1 


বন্ধানন্দং পরমন্থখদং কেবলং জ্ঞানমুর্তিং 
হন্দাতীতং গগণসদৃশং তত্বমন্তাদি লক্ষ্যং 
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বদা সাক্ষিভৃতং 


নি 
* ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি। 
গুরুণীতা। 


. শিত্ু(-_কয়েকটা বিষয় সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে । আপনিই এই- 
সংশয়চ্ছেদ করিতে সমর্থ, অতএব রুপা করিয়া অতি সংক্ষেপে উপদেশ 
প্রদান করিবেন যাহাতে আমাদের সহজে ধারণ! হইতে পারে। 

লোকপ্রবাদ আছে যে দীক্ষিত না হইলে পশুত্ব দুর হয় না, ইহার 
প্রক্কত তাৎপর্য কি? মানবে পশুত্ব কিরূপে সম্ভব হয়? 

গুরু ।-_-এস্থলে চতুষ্পদবিশিষ্ট পশু বলা উদ্দেস্ত নছে। শান্তর উক্ত, 
আছে যে ধর্মহীন মানব প্র তুল্য। তগবান্‌ বলিয়াছেন যে আহার 
নিদ্রা, ভয়, ও মৈথুন এই সকল ক্রিয়া মন্তুয্যেরও আছে এবং পণ্ড- 
দিগেরও আছে। একমাত্র ধর্মছি মানবগণের অতিরিক্ত । অতএব 
ধর্্মহীন্‌ মানব পণ্ুর তুল্য । ১ 

অদীক্ষিত ব্যক্তির ধক কিছুই হয় না। একারণ শাস্ত্রপ্রমাণানু-. 
সারে লোকপ্রধাদ প্রচলিত আছে যে, দীক্ষিত না হইলে পণ্ত্ব দূর 





১। আহারনিজ্রাভয়মৈথুনক । 

সামান্তমেতৎ পশুতির্নরাণাং ॥ 

ধর্মনিরানামধিকেন বিশেষে । রি 
ধর্দেশ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ1-_উত্তর গীতা 


প৯১৮৮ ভারতী । [ ভা, চৈত্র; ১৩৯৩ 


“কর না। মহাদেব পার্বভীকে সঙ্বোধনপূর্বক বণিকাছেন থে হে. 
মহেশ্বরী, অদীক্ষিত বাক্ির দোষ শ্রবণ কর। অদীক্ষিত মান্বকৃত শ্রাদ্ধ 
রং তাহার নিঞ্জের শ্রাদ্ধ সকলই নিক্ষল হয় ।২ 


৪ 


কুদ্রধামলে লিখিত আছে যে, অদীক্ষিত ব্যক্তির তপ্ত, নিক্বম, 
ব্রত, তীর্থগমন ও শারীরঘধ্ত্র প্রভৃতি কোন কার্ধ্যই হয় না। 
অদাক্ষিতাবস্থার মৃত্যু হইলে রৌরবনামক নরকে গমন করে। যেরূপ, 
শিলাতে বীঞ্জ বপন করিলে তাহার অঙ্কুরমাত্রও উৎপন্ধ হয় না, বীজ 
নষ্ট হইয়া যা, তদ্রূপ অদীক্ষিত সোকের জপ:পৃজাদি কিছুই সফল 
হয় না, সকল ক্রিয়াই বিনষ্ট হয়।৩ 

কুলার্ণবতন্ত্রে উক্ত আছে বে, যাহা ব্যতীত শত শত উপাসনা 
করিলেও কাধ্যসিদ্ধি হয় না। শ্রীগুরুর নিকট সেই দীক্ষাগ্রহদ আঁতি 
খত্বের সহিত অবস্তকর্তব্য। ৪ 

: অতএব দীক্ষা ব্যতীত যথন ধর্মকর্ম কিছুই হইতে পারে না, 

তখন অদীক্ষিত ব্যক্তি ধর্মহীনতা। হেতু পশুর তুল্য বটে। 

শিষ্য ।_কীদৃশ ব্যক্তির নিকট দীক্ষিত হওয়। কর্তব্য? 





২। অদীক্ষিতানাং মর্ভীনাং দোষং শৃণু মহেশ্বরী 
ততৎকৃতং তস্য বা আন্ধং সর্ববংষাতি হাখোগতিং 


মৎস্যনক্ত। 
৩। নাদীক্ষিতস্য কার্ধয সাত্তপোভির্নিযমব্রতৈঃ ₹ 
নতীর৭ঘগমনে নাপি নচ শারীরবস্ত্রণৈঃ রি 
অদদীক্ষিতোপি মরণে রৌরবং নরকং ব্রজেৎ 
অদীক্ষিত। ষে কুর্বস্তি জপপুজাদি কাঃ ক্রিয়া ” 
নভবস্তি প্রিয়ে তেষাং শিলাগ্সামুক্তবীজবৎ । 
রুদ্্ধামলঃ। 


৪। উঁপবাদ শতে নাপি ধাং বিন। নৈব সিদ্ধতি । 
” ং দীক্ষামাআরদ্বত্বাৎ পগুরোমন্তর সিদ্ধ 
কুলার্দবতন্ত্রঃ | 


তা, চৈত্র, ১৩১৩] শুরুশিষ্ত-সংবাদ। ২১৮৯ 


গুরু ।-_-সদ্‌খুরুর নিকট দীক্ষিত হইবে। রুত্্রধামলে কথিত আছে? 
যে, সদ্‌ুকুর নিকট দীক্ষিত হইয়া! সকণ কন্ম সাধন করিবে। ৫. * 
শিষ্য ।--সদ্‌গুরু কিরূপ, তাহার লক্ষণ কি? ক্ৃপাপূর্বক প্রকাশ, 
করিয়া বলুন । ্ 
গুরু ।-_যে ব্যক্তি সগুণ ও নিগুণ ব্রহ্মতব সম্যক বিদিত তাহাকে 
সদ্‌গুরু বলে। যিনি বৈরপ্রকল্পনাহীন, অথচ বিবিধ বিকল্প ভ্রাস্তিকে 
নষ্ট করিতে সমর্থ তিনি সদ্‌ৃগুরু। সদ্‌গুরুকে শিবতুল্য জানিবে। ধিনি 
মত্যবান্ধী সাধুশীলদম্পন্ন, গুরুভক্ত, দৃঢ়ব্রত, স্বল্লাচাররত, দানাদিসৎ- 
.ক্রিয়ার্থিত,। কপটত। ও লোভরছিত এবং মহদ্বংশোদ্ভব, তিনি 
সদ্‌গুরুশব্ববাচ্য। এইরূপ সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে মনের শাস্তি 
খব্পরমপদ লাভ হয়। ৬ 
বিশ্ববারতন্ত্রে উক্ত আছে, যিনি সর্বশান্ত্রপরায়ণ ও সর্বশান্ত্রবেতা। 
কার্যযদক্ষ, সুবাক্যবাদী, শ্রীমান, স্বানসম্পন্ন, কুজান ( কৌল », শুভদর্শন, 
জিতেন্দ্িয় ও সতাবাদী, তিনি স্‌গুরুশব্দে অভিহিত । ৭ 


৫) সদৃগুরো। রাহিত দাঁক্ষ! 
সব্ব কন্মাশি সাধয়েৎ ॥ ক্ুদ্রযামলঃ। ১ 
৬ । স এব সদৃগ্ুরু যদ্যাৎ সদসদ্‌ ব্রক্ষা। বিস্তম। গুরুগীত!। 
নান!বিকল্পবিভ্রান্তিনাশঞচ কুরুতে তু যঃ। 
মদ্গুরু সতু [ৰজ্ঞেয়ো নতু.বৈরপ্রকল্পকঃ। 
অতএব মহেশান সদৃগুরুঃশিব আদিতঃ। 
* সত্যবাদীচ সৎশীলে। গুরুতক্তোদৃঢত্রতঃ। 
স্বল্লাচাররতাত্মানে। দানাদি শীলসংযুতঃ। 
, কাপট্য লোভবিন্তানী মহাবংশসমুদ্ভব 1 
, ঈদৃশঃ নদ্গুরুত্তস্য সঙ্গতো ষদ্রবন্‌ ভবেৎ। 
তদেব মনসঃ শাস্তিং প্রাপ্পোতি পরমং পদং। 
শ্রাণভোবিণী ৩৪১ পৃষ্ঠা । 
৭1 সর্বশান্তরপরোদক্ষঃ সর্ববশীস্তার্থবিৎ সদা। 
স্বচাঃ হুন্দরঃ স্বাঙ্গঃ কুলীনঃ শুভদর্শনত | রর 
জিতেশ্ত্রিয় সতাবাদী সদৃগুরুসাভিধীয়তে । বিশ্বসারতন্তরঃ 


ঙ 


৯১৯? ভারতাঁ। [ ভা, চৈত্র, ১৩১৩ 


বঞক্কত্যামলে গুরুর লক্ষণ উক্ত আছে যে, শাস্ত দাত্ত সাধুবংশজ, 
বিনলী তাপসবেশধারী গ্রদ্ধাচারী স্থপ্রতিষ্ঠ পবিত্রাত্মা কার্য্যদক্ষ সুবুদ্ধি- 
সুম্পন আশ্রমী ধ্যানপরায়ণ মন্তরতন্্রবিশারদ এবং নিগ্রহানুগ্রহে সুমর্থ 
সহাত্মাই "উপযুক্ত গুরু । ৮ 

এইরূপ লক্ষণসম্পন্ন গুরুর নিকট ইঠ্টমন্ত্র গ্রহণ করা কর্তব্য। আরও 
খর সর্বশান্তার্থে পারদর্ণা হওয়া! অত্যাবগ্তক। ৯ যেহেতু যেমন 
লৌহঘারা প্রস্তর তারিত হইতে পারে, প্রস্তরদারা প্রস্তর তারিত 
হওয়। কোন মতেই সম্ভব হয় না, তন্রপ অভিশ্ঞ বা জ্ঞানবান ক্যক্তিই 
অজ্ঞানীকে উদ্ধার করিতে সমর্থ। অজ্ঞান ব্যক্তি কখনই অঞ্জানের 
উদ্ধারকর্তা হইতে পারে না। ১০ ম্ৃতরাং মূর্খের নিকট ইই্রমন্ত্ গ্রহণ 
করা কোন মতেই সঙ্গত হয় না। উক্ত লক্ষণ ব্যতীত আরও হঠান্ 
তস্ত্রোক্ত গুরুর লক্ষণ আছে। তুমি সংক্ষেপে জানিতে ইচ্ছ! করিয়াছ 
একারণ £সই সকল উল্লেখ করিলাম না। 

শিষ্য।__যদি উপযুক্ত সব্বপক্ষণসম্পন গুরু না পাওয়া যায় তবে 
কি করা কর্তব্য? 

শুরু ।-গীতায় উক্ত আছে যে, ষিনি ছুঃথে অনুদ্বিগ্ন ও সুখের 
,স্পৃহাহীন এবং অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ বিরহিত তিনিই মুনিপদ্বাচ্য । ১৯ 





৮। শান্তোদাস্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্‌! 
শুদ্ধাচারঃ হুপ্রতিষ্ঠঃ শুচিদক্ষিঃ সুবুদ্ধিমান ৯ 
আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ মন্ততন্তবিশারদ । 
নিগ্রহানুগ্রহে শক্ত গুরুরিত্যভিধিয়তে | (রুদ্ষসলে। ) 
৯। সর্ব্শান্ার্থ বেত্তাচ গৃহস্থে। গুরুরুগাতে।  (কুলার্বতন্ত্ে। ) 
১০। অভিজ্ঞশ্চোদ্ধরেন্মরথং নমূর্খো মুরখমুদ্ধরেৎ 
শিলং সম্তারর়েলৌহো। নশিলা তারয়েচ্ছিলাং | (কুলার্ণবতন্ত্ে।) 
১১1 ছুহখেঘনুদ্িগ্রমনাত হথেষু বিগতস্পৃহঃ 1 


সা, চৈত্র, ১৩১৩ ] গুরুশিষ্য-সংবাদ । ১১৪ 


কিন্ত ুর্বাসামুনি ক্রোধহীন ছিলেন ন৷ তথাপি অন্ত লক্ষণ অধিক, 
থাকা হেতু তিনি যেমন ষুনিপ্রবর, তদ্রপ +সন্গুরুর সকল রক্ষণ 
না .-থাকিলেও অধিক লক্ষণ থাকিলেই তিনি সদ্‌গুরুর উপযুক্ত । ১ 
অতএব সর্বলক্ষণসম্পন্ন উপযুক্ গুরু না পাইলে যাহাতে সুলক্ষণেয 
ভাব অধিক লক্ষিত হইবে, তাহাকে গুরুত্বে বরণ করিবে। তথাপি 
অদীক্ষিত থাকা কোন মতেই সঙ্গত নহে। £ 
শিষ্য ।-_দদ্‌গুরুর অভাবে, গ্রন্থ হইতে মন্ত্র শিক্ষা করিয়া! সাধনা 
করিয্লে হানি কি? 
শুষ্ক ।-_উহা অতি অসঙ্গত মত। সদ্‌গুরুর আশ্রয় ব্যতীত স্বয়ং 
গৃহীত মন্ত্র সাধন করিয়া! কোন মতেই শাস্তিধাম পাইতে পারে না। 
শ্রতিগ্ণ শ্ীরুষ্ণকে বলিয়াছেন যে, হে অজ! যে সকল ব্যক্তি গুরুর 
চরণ আশ্রয় না করিয়া সাধন করেন তাহারা বিশেষ চেষ্টায় ইন্জির ও | 
প্রাণবাযুকে জয় করিয়া, ছর্দমনীয় তুরগন্বর্ূপ অতি চঞ্চল মনকে 
বশীদুত করিতে পারেন না। তাহার! সমুদ্রমধ্গত কর্ণধারহীন 
পোতস্থিত বণিকের স্তায় উদ্ধারের উপায় দেখিতে পান না। প্রত্যুত 
" সংসারসমুদ্রে অবস্থানপুর্রবক শত শত বিপদজালে সমাকীর্ণ হন ও ক্লেশ 
ভোগ করিতে থাকেন । ২ মহাদেব বলিয়াছেন খে, গ্রন্থে দর্শন করিয়া. 
৫ লরাধম মন্তরগ্হণ করিবে সহস্র সহস্র মন্বস্তরেও তাহার নিষ্কৃতি ৩ 





১।  অধিকেন বাপদেশ। ভবস্তীতিস্তাসাৎ। 

২: বিজিতথাবীকবাযুভিরদাস্তমনস্তরগং 
য ইহ যতস্তে বস্ত মতি লোলমুপায়খিদঃ | 
বাসন শতান্বিতাঃ সমবহার গুরোশ্চরণ 
বশিজইবোজ সম্ত্যকৃতকর্ণধরা জলধোৌ & » জমদ্ভাগবত। 
কলে দৃষ্টাতুমন্ত্ং বৈ যো গৃক্তাতি নরাধমঃ। মা 
মহ্বস্তরসহত্রেযু নিক্কৃতিং নৈব জায়তে তন্্রসার কৃত বচন । 


৬ 


কী রি 
২১২ ভারতী। [ ভা, চৈত্র, ১৩১৩ 


'কৃইবে না। স্বপ্াবস্থাকস মন্ত্র প্রাপ্ত হইলেও গুরু দ্বারা প্রাণগ্রতিষ্া 
করা, অত্যাবশ্তক। ৪ £ স্বপ্রলব মন্ত্র কুস্কুমন্ধার! বটপত্রে লিখিয়া গুরুর 
নিকট দিবে, গুরু তদ্দর্শনে অবগত হইয়া তাহাকে সেই মন্ত্র প্রদান 
ক্ষরিলে "শুদ্ধ হইবে, নচেৎ উঁহা নিক্ষল। ৫ অতএব গ্রন্থ হইতে 
স্বয়ং মন্ত্র শিক্ষা করিয়া কোন মতেই সাধনা হইতে পারে না। গুরু 
বরণ,কর! অবশ্তকর্তব্য। কিন্তু ত্যাজ্যগুরুর লক্ষণাক্রাস্ত ব্যক্তিকে কখন 
গুরুত্বে বরণ করিবে না। 

শিষ্য! ত্যাজ্য গুরুর লক্ষণ কি? ্ 

গুরু ।__অপুক্রক, মৃতপুত্রক, কৃুষ্ঠরোগাক্রান্ত। বামন, হীনাঙ, 
কপটাচারী, রোগী, বহবাশী ও বহু প্রলাপকারী বাক্কি* গুরুর উপযুক্ত 
নহেন। এই সকল দোষহীন ব্যক্তিই শিষ্যসম্মত গুরুর উপযুক্ত ৬ 

কুদ্রযামলে উক্ত আছে যে, ত্রন্মানন্নরহিত, রূপহীন, শ্শিত্ররোগ 
 হিংসাপরায়ণ, সর্বদা! অর্থগ্রহণাকাজ্ফী, লোকনিন্দিত, নেব্ররোগা- 





৪। স্বললন্ধেতু কলনে গুরোঃ প্রাণানিবেদয়েৎ। 
(প্রাণ প্রতিষ্টাং কুষ্যাদিত্র্থ; )। 
৫। বটপত্রে কুস্কুমেন লিখিত্ব। গ্রহণং শুভম্‌। 
ততঃ শুদ্ধিবাপ্রোতি অন্তথা বিফলং ভবেৎ ॥ 
তন্ত্রসার কৃত বচন। 


* আত্মগরিমা, পাণ্ডিত্যপ্রকাশ বা অন্ত কোন প্রকার স্বার্থ সাধন বাতীত বাক্‌ 
চাতুরী বা বহুবাক্য প্রয়োগ করা হয় ন। স্বার্থপরতাযুক্ত বাকৃ্চাঁতুরীতে মিধ্যার' 
. ০ সংশ্রবও অবস্ত থাকে! বিশেষতঃ বহুজন্নক ব্যক্তি কখনই সদৃগুরুর লক্ষণ ধ্যান- 
* মিষ্ট ইইতে পারেন না। তাহার মন স্বার্থপরতায়ই[নিহিত থাকে। সুতরাং বহু- 

অগ্পক ব্যক্তি গুরুর যোগ্য নহেন । 
৬। অপুজে। মৃতপুত্রশ্চ কুণ্ীচ বামন স্তথা। 
হীন্াঙ্গঃ কপটা রোগী বহ্বাশী বহুজল্পকঃ 
এতৈ দৌধৈ বিহীন যঃ সগুরুঃ শিষ্যসম্মতঃ ॥ . 
তস্্রসার কৃত বৈশম্পায়ন সংহিতা! গ্লোকঃ । 


ভা, চৈত্র, ১৩১৩] শুরুশিষ্য-সংবাদ । ১১৯৬, 


কান্ত, কলঙ্কিত, পরদাঁরকারী, ক্পণ ও মিথ্যাবাদী, ইহার কোন দোষ, 
কর্তৃক আক্রান্ত ব্যক্তিকে গুরুত্বে গ্রহণ না করিয়! ত্যাগ করিবে। ১ 

খীরমিত্রোদয়ধৃতকল্প চিন্তামণি যথা--সংস্কার-রহিত, বেদশান্তজ্ঞান- 
হীন, মূর্খ, ক্রুতিস্কতিবিহিতক্রিয়াশৃ্ট, রুক্ষত্বভাব, কুৎসিত, সনধ্যা- 
তর্পব-পুজাদি-মন্তজ্ঞানহীন, ইত্যাদ আগমোক্ত বহুদোষযুক্ত গুরুকে 
দীক্ষাকার্ধে ও অগ্নিস্থাপনাদি সকন ক্রিয্নাবিষ়ে জ্ঞানিগণ, আগ্রহের: 
সহিত পরিত্যাগ করিবেন । ২ 

শিশ্ু।__পৈত্রিক ,গুরুবংশের মব্যে শাস্ত্রোক্ত গুরুর লক্ষণসম্পন্ন 
জ্ঞানী ন থাকিলে অন্ত কোন জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট ইট্ম্ত্ গ্রহণ কর! 
যাইতে পারে কি? ূ 

গুরু।- শাস্ত্র অন্থসারে তাহাই কর্তব্য। ভগবান উমাপতি সাধারণ 
জনগণকে তাহা বুঝাইবার জন্তই সম্‌গুরুর লক্ষণ বলিয়াছেন। পৈত্রিক 
গুরুবংশীয়ের মধ্যে ভ্ঞানসম্পন্নের অভাবে অজ্ঞানীর নিকট ইতর 
গ্রহণের নিয়ম থাকিলে কখনই সদ্গুরুর লক্ষণ এবং ত্যাজ্য গুরুর লক্ষণ 
পৃথক বলিতেন না। পরম কারুণিক শিবের উহ! বলিবার উদ্দেস্ত 
এই যে, কেহ অজ্ঞানীর নিকট দীক্ষিত হইয়া পতিত না হয়। 

এক অন্ধ অন্ত অন্ধের পথপ্রদর্শক হইতে গিয়া যেমন উভয়ে পতিত, 





১। ব্জয়েচ্চ পরানন্দরহিতং রূপবর্জিতমূ। 
স্বিত্রিণং জনহিংসার্থং সদার্ঘগ্রাহিণস্তধ। 
রা _সকলঙ্কং নেত্ররোগপীড়িতং পরদারগম্। 
বহ্বাশিনং হি কৃপশং মিথ্যাবাদী নমেবচ। রত্্রধামল:। 
২।- সংস্কাররহিতো মুখে? বেদশান্ত্রবিবর্জিতঃ। 
শ্রোতম্মার্তকিয়াশূন্যঃ শুদ্ভাবঃ সকুৎনিতঃ। 
“ সন্ধ্যাতর্পণপৃজাদিমন্তর্ঞানবিবজ্িত। 
ইত্যাদৌী্বহভি দোষৈ রাগমোকৈশ্চ ততঃ * 
বজজনীয়ো গুরু প্াজৈ দাঁ্ষান স্থাপনাদিযু। এ 
বীরমিত্রোহর ধৃত কল্প চিন্তামশৌ। 


কি চল 
৮. ০১১৯৪ ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৩১৩ 


** হয়, তদ্রুপ অ্ঞানীর নিকট ইন্টমন্ত্র গ্রহণ করিলে গুরু ও শিষ্য উভব্লই 
পতিত হইয়৷ থাকে । * 
অজ্ঞান গুরুর প্রভাবে জ্ঞানের পরিবর্তে অজ্ঞানতা, যোগের পরিবর্তে 
£বিযোগ, এবং সংযমের পরিব্ভে মদ্যমাংদাদি লোলুপতা। আপিয়া 
উপস্থিত হয় এবং গুরুশিষ্য উভয়ে অবথা। মদ্যপানাদিতে আমক্ত, 
হইয়া পাষগমধো গণ] হইতে দেখা যায়। অতএব অজ্ঞানী ঝ! মুর্খের 
নিকট ইট্টমন্ত্র গ্রহণ করিলে তাহার অধঃপতন অবস্থস্তাবী, ইহা! 
মকলেরই ধারণা থাকা উচিত। ৮ রি 
শিষ্য ।-_পৈত্রিক গুরুবংশে কেহ জ্ঞানী ন| থাকিলে অগ্ঠ কোন 
জ্ঞানীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে গুরুত্যাগ কর| দৌধ হয় না কি? 
.. গুরু 1 না, তাহাতে গুরুত্যাগ কর। হয় না। কেননা, ধাহাত নিকট 
মন্ত্র গ্রহণ কর! হয় তিনিই গুরু। তন্ত্র উক্ত আছে যে, ধিনি মন্তরদাতী 
: তিনি গুকু, মন্ত্র পরমণ্ডরু, থিনি ত্বংপদবাচ্য তান পরাপরগুরু এবং খিনি 
অহংপদবাচ্য তিনি পরমেষ্ী গুরু। ৩ তোমার পিতা ষাহার নিকট 
শান্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহার পুত্রাদি যদি মূর্থ হয় তবে সেই মুর্খের 
নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে তুমি কখনই পার না, তাহাতে তোমার 
গুরুত্যাগ-দোষও ঘটে না। তদ্রপ যাহার জ্ঞান নাই জ্ঞানোৎপাদনের 
জন্য তাহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করা কোনও মতেই সম্ভব হইতে পারে 
না। এরূপ অবস্থায় অন্ত জ্ঞানীর নিকট ইট্টমন্ত্ গ্রহণ করিলে গুরু ত্যাগ 
করা দোষ হয় না। ইহা! সর্ববাদিসম্মত শান্্ন্গত বাক। * 





৩। আন্ত্র্দাতি। গুরুঃ প্রোক্তা মন্ত্রোহি পরমে! গুরু? 


. ভা, চৈ, ৯৬১৩ ] খুরুশিষ্ু-সংবাদ । 7৯১৯৫ 


দ্বিতীয় অধ্যায়। ২ বি 


শিক্য ।--নবরস্ধেস্বরে উক্ত আছে যে, পারপ্পর্য্বিহীন যে ব্যক্তি 
দীক্ষার নিমিত গুরু বরণ করে, ভাহার ব্রক্হত্যার পাপ. হয়। ১. 
এই বচন অনুসারে কেহ কেহ বলেন যে, পৈত্রিক গুরুবংশজ বক্তি 
মূর্খ হইলেও তাহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ কর! উচিত। পরে অন্ত উপ- 
শুরুর নিকট পূজাদি অভ্যাপ করিলেই হয়। কুলপরপ্পরায় এক সন্ত 


দীক্ষিত হওয়াও কর্তৃবা বলিয়া থাকেন, বলেন যে স্বকুলমন্ত্র সিদ্ধ 


* হয় ইভা যুক্িসিদ্ধ কথ! কি? 

গুরু।-এ্রূপ অসঙ্গত যুক্তি প্ডিতগণের গ্রাহ নহে। উহা! 
অজ্ঞান সামান্ঘক লোকের উক্তি। কারণ সে কথার সম, তব- 
এৰচারে অচলভাবে থাকে নাঃ পণ্ডিতগণ সে কথাকে সত্য বলেন না । 

পারম্পর্ধয কাহাকে বলে এবং আগম আয্মাক় মন্ত্র ও আচারাদি 
সমস্তই সং্‌গুরুর মুখনির্গলিত ব$নাস্থৃত দ্বার। লাভ হয়। ১৯ পক্নবগ্রাহী 
পঞ্িতগণ প্রক্কতার্থ বুঝিতে না পারিয়া উক্তব্ূপে বলিয়া থাকেন। 
পাগ্ডত্য দ্বার! তন্্ার্থ বোধ হইতে পারে ন|। ভৈরব ডামরে উক্ত আছে 
যে, বিস্তাবলে ষে ব্যক্তি আগমের অর্থ বিচার করে এবং অপরকেও 
তদন্থরূপ ধর্মার্থ উদ্দেশ প্রদান করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরকে পতিত 
হয়।”» 








গারম্পর্ধ্যবিহীনে। যে দীক্ষার্থং গুরুমাশ্রয়েৎ। 

-. ব্রঙ্গহত্যাফলং তমা ক! কথা মন্ত্র ভাষপৈঃ॥ নবরক্েশ্বরে | 
গারম্পর্ধয। গমায়য়ং মন্ত্রাচারাদিকং প্রিয়ে। 

সর্বং গুরুমুখালব্ধং সফলং স্যারচান্যথ। ॥ 

বিদ্যাবজেন যঃ কশ্চিদাগমার্থং বিচারে । “ 

প্রান্‌ দিশতি ধর্ধার্থং সপচেক্নরকে ধ্রুবং ॥ "- 
ভৈরবড়ামর উত্তরতাগ ॥ 


১ 


ক 


হ 


৭ 


০৯৯৬ - সক্জাধতী । ভা উত্র,১৩১৩, 


- ৰংশপরষ্পরার নাম পারম্প্ধ্য নহে। তক্কে পারম্প্্য শবের ব্যুংপত্তি 


প্রইন্প উক্ত আছে, যখ+_ 
্ৈ পাশচ্ছেদ করাদেবি রঞ্জনাৎ পরতেন্সসঃ। 
_ জবাতিভিঃ ছিদ্য মানাচ্চ পারম্পর্ধয মিতীরিতং ॥ 

' পারম্পর্ধয শব্দ ব্যুৎপত্তিস্ত সপ্তদশোল্লাসে বিশেষতঃ মন্ত্র গ্রদান কালে 
সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ, অরি সিদ্ধ সাধ্য, সাধ্য সিদ্ধ ও সাধ্য সাধ্য। প্রভৃতি 
অকথহ চক্র বিচার করা আবস্তক, যেহেতু সিদ্ধ ও স্ুসিদধ মন্ত্র আনায়াসে 


“সিদ্ধ হয়। সাধ্য মন্ত্র বু পরিশ্রমে বছ দিনে সিদ্ধ হইতে পারে, ক্রি মন্ত্র. 


সিদ্ধ হয় না। প্রত্যুত সাধন করিলে অনিষ্ট ঘটনার সম্ভব, তিথি নক্ষত্র ও 


রাশি গণনা করা এবং মন্ত্র অরিমিত্রাদি দোষে দূষিত না হয় তাহাও 


দেখ! আবশ্তক। অপরস্ত জনন, জীবন, তারণ, বোধন, অভিষেক, 
বিমলীকরণ, আপ্যা়ন, তর্পণ, দীপন ও গুণ্তি এই দর্শপ্রকার মন্ত্র 
সংস্কারক দশবিধ সংস্কার বলা যায়। মন্ত্র প্রদান কালে গুরু স্থান 
বিশেষ বিবেচনা! পূর্বক এ দশবিধ সংস্কার করিয়া থাকেন। অজ্ঞান. 
শুর ঘার। ত্র সকল বিচার কোনক্রমেই হুইতে পারে না, সুতরাং 
অজ্ঞান মূর্খের নিকট. সন্ত্র গ্রহণ কর! সর্ববতোভাবে নিষিদ্ধ। 


অকথহ চক্রের বিশেষ বিবরণ, কোন্‌ মন্ত্র অরি ও কোন্‌ মন্ত্র মিত্র 


হুইবে তাহার বিবরণ এবং দশবিধ মন্ত্রসংস্কার ফ্লিরূপে করিতে হয় 
ধর সকলই তন্তরারে উক্ত আছে। রি 

স্বকুলমন্্র সিদ্ধ হয়, এই বাক্র প্রক্ুতার্থ না, বুৰিয্বাই কুলপরম্পরায় 
এক্ষ অস্ত্রে দীক্ষিত হওয়া কর্তব্য বলিয়া! থাকে । সর্গুরু কুলাকুল চক্র 
শ্নণন। করিয়া স্বকুলমন্ত্র প্রদান করিয়া! থাকেন, যেহেতু স্বক্ুলমন্ত্র গ্রহণ 


করিলে সিদ্ধ হয়. অকুলমন্তর সিদ্ধ হয় না। এই কুলাকুল চক্র ও তাহার. 
বিশ্বে বিবরণ তন্ত্রসারে উক্ত আছে। অক্ঞানগণ মলে করে যে পূর্বপুরুষ ' 


কর্তৃক গৃহীত মন্ত্রকে ন্বকুলমন্ত্র বলে, বাস্তবিক তাহা! নহে। 


তা, চৈ) ১৩১] গুরুশিক্ছু“মহবাঁদ | দু & ১১৯ 


হট বা বূর্থ গুরুর নিকট অন্ত গ্রক্ণ করি! অসঙ্গত.উপদেশকে _ 
সঙ্গত মনে করিলে অসঙ্গত ব্রতাচারী ও পতিত হইতে হয়। কুত্রং 
যাহাতে রূপ ভর়ঙ্কর দোষাশঙ্কা, তাহা ন? করাই কর্তব্য । প্রত্যক্ষ 
দেখিতেছ যে, সাধন! কর! দুরের কথ গুরুর সহিত অযথা মদ্যা্ি 
উপভোগ করিকা পতিত হইতেছে। উহ্থাই মূর্খ গুরু -হুইতে গৃহীত 
মন্ত্র ও উপদেশের বিষময় ফল। ঘটনাবশতঃ মূর্থের নিকট মন্ত্র গৃহীত 
হইলে সহুপদেশের জন্ত উপগুরুর আশ্রয় গ্রহণের বিধান আছে বটে, 
কিন্তু স্ানানুসারে মূর্ধের নিকট মন্্গ্রহণ কর! শিশ্ের অভিপ্রায় নছে। 
. ত্যাঙ্্য গুরুর লক্ষণগুলিই তাহার জাজ্জল্যমান প্রমাণ। 
শি্য ।--অনেকে ইচ্ছা-থাকা-সত্বেও সামান্ধিক নিন্দার ভয়ে ভীত 
হন। বর্তমান সময়ে অধিকাংশ লোকই শান্ত্রজ্ঞানহীন, অতএব শাস্ত্রের 
গ্রন্কত মর্মনক্োধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা পৈত্রিক গুরুবংশীয় অন্ুপযুক্তকে 
: ত্যাগ করিয়া অন্ত সদৃগুরুর নিকট গ্রহণকারীকে গুরুত্যাগী বলিয়া 
নিন্দ। করিয়। থাকে; একারণ অনিচ্ছাসত্েও কেহ কেহ অন্থুপধুক্ধের 
নিকট ইষমন্ত্র গ্রহণ করেন, কেহ বা এ নিন্দার ভয়ে অনীক্ষিতাবসথান় 
ংসারলীলা সম্বরণ করিয়। থাকেন। 
গুরু।__উহা! সাধু সমুচিত নহে। কেনন! তৰক্তানাকাজ্ষী সাধুগণ 
এরূপ সাধারণ লোকের অজ্ঞানবিভৃত্ভিত মিথ্যাপ্রবাদের ভয় করেন না। 
শান্ত্বিক্দ্ধ অযথা মিথ]! প্রবাদের ভয়ে ভীত হইয়। পরমার্থ ন্ট কর! 
অজ্ঞানীর কার্য । - 
_. সামাজিক নিয়মের কথা স্বতনত্র। পুষ্পবিবপত্রাদি গ্রহ্ণপূর্বক ধ্যান 
স্থলে পঠিত্বা ইত্যাদি করুক এবং পূজাদির মধ্যে বিবিধ বিষয়. চিত্তারদি 
করুক তথাপি সাধারণ জনগণ তাহাকে আক্িকপুত বলে এবং মদ্য 
. মাংলাদির সহিত গুরুকে লইয়া আমোদ-গ্রমোদ করিলেই ভক্ত সাধক 
বলে। ইহা সামাজিক গুরু ও সামাজিক শিস্তের লক্ষণ, তত্জ্ঞানা- 
কাজ্ষীর সহিত উহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ৷ | 


পক্জ ভারতী । [ ভা, চৈত্র, ১৩১৩ 


০ শিধ্য (অন্তের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে পৈতিক গুরুবংশীয় 
ব্রান্মন বদি অভিসম্পাত কর্ন তবে উপায় কি ? 
_. গুরু।-_২যে ব্যক্তি সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে এবং গুরুকে প্রগাড় 
ভক্তি করে তাহার আবার অভিসম্পাতের ভয় কি? তস্ত্রে উক্ত আছে 
যে অন্থর, নাগ ও দেবতা ঘষে কেহ অভিসম্পাত করুন না কেন, গুরু- 
তাহাকে রক্ষা করেন, কাল মৃত্যু হইতেও গুরু রক্ষা করিতে পারেন ।'৪ 
এমন কি, সাক্ষাৎ শিব কষ্ট হইলেও « গুরু শিবের কোপানল হইতে 
রক্ষা করিতে পারেন । রে 
কিন্ত গুরুর কোপানল হইতে কেহই রক্ষা করিতে পাবে নাঁ। ৫ 
শিষ্য ।__যাহার গুরু জীবিত না থাকেন তাহাকে কে. রক্ষা 
করিবেন ? ূ 
গুরু ।--ওরে! শুকর অভাব নাই। গুরুদেব ভক্ত শিষ্যের 
অস্তর্ববাহ সর্বদ| বিরাজমান থাকেন। 
. পাঞ্চভৌতিক স্থুল দেহকে যে গুরু মনে করে, সেই সামাক্সিক 
শিষ্যের সামাজিক গুরুর মৃত্যু হয়। ভক্ত শিষ্যের সদৃগুরুর বিনাশ নাই 
শিবকে সাধারণ জনগণ দর্শন করিতে পাবে না, কিন্তু মঙ্গলময় শিব 





৪) অন্রৈ পল গৈর্বাপি সুরৈর্বাশাপিতো। যদি । 
কালমৃত্যুভয়াদ্‌ বাপি গুরু রক্ষতি পারবতি ॥ গুরুগীতা। 


* শিব রুষ্ট হইলে গুরু রক্ষ1 করেন, গরু রুষ্ট হইলে কেহ রক্ষা করিতে পারে না। 
এই বাক্যটা সাধারণের মনে বড়ই অসম্ভব বোধ হয়, কিন্তু জ্ঞানিগণ জানেন যে গুরু 
মানুষ নহেন। গুরুর দেহ গুরুরপ ব্রন্মের আধারম্বরপ, বিশেষতঃ গুরু জ্ঞানদাতা, 
জান হইতেই মোক্ষ লাভ হয়। অতএব শিব রুষ্ট হইলেও হর্টি গুরু জ্ঞান দান 
ফরেন তবেই মুক্তি হয়। সুতরাং আর ফেহ কোন অনিষ্ট করিতে পারে ন। কিন্ত 
জানদাতা গুরু রুষ্ট হইলে জ্ঞান প্রাপ্তির অভাব হেতু সম্পূর্ণ বিপদাশঙ্কা থাকে, 
শিব আন দান করেন বটে, কিনব যাহার গুরু ন। হয়েন তাঁহাকে জ্ঞান দান করেন দাঃ 

থেছেতু আন দান কর। গুরুর কার্ধ্য। ৫ 


০..:৪। শিবে্টে গরুত্রাত। গুরো রুষ্টেন কশ্চন। 


লি প্‌ 


ভা, চৈত্র, ১৩১৩] শুরুশিষ্য-সংবাদ । -.১২১৯৯১, 


সর্বদাই সাধুগণের অন্তর্বান্ে থাকিয়া! মঙ্গল সাধন করেন। দয়াময় 
গুরুদেব তদ্রপ সর্বদা ভক্ত শিষ্য অন্তর্বাস্যে থাকিয়! মঙ্গলস্খন 
করিয়া থাকেন। দি ৮ 

হন্তফে সহশ্রদলকমলস্থিত রদ্ুসিংহাসনোপরিস্থিত পরম শিবের ূ 
সমীপে গুরু অবস্থিত আছেন। পুঁজাধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণের ইহাই 

_ খরুচিস্তার স্থান । ৬ 

1 ইহা মনে করিতে পার যে, কখন কখন ভক্তগণেরও লৌকিক 
ফ্লেশ দেখা যায়, তাহার হেতু প্রারন্ধকর্ম্ম। প্রারন্ধকর্্ম ভোগ না 
করিলে ক্ষয় হয় না ইহা বেদবাক্য। ৬ নলরাজা ও যুধিঠিরাদি 
মহাত্মগণকেও প্রারব্ধকর্্ম ভোগ করিতে হইয়াছিল। কোন ছুবিনীত 
রাহ্মণ যদি স্বার্থের ব্যাঘাত হেতু নিরপরাধী কাহারও প্রতি জুদ্ধ য়েন 
এবং কাকতালিয় স্তায়ান্ুসারে সেই নিরপরাধী ব্যক্তির কোন দৈব' 
ঘটনাবশতঃ কোনও ক্লেশ উপস্থিত হয়, তখন তিনি বপিয়! থাকেন 
যে, আমার কোপদৃষ্টিতে উহার এ ক্লেশ হইয়াছে। অন্তান্ত অক্ঞানগণও' 
তাহাই মনে করিয়া থাকে । বাস্তবিক নির্দোষীকে অভিসম্পাত. 
করিলে তাহ নিক্ষল হয়। 

কোন সিদ্ধপুরুষও ষদি অকারণে কোন ভক্তের গ্রতি অভিসম্পাত, 
ব। সিদ্ধ তেজ প্রয়োগ করেন, তবে সেই অভিসম্পান্তকারী ব্রাহ্গণেরই 
বিদ্ব,খটিয়া থাকে । ৭ 





ৎ।  ধ্যায়েশ্লিরগ্রনং দেবি রত্রসিংহাসমোপরি । 
তস্যান্তিকে নিজগুরুং পুজাধ্যানপরায়ণঃ ॥ 
নির্বাপতস্ত্রে দশম পটলে। 
৬। প্রীরন্ধ কর্পশ।ং ভোগাদেব ক্ষয় ইতি ক্রতে£। - 
৭1 সাধুবু প্রহিতং তেজঃ প্রহর্ত: কুরুতেহশিবং 
5 জীমদভাগবত ৯ ন্বদ্ধ৮। 


ন্‌ 


৩৯5 ভারতী, [ ভা, চৈত্র,-১৩১৬ 


“তপজ্ঞা ও বিদ্বা এরই উভ্ভরই ব্রাঙ্ষণদিগের সকল বিস্লনিবারক কষ্টে) 
ককন্ হব্বিপীত ব্যক্কির পক্ষে তাহাই বিপরীত ফলজনক হয়। ৮ 


4" এরূপ অবস্থায় যাহার তপস্যা. বিদ্যা ও ব্রহ্মণ্য নাই, যে প্রবঞ্চকতাঁ, 


সঠতা ও মন্যপানাদিতে পণ্ডিত স্থৃতরাং ব্রাহ্মণের মধ্যেই গণ্য নহে 
তাহার আবার অভিসম্পাতের ভয় কি? | 7 

এ মন্বন্ধে পণ্ডিতগণ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ছুর্ব্বাদা ও অন্বরীষ-সম্থলিত 
শ্রাচীন ইতিহাস কীর্তন করেন । আমি তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, 
শ্রবণ কর। £ 


রাকা অন্বরীষ দ্বাদ্দণীর ব্রত যথাবিধানে সমাপন করিজ। পারণের 
উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে ভগবান্‌ দুর্বাস। খবিকে আতিথি- 
কূপে আগত দর্শন করিয়া যথোচিত সৎকারপুর্ববক ভোঞ্নের জন) 
অনুরোধ করিলেন । ভর্ববান। সম্মত হইয়া, নিত্যকর্্মাদি সম্পাদনার্থ, 
পবিত্র কালিন্দীর তীরে গমন করিলেন। তথায় তাহার বিলম্ব দেখিয়া 
এবং দ্বাদণী অন্ধ মুহূর্ত মাত্র অবশিষ্ট বুঝিয়!, ত্রাঙ্গণগণকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, ছে দ্বিজগণ! কি উপায়ে মামার ব্রত ও তিথি রক্ষা হয়? 
স্রাঙ্মণগণ বলিলেন যে, জলমাত্র ভক্ষণকে শান্ত্রকারগণ ভোজন ও 
অভোজন ছুইই বলিয়াছেন । অতএব হে মহারাব্গ ! আপনি জল মাত্র 
গান করিয়া ব্রত সমাপন করুন! এই অন্ুুমতিক্রমে অচ্যুতকে স্মরণ 
করিয়া! জলপান করিলেন। এমত সময়ে ছূর্বাস! খধি আপিয়। উপস্থিত 
হইলেন। এবং ষোগবলে রাজার আচরণ জানিতে পারিয়৷ অত্যন্ত 
.জ্ুদ্ব হইলেন এবং সর্ধসমক্ষে রাঁজাক্ে তিরপ্কার করিতে করিতে 





৮ তপে! বিদ্যাচবিপ্রাণাং নিঃশ্রেরস করাবৃ্ধো ॥ * 
- তে এব ুধ্বিনীতদ্য ক্পতে কর্ত,রস্তখ।॥ প্ীমদ্ভাগবন্ড । 


সভা, চৈত্র, ১৩১৩] গুরুশিক্ক-সংবাদ । ৯১২০৯ 


*ভাক্ার বিনাশ হেতু কালানল তুল্য অগ্রিময়ী এক বঙ্গশাপমৃত্তি নির্দাপ 
করিলেন! সেই গ্রজ্ছলিত মৃত্তি রাজ্জসমীপে গশ্মনোদ্যত হইলে, তাহার 
রঙ্ষার্থ ভগ্বান্‌ পরমপুরুষ কর্তৃক আদি স্দর্শনচক্র শী শাপমরী মুত্তিকে 
নষ্ট করিয়া, হর্ধবাসাকে সংহার করিতে উদ্যত হইলে, ছর্বাসা। স্ভয়ে প্রা 
রক্ষার্থ ত্রিভূবনের সর্বত্র গমন করিলেন। পরে ব্রহ্মার নিকট, তৎপরে 
শঙ্করের নিকট গমন করিলেন। কিন্তু কোন স্থানেই রক্ষা পাইলেন 
না। পরে বৈকুষ্ঠে গমনপূর্ববক বিষুুর পাদমূলে পতিত হইলেন। 
বিষণ কহিলেন, হে স্বিজ! অস্বরীষকে শীস্্ গিয়া শাস্ত কর। ছুর্ববাস| . 
ভগবাণনর আদেশে অন্বরীষ-সঙ্লিধানে গিয়া তাহার শরণ গ্রহণ 
করিলেন। রাজধি লীজ্ত ও কৃপাপরবশ হুইয়৷ ভগবচ্চক্রের স্তব 
আরস্ত করিলেন। স্থদর্শনচক্র স্তবে তুষ্ট হইয়া রাজার প্রার্থনাতে 
তৎক্ষণাৎ শ্রশাত্ত হইল। হূর্বাদ! পরিত্রাণ পাইয়! ভূপতিকে প্রশংসা 
করিতে লাগিলেন। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া! দেখ যিনি মৃর্তিমান 
ঝঙ্গশাপ উৎপাদন করিতে সমর্থ সেই সিদ্ধ তেজন্থী ছূর্বাস! পর্য/স্ত 
অকারণ ব্রহ্মশাপ প্রদান করিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তখন অশেষ 
দোঁষসংযুক্ত ব্রহ্মণাহীন কেবলমাত্র যক্তমত্রধারী পাষণ্ডের অভিসম্পাতে 
কিছুই অনিষ্ট হয় না, বরং সেই অভিসম্পাত তাহাদের নিঞ্জেরই 
অনিষ্টোৎপাদন করিয়া থাকে। বিশেষতঃ গুরুভক্ক ও দেবতক্তগণের 
কোনও অনিষ্টই করিতে পারে না। কিন্ত অপরাধী ব্যক্তি বিন 
অভিসম্পাতেও ক্ষাতগরস্ত হয়। ,এবং শিষ্যের অভিসম্পাতেও অপরাধী 
গুরু পরিতাপবুক্ হইয়া থাকেন। 

শিষ্য ।-_গুনিতে পাঁই মারণ-উচ্চাটনাদি আভিচারিক কার্য করিতে 
অজ্ঞ বা দষ্টবুদ্ধি লোকও সমর্থ হয়) যদি অভিচার দ্বারা অনিষ্ট করে 
তবে তৎপ্রতিকার কিসে হয়? ঢু 

গুরু ।৮-এই জনশ্রুতিও ঠিক নহে, কেননা নির্দোষীর প্রতি 


৫ ২ ভারতী । [ভাঃ চৈত্র, ১৩১৩ 


আভচার প্রয়োগ করিলে সেই সেই অভিচারকর্তী। স্য়ংই তাহার 
কুফল ভোগ করিয়। থাঁকে । * 
, এমহন্ে প্তগণ শ্রীমদ্ভাগুবতেক্ত দন্পতির আখ্যান কর্তন 
করিয়। থাকেন, তাহা সংক্ষেপে ঝলিতেছি শ্রবণ কর। রা 
একদা, এক দস্থুপতি আপন স্বার্থ সিদ্ধিমানসে দ্বিপ্রহরাতামসী 
নিশিতে ভদ্রকালীকে নরবলি দিবার জগ্ত জড়ভাবাপন্ন মহাত্মা জড় 
গরতকে চণ্ডিকার মন্দিরে উপনীত করিল চোর পুরোহিত 
'ভরতকে ক্ষানানত্তর পুষ্পমাল্যাদিতে বিভূষিত করিয়া, সাহার চছদনার্থ 
এক ভীষণ খড় ধারণ ও উত্তোলন করিল। নিরপরাধী এক হযক্তিকে 
এইরূপে বধ করিতেছে, দেবী ইহা সন্ করিতে পারিলেন না। 
সাহার পাযাণময় দেহে ছবিসহ এরন্ধতেজঃ প্রকাশ হইতে "লাগিল 
এবং ভ্ী ভয়ঙ্কর অন্তাক্থ কর্মে দেবী অতিশয় কুট হইলেন। এবং 
অট্ট অষ্ট হস্ত করিতে করিতে গীঠস্থান হইতে সেই ছুট চৌরগণের+ 
উপরি পতিত হইসকা খা ছারা তাহাদের শিরস্ছেদ করিলেন। 
অতএব . অকারণে কাহারও প্রতি অত্যাচার করিলে, সেই 
অত্যাচারকারিগণের দুর্দশ। ঈশ্বরসমীপে এইরূপেই ঘটিয়। থাকে ।: কোন 
স্্রাদণ বা গুরুবংপীয় বা গুরুপুক্র কিম্বা অন্ত 'যে কেহ বিনা অপক্লাধে 
' অভিসম্পাত বা! অভিচার করিলে তাহাতে কোন অনিষ্টের, আশঙ্ক| 
নাই। গুরুর লক্ষণ বা ত্রাঙ্মণের লক্ষণ বিহীন ক্রর্থতাৰ প্রবঞ্চক ও 
হু্টশ্বভাব হইলে তিনি ত্যাজ। তীহাকে ভক্কি বিশ্বাস করিলে 
অনেক অনিষ্টের সম্ভাবনা আচ্ছে। [ক্রমশঃ] 


74৭ 7. ্রীকালীশচন্দ্র সেনগুপ্ত । 





এবমেৰ খলু মহদতিচারাতিক্রম$ 1 
কা্আ্োনাঝুনে ফলতি। নি 
তবু ১১04 সিমদতোগবৎ ৫ স্বত্ব ৭৯ লোক। 
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